


তু 
আনন্দ পাবালশার্স প্রাইভেট 1লামটেড্জ। কালবাতা ৯ 


প্রকাশক : শ্রীফাণভূষ” দেব 

আনন্দ পাবালশার্স ধ্লাইভেট 'লামিটেড 

8৫ বেনিয়াটোলা লেন 

কলিকাতা ৯ 

মুদ্রক : শ্রীঁদ্বজেন্দ্রনা্থু বসু 

আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবাঁলকেশনস প্রাইভেট 'লামটেড 
ণপ-২৪৮ ীস. আই. 1ট. স্কীম নং ৬ এম 

বলিকাতা &৪ 


প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৩৬৬ 
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রা 
আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক গৃহশত ও পাঁরস্ফহটিত 


খ্যাতি বা পুরস্কারকামনার উধের, 
বারা স্বেচ্ছায় উভয় বাংলার গ্রাম- 
গ্রামান্তরে িণ্ময় বঙ্গের মহৈশবষসম্ধানে 


খু 


দেশপ্রেম গবেষকদের উদ্দেশে 


্ৃচশন্পজ 


শুমকা 7 ১ 
গুবুহসদষ হমিভ?জিষম 2 এ 
বোভালা &॥ ১৬ 


ঘুএঁটক়াবল শাবশফ 7 ২৪ 
ভ্ভোটবাগানে 2 ২১৯১ 

পপাকুড়হাঁস 0 ৩ 

আহ্ভ্াস্পনাজি 290 

হাট স্সেকাতিদ 2৪৯৯ 

মশরপাল ৮৮6৪ 

গাঁদবেড়েো? ৮ ৩৯১ 

চশড়দ। 7 ৬৪ 

কুষফনশগাবের মাটিব পুতুল ছ ৬১ 
দেউডল-্পুল 7759৪ 

বাজানরবোড়ম। ৮ 5৯ 

আটউশ্পুর 0 ৮৪ 

ক্ষশরপপাহী আ ৯০ 
আক্দির-“টের।কোটা"কস সাহেব ম ১৯০, 
ধামতেড় 0৯০৩২ 

দস্পকঘর। 2 ৯০৭২ 

ভাজ্কুত্র ৮ ৯৯২ 

আঁন্দব্রদ্বাতথ 01১৯৯, 
আনল্দর-টেলসাকোটা" 5 নব প্যাক আম ৯২০ 
আট বাড় 2 ৯০৭৭ 

সাঁওতাল? এক্রেসরো 8 ৯৩২ 


বি 


বহড়ু 8 ১৩৬ 


সাচশন্পল্ 


বনকাশট ৮ ৯০৯ 

মংপন্ ৮ ১৪৬ 

মানসং ৮ ১৬৯ 

শশকাবশপুব ॥ ১৫৬ 

বাণেশবব ১৬২ 

বংশশহাবদ 2 বৈবহ্াটা ৮ ১৬৭ 

সাহৃত্য পাঁবষতৎ সংগ্রহশালা 2 বক্,পুব 0৮ ৯৭২ 
আনন্দাীনকেতন কশীর্তশালা 5 বাশানান ॥ ৯৯৬ 
অমৃলায প্রত্রশাল। ৪ বাজবলহ্যট 7 ১৮২ 
সবকাবঁ শিল্প বকাঁণজ9 সংগ্রহশালা ॥ ১৯৮৬ 
দাইহ্বটি ॥ ১৯৯ 

হস্তশিজ্প কেন্দ্র ৪ বাবনহপুব &॥& ১৯৬ 
জবাবষাপুহব 1) ২০৯ 

বাবনান চ ২০৬ 

বাব শ ॥ ২১৯২ 

গাক্সন।-বাঁড় ॥ ২৯৭ 

স্মমতাবেড় ॥ ২২২ 

মুকুউমাঁণপুব 8৮ ২২৯ 

মনবাগিব লড়াই ॥ ২৩৪ 

বাসক্তদ 5 গোস্াব। ৮ ২৪০ 

ববহদ খী ২৪৬ 

ডোঁভিভ কে মস্ভককাচ্ছন 7 ২৩১৯ 

যাল্লাশেষ 8 ২৬৬ 

অনুক্রমাপকা ৮ ২৬৬ 





১, 


রা ২৩ এখনই কষেকটা দিন বড কম্টে কান্ট আমাব। খবব 































হা পো 171৭ পর্জীতজাব লোক খাটি বাটাপনাব জন্য হাওডা স্টেশন 
ভি 2 ধ্রণেন বব তৃলনায এবা?বব খান্রীসংখ্যা আক বেশশ 
নি 40 যাতরীনদব গণ্তব্যস্থল প্রধানত দিল আগ্রা 
& [কুমাবী ইত্যাদ। এসব জাষগাষ দেখবাব ষে কিছ 
টা যেখানে ছূটিব কটা দিন শান্তিতে কাটানো 
পর্সীম শাবীবক্ব 7রুশ সহ। কণ্ব এন্হন দেশত্যাগ 
রা পাব না। লক্ষ লো'কব পাঁবগ্রাহ দেশভ্রমণেব এই 
ক টি প হয যায। পুজোব হাঁড়কে আতমস্য বন্ধৃদেব 
128 ও টন দু একবাব গিয়োছি। তুমুল হইগোল ঠেলাঠেলি, 
টত যাদ্ধব দশ্য। জানালা পাঁলন্য লটব্হব মাডিষে 
রি ঢুকতে পেলেন বস্তাবন্দী আল*ব মতো তখনও 
দ্ুশেষে নতুন পাঁববেশে হবত এমণ বা বিশ্রামের 
2 *বাসবোধকাবা প্রত্যাবতন। 

৫ গাঁড় বেখে প্লাটফবমেব ডার্ট জনতাকে আঁভ- 
| উ্িযান্িত কামবায গিষে ওঠন তাঁবা আমাব লক্ষ্যের 
ঘরনা। বহবাব বহ-ক্ষেতে খুব কাছ থেস্ক তাঁদের 
ক দেখাই নিব।পদ মনে কাঁব। ৩াঁদেব জন্য আমাব 
ক্র্বসা আমাব হাসিগজপ দন আন দিন খাই নিম্ন- 
(কোন যুগে প্রগাতিব পতাকা যাণ্দব হাল্ত। প্রগতির 
একটু পবেই বলছি। আমাব সণোবরদেব দেশভ্রমণে 
ছ। কি কবে তা আবও মনোহৰ আবও উপভোগ্য 
জন্যই কলম ধবোছ। 
জন্য পাঁশ্চমবাংলাব বাইবে যেন্তই হ?ব এমন কি 

বর যো মব বাইবে নতুন পাঁববেশে চিওাবনোদনহ খাদি 
" গনি | কাই বা উদ্দেশ্য হত পাবে) তা হশ তেমন 
দ্র মশচমবঙ্গে * দিল্লী আগ্রাষ যেসব ইমাবত আমন 
1 কিন্তু বিশ্বাস কবুন, স্থাপত্য-ভাস্কর্ষে পাশ্চিম- 
৪ দেখাবাব অনেক কিছু আছে । তবে বঙ্গজননশব 
টাই বাহল্য। কাশ্মীব বা কন্যাকুমাবীব প্রাকৃতিক 
পাব করে, তখন ভূলে যাই ববান্দ্রনাথ কি দেখে 


৯ 





১৫ 


[লিখেছিলেন তাঁব কালজযা গান_ আমাব সোন।৭ বাংলা আমি তোমা ভালবাসি।” 

আসল বথা দৃন্টিভঙ্গি। বঙ্গজননখব অশষ বূপ দেখবাব জন্য ববান্দনাথ বা এরিযারি 
দাশেব পাবণ৩ দৃষ্টি সকলেব না থাকতে পাবে। তব দেখবাব চোখ 
সামান্য একটু ?তবি থাকালই ঘবেব কাছাকাঁছ কত ন্মা রা পি 

আছে চাবাঁদকে। এই কথাটাই ববশশ্দ্রনাথ যেভাবে ঝর গে . 

সম্ভব ছিপ ৪- গু 

বহ, দিন ধবে এহ কোশ হবে, ৃ 

বহু ব্য কাব বহ? দেশ ঘন, 

'দোখিতে গিষেছি সিন 

দেখিতে গিযোছি ৫ 

দেখা হয নাই চক্ষু মে ৮ 

ঘব হতে শদ্ধু দুই পা ফের্গি 

একটি ধানেব 

একটি শাশব করি 

আমাদেব দুযাবেব অদৃূবে এমন কি আহা ম্ঃ 

1শষেব উপব শাশবাবন্দ,ব শোভা তো কাঁবসূলব্ র্ ৃ 

কদন কাটানো যাষ » রর 

অস্বীকাব কাব না এসব সন্দেহে কিছু সত্তর 

ক্ষেতেব পাশেই পাবেন ভবা নদী পাবেন কা টি. 

খোচা জলাপিপিব দল-চোখ আপনাব জ্বাডযেঞ্র 

পোঁবিষে, শালুক ফোটা পুকুবেব পাশ দিযে ্ 

আপনাব ্রাত্যাহক সঙ্কীর্ণ আস্তত্বেব অতীতে এব 

নাগাঁবক মালনতাব বাইবে, শুধু দিনযাপনেব প্লা? 

যে অনেক হালকা বোধ কববেন আপাঁন। শহ্‌বে 

দেব সঙ্গে যাঁদ একটু মেশেন, একটু কথা বনে 

ভাবত আতিথেযতাব ধাবাঁট যে এববাবে শন 

দাওযাষ চাটাইষে বসে দুশট ভাত নিদেনপক্ষে এ 

হবে। 'িড় কবে আপনাকে দেখতে আসবে গ্রামের 

দেব আলাপ ভবে উঠবে কানায কানায। শহব-জঙু 

নজেকে 'ঘিবে বাখেন, এখানে সে পাহাবার প্রা়ো্] 

শক কবে বোঝাই গ্রাম পাঁবক্রমাষ শাবীঁবক ক 


নু 




























প্রসারিত করবার এমন অবাধ সুযোগ আর কোথায় পাবেন ? 

মফস্বল শহব বা বড গ্রামে জনজশীবনেব বর্তমান চেহারাটা হয়ত এতটা নিচ্কলূষ 
নয, নানাভাবে সেখানে নাগরিক চাতুর্ধেব এখন অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তব দশর্ঘকাল গ্রাম- 
বাংলায ঘুরে ঘুরে এ প্রতীতি আমার মনে বদ্ধমূল যে, শহুরে মানাঁসকতা গ্রামীণ জাীবন- 
ধাবাব সনাতন বৈশিল্ট্যগুলিকে এখনও একেবাবে গ্রাস করতে পারোন। কতাঁদন অবশ্য 
এ অবস্থাটা টিকে থাকবে তা বলা শন্ত। এ প্রসঙ্গে একটা ছোট ঘটনার কথা বলি-_সামান্য 
হলেও যা আমার কাছে বেশ অর্থবহ মনে হয়েছে। দূব গ্রামে, পথের ধারের গাছতলায়, 
ট্রানীজস্টার-কোলে এক রাখাল ছেলেকে একদা দেখোছিলাম। কিছ. গরু মাঠে চরছে, কিছ 
এসে বসেছে ছায়ায়-_ রাখালের 'কল্তু সোদকে মন নেই, মন তার যাল্ল্িক গানে 'নমগ্ন। 
কাছে গিয়ে যখন শৃধোল্যম-সে বাঁশিটাঁশ বাজায কনা, বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে সে বলে 
উঠল--রেডিয়ো-কলের' কাছে বাঁশ! খুব কম রাখালই আজকাল বাঁশ বাজায়। মাঠে 
গব্‌ ছেড়ে 'দয়ে ছায়াটাকা গাছতলায় রাখালের বাঁশি বাজানোর যে সনাতন ছবিটা আমার 
মতো প্রাচীনপল্থীদের মনে এখনও আঁকা রয়েছে, বাস্তবে তার দস্টান্ত বিরল। মোটা- 
মুটিভাবে বলতে গেলে, গ্রামীণ সংস্কৃতিপ্রবাহের 'বাভন্ন ধারাগুলিব বেলাতেও এই 
একই কথা খাঁটে। সেগ্যালও স্ফার্ত হারিয়েছে বহৃকাল; এখন শুকিয়ে আসছে ধারে 
ধীরে এবং আর 'বিশ-ন্রশ বছর পরে তাদের আদৌ খুজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। 

গ্রাম-বাংলার জনজীবনে এখন একটা সঙ্কটের কাল চলছে--সংস্কাতির সগ্কট। সনাতন 
রীতনশতি, চিরল্তন আচার-আচরণ, শাশ্বত মূল্যবোধ প্রভাতির ভাঁওমুল দ্রুত আলগা 
হয়ে আসছে। এই. অমোঘ পাঁরবর্তনের পারণাম শুভ কি অশুভ সে প্রশন এখানে তুলাছ 
না। আমার চিল্তা--অতশতে যা ছিল, এখন ধা আছে অথবা ভাঁবষ্যতে যা হবে সে সবই 
বাঙালীর জীবনচর্যার অল্তরভভত। “বাঙালীর ইতিহাস নাই” বাঁত্কমচন্দ্রের এ খেদোন্ত 
হয়ত চিরকাল সত্য থাকবে না। আজ হোক, কাল হোক, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস 
নিশ্চয়ই*লেখা হবে। সে মহৎ ও বিরাট কাজের উপকরণ সংগ্রহের এখনই সময়। অন্তত 
যে বৈশিষ্ট্যগুলি চোখের উপরে লোপ পাচ্ছে তার বৃত্তান্ত আঁবলম্বে সংগৃহীত হওয়া 
উচিত। আরও বেশশ দেরী হয়ে গেলে সংগ্রহ করবার মতো কোন উপাদানই হয়ত অবাঁশন্ট 
থাকবে না। 

স্বদেশে সূর্বকালে এ কাজের দায়ত্ব বার্তয়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্মধ্যবিস্ত শিক্ষিত 
সম্প্রশ্নায়ের ওপর। ধনঈদের অবসর আছে, কিন্তু এ কাজে উৎসাহ নেই। তাঁদের মধ্যে 
নুচারজন খ্যাতরুমের ক্ষথা ধর্তবোর মধ্যে নয়। অন্য দিকে, গরীবের অন্নচিল্তা এতই 
মমংকারা যে অবসর বলতে তাঁদের 'বিষ্ই নেই। এ লেখার শর্তে প্রগতির পতাকা মধ্য, 
বত্তেরাই চিরকাল বহন করেছেন ডীন্ত করোছ, তাতে আমি অল্তত নিঃসংশয়। 


তি 





এই বখাদ্ধজীনীদের পাশচমপঙ্গেব গ্রাম-পরিক্রমায উদ্বদ্ধ করতে পারলে (যাঁদ পার) 
একঠা মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে আমার স্থির বিশবাস। এদের মধ্যে অল্পসংখ্ক 
পর্যবেক্মকও যাঁদ গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো অপন্রিয়মাণ সাংস্কাতিক উপাদানগুলি সংগ্রহ 
করে আনেন, যাঁর যেমন ক্ষমতা সেই মতোই যাঁদ প্রবন্ধাদ লেখেন, তা হলে বেশ বড় একটা 
কাজের সূপ্ূপাত হয। এসব উপকরণেব ভিওতেই একদা বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ 
হাতহাস পঁিত হবে। 

আমার এ আশা যাঁদ ফলবতা নাও হয তাতেও ক্ষাত নেই। এই লেখাগুির মাধ)মে 
বার বার আমি ফিবে যেতে পারব গ্রাম-পরিক্মার সেই পরম রমণীয় 1দনগুলিতে। 
ব্যান্তিগতঙাবে সে এক মস্ত লাভ। আব বরাতগুণে যাঁদ দু'চারজন অনুরাগী পাঠক- 
পাঠিকা পাই-আঁম তাঁদেৰ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব পশ্চিমবাংলাবু দিকে-দগন্তরে। পথেতর 
শেষে চমকদাব কিছু যাঁদ নাও দেখাতে পারি. পথচলার আনন্দ থেকে তাঁরা কখনই বণ্ণিত 
হবেন না। বৃন্টাবহশীন বৈশাখী দিনে তপ্ত বাতাসেব হলকা-ওঠা দীর্ঘ পথে তাঁদের আমি 
নিয়ে যাব বাঁকুড়া, পুরদলিয়ায়, শ্যামছায়াঘন দিনে দূর গ্রামপথে তাঁদের সঙ্গ হস 
জলপাইগ্ঁড়, বীরভম, বর্ধমান, মোঁদনীপুরে ; শরতের প্রসন্ন আকাশেব নীচে খোলা 
নৌকায় তাঁদের সঙ্গে ভেসে যাব তিস্তা, ইছামতঁ, ভাগণরথা, মহানন্দায়।' 

পথচলার কাব, মহন্ত জীবনের কাব, ওয়াল্ট হুইটম্যানের 9079 ০01 108 97917 
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গ্রাম-বাংলার জনজীবন ও লোকসংস্কাতির সঙ্গে পাঠকপাঠিকাদের পাঁরিচয ঞ্রটানোই 
যে আমার প্রধান উদ্দেশ্য সেকথা আগেই বলেছি । জনজশীবনের বহুমুখা প্রর্কাশের নানা 
নিদর্শন যেখানে একন্র সংরাঁক্ষত থাকে, এমন কোন সংগ্রহশালায় গেলে একাজ সহজেই 
সম্পন্ন হতে পারে । কিন্তু, আমাব মতে, সে পল্লবগ্রাহশী আঁভন্তঞতা থেকে গ্রামগ্রামান্তরে 
পাঁরভ্রমণ করে সরেজমিনে আভজ্ঞতা সণ্চয় করাই বহুগুণে শ্রেয়। মফস্বলে রওনা হবার 
আগে কলকাতার উপকণ্ঠে অবাস্থত এবকম একাঁট সন্দব সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে 
গেলে আমাদেব অভীম্ট সম্বন্ধে প্রাথমিক একটা ধাধণা তৈরি হতে পারে । তার মল্যও 
বম নয়। 

আমি ঠাকুরপৃকুক্জের গুরুসদয় িউীঁজয়মের কথা বলছি। ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে 
বেহালা ও বড়শা পার হয়ে ৩-এ বাসবুট টারমিনাসের সামান্য দক্ষিণে, রাস্তার ডান 
পাশে (পশ্চিমে) ব্রতচারণগ্রামে এক একতলা পাকা দালানে সংগ্রহশালাটি অবাস্থত। 
যাঁদের গাঁড় নেই তাঁদের পক্ষে ৩-এ বাসে যাওয়াই প্রশস্ত। প্রতিষ্ঠানটি বৃহস্পতিবার 
বণ্ধ, রাবাদ্ন বেলা দশটা থেকে একটা ও অন্যান্য দন একটা থেকে পাঁটটা অবাধ খোলা 
থাকে। 

প্িমবঙ্গের যে স.সন্তানের নামের সঙ্গে এ প্রাতষ্ঠানাট যুন্ত তিনি স্বর্গত গুরু- 
সদয় দণ্ড, আই সি এস। সরকারী পদমর্যাদার চোখ-ধাঁধানো চোগা-চাপকানের ওপর 
একখানা আটপৌরে নকশণ কাঁথা চাঁপয়ে এমন অনাড়ম্বর সারল্যে তিনি জীবন কাটিয়ে 
গেছেন যে, তাঁকে আমরা ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক ও বঞ্গসংস্কতির গভনর 
মনুরাগী বলেই বেশ করে জানি। তাঁর চাকুরি-জীবনের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই। 
বাঁঙল সময়ে নানা উচ্চপদ অলংকৃত করলেও বীরভূমের প্রাতি তাঁর একটা ধবশেষ টান 
ছলে; একাধিকবার তিনি সে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেছেন। রায়বে'শে নাচের 
'নৃত্যলী'র সঙ্গে দেহমন সুস্থ রাখবার নানাবধ 'কৃত্যাল'র যোগসাধন করে যে 
ব্রতচারী আন্দোলনের তানি প্রবর্তন করেন, তার প্রেরণা বীরভূম থেকেই পাওয়া সন্দেহ 
নেই। আর এক আন্দোলনের তিনিই পথথকৎ_শিক্ষিত, শহুরে বাঙালীর মন গ্রামমুখ 
করবার আন্দোলন, পল্লশ-বাংলার 'বাঁচত্র কৃষ্টসম্ভারের 'দিকে তাঁদের দ্‌ষ্ট ফেরানোর 
আন্দোলন। খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে এ আন্দোলন হয়নি বলে অনেকেই সেকথা জানেন 
না। তান যথেষ্ট ঘুরেছেন, যথেষ্ট খেটেছেন, যথেষ্ট 'লিখেছেন এবিষয়ে । সে সম্বধে 
যাঁরা খবর রাখেন, গ্ঠাকুরপূকুরের গুরুসদয় 'মউীজয়ম তাঁদের কাছে পণঠস্থানস্বরূপ, 
কেননা তাঁর একক প্রচেষ্টায় সংগৃহীত এখানকার শিজ্প-নিদর্শনগ্যাল গ্রাম-বাংলা 
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যতটা প্রকাঁশত করে, পশ্চমবঙ্গের আর কোন সংগ্রহশালা ততটা করে 'কিনা সন্দেহ । 

কিছদন আগে এ প্রাতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক মহাশয় আমার অনুরোধে যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণণীটি পাঠিয়েছিলেন তা থেকে দেখছি, শ্রীষূত দত্ত ১৯২৯ খীষ্টাব্দ 
থেকেই দুই বাংলার বিভিন্ন অণ্টলের লোকশিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করতে শুরু করেন। 
সেগুল প্রথমে জড়ো করা হয় কলকাতায় তাঁর ১২নং লাউডন স্ট্রীটের বাঁড়তে। ১৯৩২ 
খটীভ্টাব্দে ইপ্ডিয়ান সোসাইটি অন ওারয়েশ্টাল আর্ট-এর সহযোগিতায় কলকাতায় এক 
প্রদশনঈিতে সেগুলি দেখানো হলে বিদ্ধজনের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়। ১৯৪০ 
খ)১স্টাব্দে তাঁর পাঁরক্পিত লোকসংস্কৃতি বিশ্বাবদ্যালয় প্রাতিজ্ঞার উদ্দেশ্যে শ্রূত দত্ত 
ঠাকুরপুক্ুরে ব্লতচারণগ্রামের পণ্ুন করেন। এখানেই পরে একটি 'মিউাীঁজয়ম খুলে সমস্ত 
সংগ্রহাঁট সেখানে রাখবেন এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্য, ১৯৪১ খশষ্টাব্দে, শিপদ্রব্য- 
গণ সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয় স্টোর রোডে বেতমানে গুরূসদয় রোড) তাঁর নব- 
নার্মত বাসভবনে । কিন্তু দনাগাররমে সে বছরের জুন মাসেই তান পরলোকগমন 
করেন। ১৯৪৫ খযীন্টাখ্দে, বঙ্গীয় ব্রতচারী সোসাইটির তত্ভবাবধানে, গত্রুসদয় 
1মউাঁজয়মের বর্তমান বাঁড়াট তৈরশ হলেও লোকাঁশল্পের 'নদর্শনগুীলকে নানা কারণে 
সেখানে তখনই নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়াঁন। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল আর. জি. কেসী ও 
কৈলাসনাথ কাটঞজর আমলে, কলকাতার লাটঙবনে সংগ্রহাটর কিছু কছ্‌ অংশ দু'বার 
প্রদর্শিত হলে জনসাধারণেন মধ্যে প্রচুর আগ্রহের সণ্ার হয়। অবশেষে, ১৯৫৯ খুনম্টাব্দে, 
শিল্পদ্রব্যগুলি নিযে আসা হয় বর্তমান মিউীজয়মে ও ১৯৬১ সালে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় 
প্রদর্শনন-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ও ১৯৬৩ সালে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর গ্যালারীগুলি 
উন্মন্ত করেন দর্শকদের কাছে। সেই থেকে প্রদর্শিত বস্তুগুলি দেখানোর জন্য একজন 
কিউরেটর নিযুস্ত আছেন এখানে । তাঁর কাছেই শুনোছি, আড়াই শ*র ওপর জড়ানো পট, 
চার শ'র কিছু বেশ কালীঘাট ও অন্য রকম পট, দু শ'র মত নকশী কাঁথা, দু শ'র কিছ; 
বেশ কাঠের ভাস্কর্য, সমসংখ্যক পোড়ামাটর নকাঁশ টাল, প্রায় সাড়ে ঠিতন শ' মাটির 

খেলনা-প্তুল, শতখানেক দশাবতার তাস, স্তরের মতো অলংকৃত মৃৎপান্র, সমসংখ্যক 

খাবারের ছাঁচ, চুয়াজিলশটি পাথরের মূর্তি (তাদের আঁধকাংশই পাল- সেন্‌ যুগের ও 
ভগ্ন), পনেরাট চারত পুশথর পাটা, বেশ কিছু চালচিত্র বা এ জাতীয় রাঁঙন ছবি ও 
[তিন শ'র মতো গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, ডোকরা শিল্পের নিদর্শন, বাদ্যযন্ত্, শোলার পৃতুল, 
মাটির পাত্র, পিতল-ব্রোঞ্জের মূর্তি ও গহনা প্রভাত এ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। গ্রাম- 
বাংলার প্রায় আড়াই হাজার 'িদর্শনের এই বিরাট লোকাঁশল্প-সংগ্রহটি যে মাত্র একজনের 
অবসরকালান পারিশ্রমের ফসল সেকথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। একথা হয়ত আধাঁশক- 
ভাবে সত্য যে, এই শতান্দীর তৃতীয় দশকে উভয় বাংলার যে-কোন জেলা ম্যাজস্টেটের 
এতই দোদশন্ডপ্রতাপ ছিল যে, তাঁকে খুশশ করবার জন্য গ্রামবাসীরা সহজেই মূত্তহস্ত 
হতেন। কিন্তু সংগ্রহ শালার কাজে যাঁদেরই কিছ আঁভজ্ঞতা আছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন 
১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে, মাত্র এগারো বছর সময়ে, দুই বাংলার বাভন্ন জেলা 
থেকে এত বিশাল এক সংগ্রহের সমাবেশ করা অসামান্য পরিশ্রম ও একাম্র আভনিবেশের 
পাঁরচায়ক। 

এই লোকাঁশজ্প-সংগ্রহের সব কট বিভাগের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারলে সঁখনী 
হতাম, কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব নয়। আমাকে সেজন্য কাঠ-খোদাই, নৃকশণ কাঁথা ও 
পটচিত্রের আলোচনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে-গুরুসদয় িউাঁজয়মে যে সংগ্রহগদাল 
বেশ উচ্চাঞ্গের। অন্য শিল্প-নদর্শনগুলি পাঠকপাঠিকারা নিজেরা. গিয়ে দেখে আগতে 
পারেন। 


৮ 





জব, সদং মিউজিয়ম ॥ কাঠ-খোদাই এর উৎক] নিদর্শন 


০০০ 


॥ মন্দিরদ্বার ॥ কাঠের নকাশি কপাট : সিচ্গুর 





ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে কাঠ-খোদাই শিল্পের এতহ্য খুবই প্রাচীন। ব্যবহৃত 
উপাদানের অস্থায়ত্বের জন্য আদম নিদর্শনগহাল রক্ষা না পেলেও রামায়ণ-মহাভারতের 
যুগেই যে কাঠের অলংকৃত গৃহদ্বার, রথ, সিংহাসন প্রভৃতি 'নার্মত হত সেকথা ওই 
মহাকাব্য দুটিতেই উল্লোখত হয়েছে। ধশ্বেদেও সনত্রধরদের উল্লেখ দেখতে পাই। শিল্প- 
শাস্ত্র ও বৃহৎসংহতায় গাছ কাটবার বাঁধ, কাঠের গুণাগুণ ও শ্রেণীবিভাগ, কাঠ 'সীজন' 
না মজবুত করবার পদ্ধাত ও নানা রকম আসবাব তোরির নিরদশ দেওয়া হয়েছে। 

মধাযুগ ও শেষ-মধ্যযুগে বাঙালী সূত্রধরদের প্রাতিভা কাঠের রথ, চন্ডীমন্ডপের 
অলংকরণ, বাসগৃহ ও মান্দরের নকাশি কপাট, প্রাতিমা এবং নরনারীর মূর্ত প্রভৃতি 
নির্মাণে নিয়োজত হয়েছিল। এ সবের কিছ কিছু দ্টান্ত বর্তমানে গুরুসদয় 
মিউাঁজয়মে সংগৃহীত আছে। সামান্য উপকরণে, সাধারণ হাঁতিয়ারের সাহায্যে, কেবলমাত্র 
বাঁধগাঁর দক্ষতার প্রয়োগে বাঙালী সূত্রধররা একদা এজাতীয় শিজ্পসৃম্টিতে যে 
অসাধাবণ নৈপৃণ্য দোঁখয়োছলেন, সেগাল ভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

পৃ.ঠপোষকতাব অভাবে এসব কাঠের কারিগর তাঁদের পৃর৩ন এতহ্য থেক্ল্াবচ্যুত 
হয়ে এখন শুধু আসবাবপন্রই তোর করেন। এদের সম্বন্ধে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর 
শ্রীগবুসদয় দত্ত মহাশয় 'প্রবাসী' মাঁসকপত্রে (বৈশাখ £ ১৩৩৯) 'বাংলার রসকলা- 
সম্পদ নামে যে প্রবন্ধটি লিখোছলেন তার কিছ অংশ উদ্ধৃত করে গঙ্গাজলে গত্গাপূজা 
কবা অসমশচীন হবে না। “বাংলাদেশের নৈসার্গক অবস্থানমূলক কারণবশতঃ পাথরের 
অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলার ভাস্করগণ যে বেশীর ভাগ পাথরের পারবর্তে কাঠের ও 
মাঁটর উপরে তাঁহাদের [শনপকৌশল প্রয়োগ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন ইহাতে তাঁহাদের 
ভাস্কর্য-কলাকৌশলের এবন্দুমান্্র গৌরবহানি বর্তায় না। পরল্তু ইহা সর্ববাদিসম্মত যে 
কাচ্জ-ভাস্কর্যে সুনিপূণ ভাস্কর যাঁদ পাথরের কাজ কারবার সুযোগ লাভ করেন, তাহা 
হইলে তাহাতেও তানি তাঁহার শিল্পকৌশল ষোল আনা প্রদর্শন কাঁরতে পারেন এবং 
ইহাও নির্ধারিত হইযাছে যে, সুদ্‌র অতাঁতে অশোক-যৃগে সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্কর্য- 
শাল্পগণ প্রথমে কাঠের কাজেই তাঁহাদের আঁভজ্ঞতা অজর্ন করিয়াছিলেন। পরিকল্পনায় 
নিখুদ্ত, নির্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের 'নাবড় আভব্যঞ্জনায়, কার্কার্ষের 
সাঁনপুশ ছন্দে এবং স্ব্ীপুরুষণার্বশেষে মানবদেহের অঞ্গাপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ও 
লালত্যের রূপসূন্টিতে এই দারুসাস্টিগুলি জগতের ভাস্কর্য-শিল্পে যে আত উচ্চ স্থান 
অজঁন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়োজনীয় অংশগূলির কারুকার্য সম্পূর্ণরূপে 
কারবার ও নিষ্প্রয়োজনশয় গুটি কয়েক অংশ ইচ্ছাপূর্বক অসম্পূর্ণ রাখবার যে প্রণাল? 
রদ্যাঁ প্রভৃতি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের নিপুণতার চূড়ান্ত লক্ষণ ,বলিয়া পাঁর- 
গাঁণত হয়, বাংলার দীনদরিদ্র পল্লীভাস্করগণের কাজে এই উচ্চ প্রাতভামূলন্ত লক্ষণের 
স্বভাবজাত অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অনুপম কোশলসম্পন্ন পজ্লনীভাস্করগণ ও 
তাঁহাদের স্বভাবাসিম্ধ কলাকোঁশল বাঙালীর একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ । কিন্তু বর্তমান 
কালে উৎসাহের অভাবে ইহারা এবং ইহাদের [শল্পকৌশল আঁত শগস্রই বাংলাদেশ 
হইতে সম্পূর্ণ বিলুগ্ত হইতে চিয়াছে।” 


আশ্চর্য ক্লোনালেও একথা সত্য যে গর্বসদয় মিউজিয়মে নকশী-কাঁথার যে অপর 
সংগ্রহটি রক্ষিত আছে, কি সংখ্যায়, কি উৎকর্ষে তার তুল্য সংগ্রহ আর কোন মিউজিয়মে 
আছে "কনা সন্দ্হে। «আম কলকাতার হীণ্ডিয়ান 'মিউাঁজয়ম ও আশুতোষ মিউজিয়ম এবং 
দক্লণর ন্যাশনাল গমউাঁজয়মের কথা মনে রেখেই এ ভীন্ত করাছ। ব্যান্তগতভাবে আমার 


নী 


বিশ্বাস, স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় শুধু এই শিল্পসংগ্রহাটির জন্যই 'চরস্মরণায় হয়ে 
থাকবার যোগ্য। গ্রাম-বাংলার হৃদয়ের একেবারে অন্তস্তল থেকে যে কারুকলা 
উৎসারিত, তার প্রাত তাঁর যে গভশর অনুরাগ থাকবে এমনই স্বাভাবিক। সেজন্য নিজে 
গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে বা অন্যের মাবফত, প্রধানত যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বারশাল ও 
মৈমনাঁসংহ জেলা থেকে আহত প্রায় দু'শ নকশণ-কাঁথার এ সংগ্রহাটি তিনি গড়ে তোলেন। 
অন্য জেলার নিদর্শনও আছে, কিন্তু তারা সংখ্যায় কম। প্রাপ্তিস্থানের তালিকা দেখেই 
বোঝা যায়, তাঁকে এাঁবষয়ে কী অমানুষিক পাঁরশ্রম করতে হয়েছে। 

ভারতীয় কুঁটিরাশিল্পগ্লি আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পী পাঁরবারের স্ব্শ-পুরুষের যৌথ 
প্রচেষ্টা উপর নর্ভিশীল। আবহমানকাল এ রাঁতিই চলে এসেছে। দষ্টান্তস্বরূপ, 
মাঁটর খেলনা-পদ্ভুপ তৈরির মতো আত প্রান এক কুটিরশিজ্পে এখনও পারবারের 
মাহলা, এমন ক শিশদ্রাও অংশ গ্রহণ করেন দেখা যায়। নকশশী-কাঁথার বেলায় কিন্তু 
এ ব্যবস্থা আঙশব বাতিব্রম ঘটেছে । খানকয়েক অব্যবহার্য পুরনো ধুতি-শাঁড় ও সে- 
গুলিঞ্ইপাড় থেকে ছাড়ানে। কিছু রাঁঙন সূতো-এই সামানা উপকরণে পল্লীরমণীরাই 
এসণ অসর্পণ শিৎপনিদর্শন সণন্ট করতেন। ধাত-শাড়িগুলিকে ধুয়ে পারজ্কার কর 
থেকে শুরু করে, রাঙন স্‌তো বাছাই ও তাদের সূধম প্রয়োগ, নকশা নির্বাচন ও 
প্রয়োজনবোধে সেগ্দালকে জামিনের ওপর একে নেওয়া এবং সবশেষে অসাধারণ ধৈর্য ও 
শ্রমসাপেক্ষ সেলাই-এর কাজ সবই বাঙাল বউ-ঝিননা করতেন, কোন পর্যায়েই কখনও 
পাঁরবারের পুরুষদের সাহায্র প্রয়োজন হয়নি । গরুসদয় মিউাঁজয়মে যে শ'দুয়েক 
নকশন-কাঁথা রক্ষিত আছে তার একটিও পুরুষের তোর নয়। 

এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কিছু িখিত প্রমাণ অ:ছে। অন্যত্র মাদ্রুত কাঁথার ছাঁবাঁট 
যশোহর জেলার জঙ্গলবাধাল গ্রামের শ্রীমতী মানদাসন্দরী দাস্কার তোর এক নকশণী- 
কাঁথার। দীর্ঘ পারশ্রমের ফল এই অপরূপ শি্পসাৃল্টীট সম্ভবত এক পারবাঁরক ব। 
গ্রামীণ জমায়েতে তিনি খার বাবাকে উপহার দেন। কাঁথাটির কলকাগ,খলকে ঘিরে 
সেলাই-এর অক্ষরে যে কথাগ্াাল লেখা আছে তা হৃবহ্‌ নিম্নরূপঃ “এই সজনশী জঙ্গল- 
বাধাল নিবাসী শ্রযূত ববদাকান্ত পসুর কন।॥। আমি শ্রমাত মানদাসদরশ ,দাস্যা মোম 
হস্তে প্রস্তুভপূর্ণক শ্রশয্‌ড পীতা ঠাকুর মহাশয়েকে এই সজনী প্রণামপূর্বক [দিলাম। 
সঙ/গণ মহাশয়েরা যে ৪৮৭ হন মাপ কারবেন।" খুব ছোট এ ধু"ট বাক্যের মধ্যে শ্রামতন' 
'নূন্দরী', মম", ণপতা" "হাশর" শ্রিটি' প্রভত আত সাধারণ কথাগ্‌লির ভুল বানান 
থেকে মনে হয়, অল্পাশাক্ষতা বা আঁশক্ষিতা মানদাসূন্দরী পাঁরবারের পুরুষদের কাছ 
থেকে সভবত কোন সাহাযাই নেননি । গুরসদয় মিউজয়মের আর একটি নকশণ-কাঁথার 
শশী হরিশ্চন্দ্রকাটিনিবাস “শ্রীমতি শরলাবালা দেবী" । এখানেও বানানের ভ্রান্তি 

একই িঞ্খান্তে আসতে সাহায্য করে। এরকম দ্টান্ত আরও আছে। 

নকশণ-কাঁথার আর এক বৈশিষ্ট্য, এগুলি গৃহে ব্যবহারের জন্য বা প্রশীতি-উপহার 
[হিসেবেই সর্বদা প্রস্তুত হয়েছে: কখনও সাধারণ পণ্যে পাঁরণত হয়নি। পশ্চিমঘঙ্গের 
গ্রামের মেয়েদের গভনীর স্নেহ-ভালবাসার প্রতীক সেগাঁল। হৃদয়ের যে উত্তাপের সঙ্গে 
দীর্ঘ পাঁপশ্রমপ্রসৃত এ উপহারগুলি প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়া হত, আজকের বাজার 
থেকে কেনা বহুমূল্য উপটঢোৌকনে তা একেবারেই অনুপস্থিত। মানদাসুন্দরী দাস্যার 
কাঁথাঁটিতে 'দাস্যা' শব্দাটর ব্যবহারে বোঝা যায় তান ছিলেন 'পিতৃগৃহনিক্লাঁসনী বিধবা 
কন্যা। সভ্যগণদের ঘট মাজনা করবার অনুরোধ থেকে মনে হয় এজাতাঁয় উপহারের 
অর্পণ উপলক্ষে সামাজিক বা পারিবারিক প্রীতি-সম্মেলনের ব্যব্থা করা হত। কী 
অনিবচনীয় হদ্যতায় ষে সে সমাবেশগুলি আভাধষিন্ত হত তা এখন কম্টকম্পনা। আজ 


৯০ 


নকশী-কাঁথার কালই শধু গত হয়নি, বাঙালীর সুকুমার হূদয়বাত্তর ক্ষেত্রেও এক 
যুগান্তর ঘটে গিয়ে থাকবে। 

গুরুসদয় মিউজিয়মের নকশশ-কাঁথাগুলি প্রধানত পূর্ববঙ্গের 'বাভন্ন জেলা থেকে 
সংগৃহীত। অজ্ঞাত কারণে, পশ্চিমবঙ্গের মাহলারা এ কার্‌কর্মীটর প্রাত তেমন অনুরন্ত 
ছিলেন না। সেজন্য এ শিজ্পসম্ভার পূর্ববাংলার ভাষায় কয়েকটি শ্রেণীতে 'বিভন্ত। 
আকারে যেগুলি সবচেয়ে বড় তাদের নাম 'লেপ'। দৈর্ঘ্য কমবোঁশ সাড়ে সাত ফুট ও 
প্রস্থে আনুমানিক চার ফুট মাপের এ কাঁথাগুলি তুলোর লেপের মতোই সর্বাঙ্গ আবৃত 
কববার জন্য ব্যবহৃত হত। অপেক্ষাকৃত ছোট “সজন?' বা সুজনীর আয়তন হত মোটা - 
মুঁটি ছ' ফুটস*চার ফুট। সাধারণত বছানার আবরণ হিসাবেই এগ্ালর প্রচলন 'ছিল। 
সম্মানিত আতঘিদের বসবার জনাও এগ্ঁল পেতে দেওয়া হত। আরও ছোট মাপের 
'বেতন' নামের চৌকো কাঁথাগুলি কাজে লাগত বাক্স, তোরঙ্গ ও অন্যান্য আসবাবপন্রের 
ঢাকা হিসেবে । আয়না, চিরুনি প্রভূত প্রসাধনসামগ্রণী জাঁড়য়ে রাখবার জন্য লম্বা 
আকারের আর এক শ্রেণীর নকশণ-কাঁথাও তোর হত; তার বেশ একটা নাম 
ছিল-_“'আরশিলতা"। পান, সুপার, চুন, খয়ের, জাতি প্রভৃতি বহনের জন্য নকাঁশ 
থলির নাম ছিল 'দুজজনী'। আর খুব পাতলা জমিনের সবচেয়ে ছোট শিল্পবস্তুকে বলা 
হত 'রুমাল', যার ব্যবহার সাধারণ রূমালের থেকে ভিন্ন ছিল না। এ সব ক'ট শ্রেণশনর 
নিদর্শনই গুরুসদয মিউীজয়মে যথেন্ট সংখ্যায রাঁক্ষত আছে। 

ঠিক কি উপায়ে এই শিল্পানদর্শনগুলি তোরি হত সে বিষয়ে দু'চার কথা বলা যেতে 
পারে। পঁচ-সাত প্রস্থ ধোয়া সাদা পুরনো কাপড় পর পর সাজিয়ে প্রথমে মাড় সেলাই 
দিয়ে চার ধার আটকে নেওয়া হত। তারপরে আরম্ভ হত নকশার কাজ । বহু; ক্ষেত্রে 
নকশার সুক্ষমতা ও রকমারি দেখে মনে হতে পারে ষে ছুচলো কাঠ-কয়লা বা এ জাতী 
কিছ; 'দয়ে জমির ওপর আগেই সেগুলি একে নেওয়া হত। কিন্তু সম্ভবত এ ধারণাটি 
ভূল। প্রাথমিক কোন ড্রায়ং ব্যতীতই শিল্পীরা শুধু ফোঁড়ের সাহাযো ধীরে ধীরে চিন্র- 
গাল ফুটিয়ে তুলতেন মনে হয়। কাজের সামাবধার জন্য মনোগত নকশার অংশবিশেষ হয়ত 
জাঁমর ওপর ছ*চের দাগ টেনে অস্থায়ীভাবে ছকে নেওয়া হত। নকাশি কাজ শেষ হলে, 
সাদা সুতোর অসংখ্য সেলাই চাঁলয়ে দূঢ় করা হত জাঁমর ফাঁকা অংশগুলিকে। বিরল 
ক্ষেত্রে, ফোঁড় তোলার কৌশলে দুশপঠে একই রকম নকশা ফুটিয়ে কিছু কিছ 'দো-রোখা" 
কাঁথাও প্রস্তুত হত। গুরুসদয় মিউজিয়মে এরকম দুষ্প্রাপ্য কাঁথাও দু'একটি আছে। 
অন্যন্্র মুদ্রত দ্বিতীয় ছবাটি এহেন এক 'দো-রোখা* কাঁথার, যেটি গত শতকের প্রথমাঁদকে 
তা-ই মনে হয়) তোর হয়েছিল। দৈর্ঘ্য ছ' ফুট দহ ই্চি ও প্রস্থে চার ফন্ট সাত ইষ্টি 
এ কাঁথাট তিন 'পুরুষে'র পরিশ্রমের ফল। কোন অজ্ঞাত 'দাদিমা এটি শুরু করেন, আর 
শে করেন তাঁর নাতান। শ্রীমতা স্টেলা ক্র্যামারশ নকশণ-কাঁথা সম্বন্ধে তাঁর এক বিখ্যাত 
প্রবন্ধে এই অনুপম শিজ্পকীতিটির উচ্ছবাঁসত প্রশংসা করেছেন। অপেক্ষাকৃত চ্র্প 
সময়ে- মানে দশ-বিশ বছরে-তোরি বেশ কিছুসংখ্যক নকশণী-কাঁথা গ্রুসদয় মিউজিযমে 
দেখতে পাওয়া যাবে। 

কি জ্যতীয় রং ব্যবহার করা হত এসব নকশার রূপায়ণে ? কালো, লাল, নীল, সব্‌জ, 
হলুদ ও কমলা রংই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। রং নির্বাচন কিন্তু বহুক্ষেত্রেই 
বাস্তবানহযায়শ নয় এ 'বিষয়ে শি্পণরা বিধিনিষেধের নগড় না মেনে তাঁদের আশিক্ষিত- 
পট্ত্বের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। ফলে, হলুদ রঙের হাতি সবুজ রঙের ঘোড়া, লাল 
রঙের ময়্‌র বা নীল রঙের পচ্মের হদমেশাই দেখা মেলে। 


৯১৪ 


নকশা নির্বাচন ও তাদের সংস্থানের বেলায় 'কিল্তু কিছ: প্রাথামক নিয়ম মেনে চলা 
হত। কেন্দ্রীয় চিত্রটি অনেক ক্ষেত্রেই হত প্রস্ফুটিত এক শতদল পদ্মের, যা শ্রী ও সমৃদ্ধির 
প্রতীক 1হসাবে ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিন্রকলার জগতে চিরকালই সমাদৃত । ফলফুলভারে 
অবনত নানা রকম গাছের প্রাতালাপও প্রায়ই উৎকীর্ণ হত; সেগুলি হয় কাল্পনিক কল্প- 
বৃক্ষের, নয়ত কৃষলীলার সঙ্গে সম্পাঁকতি কদম্ব-তরূর । কালজয়শ মহাকাব্য রামায়ণ-মহা- 
ভারতের 'বাবিধ কাহিনণ অথবা কমলে-কামিন? প্রভৃতি লোকপ্রিয় উপাখ্যানও বহু ক্ষেত্রে 
[চিত হয়েছে। নরনারী মুতিগ্ীল পরিচিত ভঙ্গীতে বা গৃহকর্মে নিষ্যন্ত অবস্থায় 
দেখানোটাই রগাতি ছিল। রাধাকৃষ্ণ বা শিবদুর্গা থেকে শুরু করে জামদার, মহাজন, 
পুরোহিত, পাইক, ঘোড়সওয়ার, 'ফারঙ্গর, বর-বধূ, মেছুনন, গয়লানী প্রভৃতি গ্রামীণ 
জীবনের কত শত "চরিত্র' যে উৎকীর্ণ হত তার ইয়ত্তা নেই। পশুপক্ষীর পর্যায়ে বাঘ, 
[সংহ, হাতি, ঘোড়া, গরু. যড়ি, কুকুর. বিড়াল, হরিণ, ময়ূর মায় রুই, ইলিশ, চিংড়ি, 
কাঁকড়াঁন্ছা অবাঁধ বাদ পড়োন। হু*কো, ঢেশীক, বাসনপন্র, জাতি, কাঁচি, আয়না-চিরান, 
কাজললত।, ৈলসুজ, ছাড়, ছাতা প্রভতি গৃহসামগ্রঁও হামেশাই চীন্ত্রিত হয়েছে নকশ+- 
কাঁথার গায়ে। নিভৃত পল্ল-সংসারের আশপাশে চিরপাঁরাঁচিত বস্তু বা কাহনণর 
রূপায়ণে গ্রামীণ শিল্পণীরা যে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখাবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 
নকশী-কাঁথাকে সেজন্য সেকালের পল্লীবালাদের নির্মল চিগাকাশের এক অপরূপ দর্পশ 
বললে অত্যান্ত হয় না। 


গুরুসদয় মিউজিয়মের পটচিন্রের সংগ্রহটিও, কি সংখ্যায় কি উৎকর্ষে, খুবই মূল্যবান । 
আড়াই শ'র ওপর জড়ানো-পট, চার শ'র কিছ বেশী কালাঁঘাটের্‌ বা অন্য শ্রেণীর পট 
ও পন্নেরটি চান্রত পৃপথর পাটার একত্র সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। গত শতাব্দী 
শেষ অবাধ. এমন ক বর্তমান শতকের প্রথমেও পৃববিজ্গের ঢাকা, নোয়াখাঁল, মৈমনাসংহ 
রাজশাহী এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মোদনশপুর মুর্শিদাবাদ 
ও হুগলী প্রভৃতি জেলায় সনাতন অঙ্কনরাঁতিতে অভ্যস্ত বহু পটুয়া রীতিমত সক্রিয় 
1ছিলন। এ সমস্ত অণ্ুলের পটই গুরুসদয় সংগ্রহশালায় অল্পাবিস্তর স্থান পেয়েছে, তবে 
পশ্চিমবঙ্গের পটের সংখাই বেশন। 

পটাচন্রকলা বাঙালী মনীষার এক সুকুমার ও নিজস্ব সৃন্টি। এই 'বাঁশন্ট অগুকন- 
রখাঁতিতে বাঙালী শিল্পীরা একদা এতই একাগ্রভাবে নিষুস্ত হয়েছিলেন যে. পাঁচ-সাত শ' 
বছ'রর পাঠান-মৃঘল-বাটিশ শাসনকালেও তাতে বাঁহরাগত বিজাতায় প্রভাব সামান্যই 
সংক্রমিত হয়েছে। বিরদদ্ধ পাঁরবেশে এত দীর্ঘকাল শুদ্ধতা রক্ষা করার মধ্যে এ শিল্প- 
রশীতাঁটর অসাধারণ জশবনীশীস্তরই পাঁরচয় পাওয়া যায়। গ্রামীণ বাংলার সমাজজশীবন 
যে চাঁরাত্িক ধজৃতার "ভীত্তর উপর এতাঁদন ন্যস্ত ছিল, এ ছবিগঁলতে তারই সার্থক 
প্রাতফলন দেখতে পাই। আবহমানকালের সমাজবল্ধন, নশীতিজ্ঞান, ধর্মভীরৃতাএক 
কথায় সে চিরায়ত বানিয়াদ-নম্ট হবার পর থেকেই পটচিন্রশিল্পের ঘোরতর দুর্দন শুরু 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন কেন্দ্রে এখনও পট আঁকা হয় সত্য, কিন্তু সেগুলি 
সনাতন এীতহা থেকে বিচ্যুত. রূজিরোজগারের নিদর্শনমাত্র। 

'“পট' সংস্কৃত শব্দ । এ থেকেই বোঝা যায় পটচিন্রাবদ্যা এক সংপ্রাচীন শজ্প। বঙ্গ- 
দেশে পাল-যুগের আগে আঁকা পটচিত্র এখন খুবই বরল। পাল-যুগের দুলভ নিদর্শন- 
গুলির আধকাংশই আবার পূরণথর কাঠের মলাটের গায়ে আঁকা "পাটাচিন্র'। ধবফু- 
ধর্মোত্তরম' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লোখিত প্রণালী অনুসারেই এগুলি রচিত। 
কালক্রমে সে অঙ্কনরশীতিতে সামান্য হেরফের হয়ে 'থাকলেও তা এমন কিছু গুরদ্বপূর্ণ 
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নয়। খএশজ্টীয় দ্বাদশ-্রয়োদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের প্রায় শেষ অবাধ পটুয়াদের 
1শল্পনৈপৃণ্যে প্রাচীনতর শৈলীর ধারাবাহিকতা মোটামুটি বজায় িল। বর্তমান শতাব্দীর 
মাঝামাঁঝ অবাঁধ গ্রামীণ পটুয়ারা চলনসই দক্ষতার সঙ্গে জড়ানো-পট আঁকতেন, নিজেরা 
গান বাঁধতেন বা পূর্তন পালাগান কণ্ঠস্থ করে গ্রাইতেন, গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে সমবেত 
পস্লীবাসীর কাছে সেসব ছাবি দেখিয়ে ও গান করে সেগুলির মর্ম ধুঝিয়ে বলতেন। 
পারিশ্রীমক বাবদ সামান্য কিছু অর্থ বা সধে যা পেতেন তাতেই কায়ক্রেশে তাঁদের দিন 
চলে যেত। কিন্তু গত বিশ-ীত্রশ বছরে এই অভাস্ত জীবনযাত্রা ঘোরতর বিপর্যয় ঘটে 
গেছে। এ জাবকায় এখন পেট চলা দায়। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই পট;য়ারা তাই মাঁটর খেলনা - 
পৃতুল বা প্রাতমা নির্মাণের দিকে বেশী করে ঝূ'কেছেন। হাওড়া জেলার প্রশস্থ ও 
৮"্ডীপুর : বীরভূম জেলার পাকুড়হাঁস : ২৪-পরগণার আখড়াপা্জ : মোঁদনীপুর জেলার 
আকুবপুর, নাড়াজোল, গোগ্রাস-কেশববাড় প্রভৃতি গ্রামের ণচন্রকর'দের কথা যখন বলব, 
তখন এ বিষয়ে ও তাঁদের কৌতূহলোদ্দীপক সামাঁজক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করবার অবকাশ হবে। 

সাবেক কালের পট;য়ারা কোন্‌ কোন্‌ ঘটনা বা কাহনী রূপাঁয়ত করতেন ? চণ্ডা- 
পট, শান্তপট, দশাবতার-পট, রামলণীলা-পট, কৃষ্ণলীলা-পট, মনসাপট, যমপট, জাদু 
পট বা চক্ষদান-পট, কালনঘাটের পট প্রভৃতি কত 'বাভন্ শ্রেণীর পটই না 'ছল। প্রস্থে 
কমবেশি দু"ফুট ও দৈর্ঘ্য িশ-পণশচশ ফুট লম্বা একখণ্ড শল্ত কাপড়ের উপর তেকতুল- 
বীচির লেই বা মিহি কাদার প্রলেপ মাখিয়ে, শুখানোর পর সেগুলির উপারভাগ ঘষে 
মসৃণ করে ছবি আঁকবার উপযোগণ করে নেওয়া হত। পরবতরকালে জমিন হিসাবে তুলট 
কাগজেরও প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। বালিষ্ত খাজু সাঁমারেখায় 1বষয়বস্তুঁটি এ+কে নিয়ে 
ভিতরের অংশ ও পশ্চাৎপটে প্রধানত লাল, কালো, হলুদ, সবূজ প্রভাতি রঙের প্রয়োগ 
করা হত। যে লীলা বা বিষয়বস্তুর পট, তার কাহিনীকে ধারে ধারে উল্মোচিত করবার 
জন্য প্রধান দৃশ্যের 'স্থরচিন্রগুলি সাধারণত আয়ত আকারের ফ্রেমের মধ্যে একটির নীচে 
আর একাঁটি আঁকা হত ক্রমান্বয়ে । রামলীলা-পটে রামায়ণের কোন ঘটনা অথবা চণ্ডাঁপটে 
দেবী দৃগ্গাঁর মাহাতম়াসূচক কোন উপাখ্যান এইভাবে পর পর অনেকগুলি স্বতন্ত্র ছবিতে 
রুপায়িত করাই রীতি 'ছিল। ছবির সংখ্যা বা পটের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোন নিয়ম 
ছিল না: বিষয়ের গুরুত্ব বা জনীপ্রয়তা অনুসারে তার হেরফের হত। আঁকা শেষ হলে 
দুই প্রান্তে কাঠের বা বাঁশের দুটি দণ্ড লাগিয়ে (দেয়ালে টাঙানো ম্যাপে যেমরধথাকে) 
দীর্ঘ পটাঁটিকে জাঁড়য়ে রাখা হত এক দিকের লাঠির গায়ে। গ্রাম-পরিক্রমার সময় এরকম 
কয়েকটি পট পটুয়ারা নিয়ে যেতেন বগলদাবা করে। তারপর আবালবৃদ্ধবানিতার সামনে 
মাটিতে বসে, একটি লাঠি থেকে ছাঁড়য়ে আর একটি লাঠিতে জড়াতে জড়াতে প্লাতিটি চিন্ন 
কিছুক্ষণের জন্য দেখানো হত ও সেই সঙ্চে গান চলত ছাবাটিকে কেন্দ্র করে। 

গুর্ূসদয় মিউজয়মে রক্ষিত সাড়ে ছ' শ'র বেশশ নানা শ্রেণীর পটের পৃথক বর্ণনা 
দেওয়া অসম্ভব । শ্রেণীওয়ার সংক্ষপ্ত বিবরণেও হয়ত সামান্যই বলা যাবে। বস্তুত এই 
অপরূপ শিজ্পানদর্শনের প্রাতাট বিভাগ, এমন কি ছু কছ্‌ একক পটের উপরও দীর্ঘ 
প্রব্ধ লেখা যেতে পারে। পূর্ববতর্ষ আলোচনায় চণ্ডাঁপট, শান্তপট, দশাবতার-পট, 
রামলীলা-পটু কফলশীলা-পট ও মনসাপট সম্বন্ধে পাঠকদের মনে হয়ত একটা মোটামুটি 
ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এখন যমপট, চক্ষুদান-পট ও কালশীঘাটের পট সম্পর্কে খুব 
সংক্ষেপে কিছু বলক। 

শ্রাম-বাংলার আবহমানকালের শা*বত নীতবোধের সঙ্গে সঙ্ঞাত রেখে উপাখ্যান- 
মূলক পটগ্লতে প্রায়ই অশুভের উপর শৃভের জয় রূপায়ত হয়েছে। যমপটে সভাসণন 
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যমরাজের ছবি ও পাপের ভয়ঙ্কর পাঁরণাম সম্বন্ধে উগ্র রীতিতে আঁকা নরক-যল্মণাব 
ছবিগুলিতে এমনই এক আতঙ্ক সান্ট করবার প্রয়াস থাকত যে তাতেই অনেকে ন্যায়- 
নশীতর পথ অনুসরণ করা শ্রেয় মনে করতেন। চক্ষুদান-পটে মৃত ব্যান্তর কাম্পনিক ছবি 
এ+কে পটুয়ারা নিয়ে যেতেন তাঁর আতনীয়স্বজনের কাছে। এসব পট সর্বাংশে সম্পূর্ণ 
হলেও চোখের মণিট্‌কু আঁকা শুধু বাকি থাকত। সামান্য পাঁরশ্রামকের 'বাঁনময়ে চন্র- 
কররা ছাবগীলতে চোখ একে দিতেন, যাতে পরলোকে মৃতের চলাফেরার অস্নীবধা না 
হয়। 

পটাশজ্পেব ক্ষেত্রে কালীঘাটের পট নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, অন্য কোন শ্রেণীর 
পট নিয়ে সম্ভবত তা হযাঁন। খ্2ীম্টীয় আঠারো শতকেই কালাঘাটের মান্দরকে কেন্দ্র 
করে এ বাতির পটুয়ারা নিজেদের প্রাতন্ঠিত করেছিলেন মনে হয়। এর অব্যবাহত পরে 
কলকাতার সাহেবাঁ ও ইঞ্গবঙ্গ সমাজে ইউরোপীয় অঙ্কনরণীতির যে প্রাদুর্ভাব ঘটে তার 
গভীর প্রভাব পড়ে এই শিজ্পিগোষ্ঠীর উপর। বিষয় হিসাবে প.বনো ?দিনের দেবদেবা 
মূর্তি পঃ-লাগ না করলেও তাঁবা সেকালের সামাঁজক জশবনের নানান চিত্র ও পশু, 
পাখি, মাছ ইত্যাদও যথেন্ট পাঁরমাণে আঁকতে শুর করেন। যাঁদও কালাঘাটের পট বলতে 
বাবু-ীবিবি সম্পার্কত সমাজচিত্রগুলিই সাধারণেব কাছে বেশশী পাঁরচিত, তবূ কালীঘাটের 
মনীষা বহু ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়েছে পশুপাঁখর রূপায়ণে। কয়েকটি বাঁলম্ঠ 
বেখার টানে যে কী নিখুত ড্রায়ং ও আশ্চর্য শিজ্পসৃন্টি হতে পারে কিছু িছু পশ- 
পাখির ছবি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এ ধরনের এত উচ্চাঙ্গের ছবি কালণঘাটের পটঃয়ারা 
বেশী আঁকেনান। কালণক্ষেত্রে সমবেত পণ্যার্থ জনতা দেবদেবীর পট বা উঠাঁত ইঙ্গ- 
বঙ্গ সমাজের কেচ্ছার ছবি যত অবলীলাক্রমে বুঝতে পারতেন, অণ্কনকৌশলের কৌলান্য 
নিশ্চয়ই ততটা পারতেন না। এর জন্য চোখ এবং মন ষতখান তোর থাকা দরকার তা 
তাঁদের ছিল না। ফলে, দ্রুত রেখার টানে সহজে আঁকা যায় ও ক্রেতা-সাধারণেব মনোহরণ 
করতে পারে এমন পটই আঁকা হত বেশী। কিন্তু রং ব্যবহারের বিদেশ পদ্ধাত ও বিষন্ন 
নির্বাচনের পৃথক রীতি কালীঘাটের পটঃয়াদের অল্পাঁধক প্রভাবত করলেও, তারা 
রেখাগকনের চিরাচরিত শৈলীীটি থেকে বিশেষ বিচ্যুত হননি । এ বিষয়ে জনৈক বিদগ্ধ 
সমালোচক বলেছেন, মধ্যযুগের দরবারী চন্রকলার বর্ণাট্যতা, সক্ষমতা ও আড়ম্টতার 
প্রভাবমুস্ত কালীঘাটের পটে জনমানসের ধ্যানধারণাই অনায়াস-নৈপুণোর সঙ্গে আরোপিত 
হয়োছল। সাবলীল রেখাগ্কনের দিক থেকে কালনীঘাটের পট অজন্তা ও বাঘ চিন্রাবলী ত্র 
সমগোত্রীয়, আবার মুঘল বা রাজপূত চিন্রকলার সঙ্গে তার সংম্রব লক্ষণণয়ভাবেই 
অনপাস্থত। এত উচ্চাঙ্গের শিল্পসাষ্টও যে মাত্র দুশার পয়সায় 'বাক্ত হত সেকথা 
হয়ত সুবিনদত নয়। কালাঘাটের পটঃয়াদের তাই রাশি রাশ ছবি আঁকতে হত। সেজন্যই 
তাঁদেব অগ্কনপদ্ধতি বাহ:ল্যবা্জত এবং রেখাগ্কন বালম্ঠ ও দ্লুত হতে বাধ্য হয়েছে। 

কালীঘাটের নামকরা পটুয়াদের মধ্যে নীলমাণ দাস, বলরাম দাস, গোপাল * দাস 
প্রভাতর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু নিবারণচন্দ্রু ঘোষ ও কালচরণ ঘোষ এই 
'দু* ভাইষের মতো অসামান্য দক্ষত্য আর কেউ দেখ্যতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ১৯৩০ 
খীষ্টান্দে, আশি বছরের বেশন বয়সে, দু'জনেরই খ্দেহাবসান হয় ও তাঁদের পরলোক- 
গমনের সঙ্গে কালীঘাট পটের গৌরব-রাঁবও অস্তাঁমত হয়েছে । কালশঘাটে এখনও 'কিছ_ 
ণকছ্‌ পট আঁকা হয়। কন্তু বিগত 'দনের কৌলশীন্যর ছাপ তাতে অনুপাস্থত। 

এ 'নবন্ধ শেষ করবার আগে সামান্য একটু নিবেদন আছে। গন্ররূসদয় মিউজিয়মে 
রাক্ষিত কাঠ-খোদাইয়ের কাজ, নকশন-কাঁথা বা পটচিন্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করলাম, তা 
বে পূর্ণাঙ্গ নয় সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন । পাদটাকা-কন্টাকত গবেষণামূলক 
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প্রব্ধ লেখা আমার অভিপ্রায় নয়; সে কাজের জন্য যোগ্যতর কেতাবী গবেষকরা আছেন। 
পটশিল্প বিষয়েই অন্তত ন' দশজন প্রখ্যাত" গবেষকের লেখার সারাংশ আমার কাছে 
আছে. কিন্তু নিশ্চিতরূপে জানি, স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত ও শ্রশীসুধাংশুকুমার রায় ছাড়া 
অন্যেবা এই গ্রামীণ শিল্পাটর অধ্যয়নের জন্য গ্রামে গ্রামে যাবার প্রয়োজন তেমন অনুভব 
কবেনান; লাইব্রেরীর আরাম-কেদারাষ বসে অনায়াসেই কেল্লা ফতে করেছেন। আমার 
বনীত আভিলাষ পশ্চিমবঙ্গের পথেঘাটে ধূলোয়-ঢাকা যেসব মঁিম্যস্তা ছড়ানো আছে, 
তাব সঙ্গে পাঠকপাঠিকাদের মোটামৃট পরিচয় করিয়ে দেওয়া; বাকিটা তাঁরা নিজেরাই 
দেখে বুঝে নিতে পাববেন। 
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কলর, ঢাব দাক্ষণ শহবতাঁলব এক অংশে ঠাকুবপ,কণ (যেখানে গ*বুসদয 'মিউাঁজযন 
অবাঁস্থত) আব এক অংশে বোডাল। গাঁডযা থেকে বাবুইপুব বোড ধবে খালেব সাঁকো পাব 
হযে প্রথম ডানহাতি পিচেব বাস্তাষ মাইলটাখ গেলেই বোডাল গ্রাম । প্রথব সভ্যতাদীস্ত 
এক আধুনিক মহানগব থেকে দু পা ফেললেই যে কিংবদণ্তীব কুযাশায ঢাকা প্রাচীন 
এক জনপদে অব্ললাক্রমে পেশছানো যাধ সেকথা সহসা বি*বাস কবা শন্ত। বোডালেব 
অধিবাসীবা অপবাধ নেবেন না মুণ্তকণ্ঠে স্নীকাব কবাঁছ, এখানকাব ছু কিছু বাস্তা 
পচে বোঁডও, বিজলণ বাতি ও পাখা ঘবে ঘবে পোস্ট-আঁফস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয সবই এখানে বর্তমান । স্থানীয বাঁসিন্দাদেব মাধকাংশই শাক্ষত ও 
নাগাঁবক জীব্নধাবাঘ অভ্যস্ত। তব,ও আমাব দাঁম্টিতে বোডালেব চিবাধত সপ্তা দুব 
অতাঁতেব দিকে প্রসাবিত হালেব পোষাকী আববণে যা বিনম্ট তো হযইনি, ঢাকা? 
পড়োঁন ভালভাবে । প্রাচীনে নবীনে মেশানো এক আজব গ্রাম বোডাল। প্রথমে তা 
প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কবে পাঠকপাঠিকাদেব নিযে যাব এক আশ্চর্য ?িংবদন্তীব 
দেশে, যাব তুলনা শুধু দূব দেহাতেই মেলে। 
জনপদ হিসাবে কলকাতা থেক বোডালেব বযস অনেক বেশ । আনূমানিক ১৪৯৫ 
খএবম্টাব্দে বচত বিপ্রদাসেব 'মনসামঞ্গল' কাব্যে কলকাতাব প্রথম উল্লেখ পাওযা 
গেলেও, এ শহবেব পত্তন ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নকেব সুতানুটিতে আগমনেব সময 
থেকেই সাধাবণত ধবা হযে থাকে । এখন অবাধ সংগৃহশত তথ্যেব 'ভীন্ততে শহর কল- 
কাতাব ইতিহাসকে খ্্রীম্টীয পেব শতকেব ওঁকে প্রসাবত কবা যায কিনা সন্দেহ। 
পক্ষাল্তবে বোডাল থেকে সংগৃহীত সঞ্গ-কুশান যুগেব অনেকগুলি পোড়ামাঁটব মূর্তি 
আশুতোষ মিউজযপুম বাক্ষত আছে। এদেব মধ্যে খ্ীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেব, মাথায- 
ফিতে-বাঁধা যক্ষিণ মূর্তিটব প্রত্রতান্ডএক গুবৃত্ব অসাধাবণ। এসব আবিচ্কারেব 'ভীত্ততে 
বোডালেব প্রাচনত্ব আটঘবা হবিনারাযণপূব বা চন্দ্রকেতৃগড় থেকে কম বলে মনে হন 
না। পববতর্শকালে, অর্থাং পাল যুগেও যে এখানকাব সংস্কৃতিন্তরোত আঁবাচ্ছিল্ন ছিল, 
তার কষেকটি 'পাথুবে প্রমাণ' আজও এ গ্রামে এবং কলকাতাব দুটি সংগ্রহশালায় দেখা 
যায। শেষো্ত পূবাবস্তুগ্লিব কথা পবে বলাছি, গ্রামেব প5বাবস্তুগ্ুিকে 'চাক্ষুষ করতে 
হলে আমাদেব প্রথমে যেতে হবে স্থানীয় বিখ্যাত দেবী ত্রিপুরস্ল্দরীর মান্দরে। স্বর্গ, 
মর্ত্য, পাতাল-এই [তিন 'পুব'এব একচ্ছত্র আঁধজ্ঠান্রী বলে তাঁর মাম নিপুরস্মন্দরী।" 
তাঁর ধ্যানমুর্ত দশমহাবিদ্যাব তৃতীয় বিদ্যা ষোড়শশীর অনুরূপ। এ দেবী ও তাঁর 
অধ্নালুস্ত প্রাচীন মান্দিব সম্পর্কে এত অজস্র কিংবদন্তী প্রচাঁলত যে, আমরা পল্ব 
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সে বিষয়ে আলোচনা করব। 

বারুইপুর রোড থেকে বোরয়ে যে পিচের রাস্তা গ্রামে গিয়ে তুকেছে, তাতে প্রা 
মাইলখানেক গেলে পথের ডান পাশে স্থানীয় উচ্চ মাধ্যামক 'বিদ্যালয়। সেটিকে ডান 
হাতে রেখে, কাঁচা রাস্তায় আরও এক ফার্লং দূরে দেবী ব্রিপূরসুন্দরীর সমতল ছাদের 
আধুনিক দালান-মান্দর। দেবীমৃর্তিট প্রাচীন না হওয়াই সম্ভব । পুরোহত মহাশয়ের 
মতে সেঁট অস্টধাতুর, কিন্তু চুরি যাবার ভয়ে মাটির প্রতিমার সাদৃশ্যে পরিবর্তন করে 
নেওয়া হয়েছে। দেবীর পাদপনঠে গোলাকার এক তামার চাকাতির গায়ে যে ছোট পায়ের 
ছাপটি উৎকঈর্ণ আছে, ভন্তজন তাকে ধহজবজ্রাঙকুশচিহ্যুস্ত বিফুর পাদপদ্ম বলে বিশবাস 
করেন। নিভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া এটিকেও প্রাচীন বলা যায় না। তবে ঠাকুরঘরের পিছনের 
দেওয়ালে এক কুলাঞ্গতে রক্ষিত পাথরের চতুভ্জা তারা মূর্তট সেন-যুগ খা 
পরবতাঁকালের হতে পারে। উচ্চতায় প্রায় দেড় ফুট ও প্রস্থে আনুমানিক এক ফট, 
সাধারণ কালো পাথরে তোর এই 'বাণরালফ' ভাস্কর্যাটর স্থূল ও নিরেস কারিগাঁরর 
সঙ্গে পাল-ভাস্কর্যশৈলীর িছন্মান্র সম্পর্ক নেই। মান্দরের পাশের দীঘি থেক্রে্্পাওয়া 
এ পরাবস্তুঁটির নজরে বোড়ালের হীতিহাসকে খনজ্টীয বার-তেব শতক অবাঁধ টেনে 
নিয়ে যাওয়া যেতে পাবে। কিন্তু প্রাচীনতর পুরাবস্তু এ গ্রামে আরও কয়েকাঁট আছে। 

স্থানষ গণ্যমান্য ব্যান্তদের নিয়ে গঠিত ও ১৩৪০ বঙ্গাব্দে রোৌজস্ট্রিকৃত ভ্রিপুরসল্দরী 
সেবা সামাত দেবীর নিত্য সেবা-পৃূজা ও উৎসবাঁদ পাঁরচালনা করে থাকেন। মান্দর 
চত্বরের মধ্যেই তাঁদের আঁফস-ঘবে ও সামনের বারান্দায় রক্ষিত পাল-যৃগের করেকাট 
ভাস্কর্য থেকে সন্দেহ থাকে না যে খ্শষ্টীয় নবম-দশম-একাদশ শতকেও বোড়াল এত 
সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তুর সংখ্যা তিনটি। প্রথমাঁট মোটা- 
দানাব বেলে-পাথরের এক স্তম্ভমূল, যাব গায়ে উৎকীর্ণ কার্কার্য থেকে বোঝা যায়, 
এট আদিতে কোন প্রাচীন মান্দরের অংশ ছিল। দ্বিতীয়াট অনন্তশয্যায় শয়ান কষ্টি- 
পাথরের এক বিষুমূর্তির নিম্নভাগ। বিফুমৃর্তি ও উপরের নাগছন্রাট এখন আর নেই, 
তবে কুণ্ডলশীকৃত নাগশয্যাঁটি ও নশচের ক্ষুদ্র মূর্তিগুলির কারগার বেশ সুন্দর। এটিও 
কোন লুপ্তদেবালয়ের বিগ্রহ বা অলংকরণ হওয়াই সম্ভব। বেলে-পাথরের স্তম্ভমূলটির 
সাক্ষ্যে প্রমাণ হয় যে একদা এখানে অন্তত একটি পাথরের মন্দিরের আঁস্তত্ব ছিল। অনল্ত- 
বিফ্মৃর্তীট সে মন্দিরের সামিল ছিল কনা সেকথা এখন আর বলা সম্ভব নয় । তৃতাঁয় 
পুরাবস্তুটি কাঁন্টপাথরের এক 'িবমৃর্তির ভগ্ন মুখমণ্ডলের, যার তুল্য উৎকৃষ্ট ভাদ্ক' 
পাল-শৈলশতেও 'বরল। মুখের সামনের দিক-কপাল থেকে নাক অবাঁধ- সম্পূর্ণ ভগ্ন; 
সম্ভবত কোন প্রাতমা-চূর্ণকারীর কাজ। কিন্তু মাথার চুল বেন্টন করে 'তনাট উদ্যত 
সর্পফণা, আত সূক্ষন কার্‌কার্যমণ্ডিত জটাজাল ও অপরুপ দুটি কান ও সুগঠিত অধর* 
থেকে এটিকে উচ্চস্তরের পাল-ভাস্কর্য বলে চিনতে ভূল হয় না। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত 
এ ভগ্ন মূর্তট আদিতে ঠিক কোথায় কিভাবে উপাসিত হত তা বলা শস্ত। 

ন্িপুরসুন্দরী মন্দিরের অদূরে, গ্রামের অন্যতম বৃহৎ জলাশয় “সরল দাীঘির' পূব 
পাড়ে, মাঝের পাড়ায় বস্‌ পরিবারের গৃহদেবতা কম্টিপাথরের এক বিফুমূর্তি বোড়ালে ' 
পাল-যুগের আর এক পাথুরে নিদর্শন । বসৃ-পরিবারের কর্তা শ্রীসতোন্ধনাথ বসূব 
মতে, প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার এই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেব মৃর্তাটি ১৯৩৬৬ 
বঙ্গান্দে 'সরলপ্দশীঘ'র কাছে অপর একাঁট পৃত্কারণণী খননের সময় পাওয়া যায়। (সে 
পুকুরে একটি লক্ষমশগ্নার্তিও নাকি জলতলে শায়িত আছে; জলের গভশরতার জন্য সেটি 
উদ্ধার করা যায়ান। আঁবজ্কারের সময় বিফুমৃর্তিটর নাক ভাঙা ছিল; পরে তা সারিয়ে 
নেওয়া হয়েছে। বস:-পাঁরবারের ভদ্রাসজ্সার সামনে এক আধুনিক দালান-মান্দরে বহ্‌- 
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দিনের ব্যবধানে তান এখন আবার নিত্যউপাঁসত। 

এ মান্দরের সামনে এক বকুল গাছের তলাধ আব দুশট পুরাবস্তুর দেখা মেলে। 

প্রথমাঁট মাটিতে পোঁতা লম্বা ধরনের এক পাথরের দণ্ড, যার উপরের দিক দেখতে অনেকটা 
টোপরের মতো । এটি প্রাচীন কোন ইমারতের অংশ কনা সাঁঠক বলা যায় না। বর্তমানে 
ইন মাকাল ঠাকুর জ্ঞানে পাাঁজত । মাকাল বা মাখাল ঠাকুর চাঁব্বশ পরগণার দাঁক্ষণাণলে 
আরও অনেক আছেন। বহু ষুগ ধরে তাঁরা ধাঁবর সম্প্রদামের উপাস্য দেবতা । তাঁদের 
সন্তোষাবিধান করতে পারলে জালে বেশন মাছ পড়ে, জেলেদের এ 'বি*বাস বহুকালের। 
প্রায় দু'শ বছরের পুরাতন “তারকে*বর [িবতত্তৰ' গ্রন্থে মাখালের উল্লেখ দেখে মনে 
হয় তান অর্বাচীন লৌকিক দেবতা নন। যথা-_“ক্ষেত্রপাল মহাকাল প্রভাত দেবতা/যাহার 
যের্প ভান্ত সের্প গঁঠিতা/কোথাষ ওলাইচন্ডী মাখাল জলায়/বৃক্ষতলে মহাপ্রভু স্থান 
দৃশ্যপ্রায়॥৮” দ্বতীয় পুরাবস্তুটি আয়ত আকারের বেশ বড় এক প্রস্তরখণ্ড 
(২১১২৮) যার সামনের দিকে প্রথাগত এক কীর্তিমখ ও তার দু'- 
পাশে মালাধারী দুই পুরুষমৃর্তি 'বা-রালফ' পদ্ধাততে উৎকীর্ণ আছে। অনুরূপ 
'অলংকরণক্ুক্ত বহ: প্রস্তরফলক ব্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর সমাধির গাঁথানতেও ব্যবহৃত 
হয়েছে। এ সবই যে একদা পূর্বতন 'হন্দু মান্দরের অংশ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
বোড়ালের এ মার্তগুলি ও তাদের সামনে রক্ষিত আর এক টুকরো সাধারণ পবথরকে 
এখন যথাক্রমে ককাই চন্ডী, ষষ্ঠী, শতলা ও ওলাবাব জ্ঞানে পূজা করা হয়ে থাকে। 
এরা সকলেই চিরায়ত লৌকিক দেবী । এছাড়া গ্রামের 'বাভন্ন স্থানে একাধক 'বাবা- 
ঠাকুরে'র থানও দেখা যায়। এতগল প্রাচীন লৌকিক দেবদেবীর জনাপ্রয় উপস্থাতি থেকে 
একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে পাল-সেন যুগের সমকালীন সমৃদ্ধির অ.সানে, বোড়াল 
গ্রাম বেশ কিছাদনের মতো এক জনাঁবরল আরণ্যক অগ্চলে পারণত হয়। সে সময়ের 
অরণ্চারী স্থানশয় আঁধবাসীরা যেসব দেবদেবীর উপাসনা করতেন; তাঁদেরই স্মৃতি এ- 
'পব লৌকিক দেবতার মধ্য দিয়ে আজও অব্যাহত রয়েছে। 

পাল-যুগের আর দুপট স্থানীয় নিদশশন-এক বাসুদেব ও এক সরস্বতী মৃর্তি-- 


৯৮ - 


যথারুমে আশুতোষ মিউজিয়ম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। 
দুটিই পাথরের ও আকারে বেশ ছোট। ভাস্কর্যশৈলীর বিচারে, পাঁণ্ডতেরা তাদের 
আনমানিক খুশল্টীয় দশম শতকের বলে অনুমান করেছেন। 'ত্রিপুরস.ন্দরীর বর্তমান' 
মান্দরাঁট যেখানে অবাঁস্থত, আগে সেখানে এক প্রাচীন 'ঢাব ছিল। মাল্দর 'নর্মাণের আগে 
সোঁটকে খোঁড়া হলে ইটের তোর এক ইমারতের অংশ আঁবচ্কৃত হয়। আশুতোষ 
1মউঁজয়মের প্রান্তন অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ সরেজমিনে পাঁরদর্শন করে সোঁটকে 
সেন-যগের বলে সদ্ধান্ত করেন। অতএব খহৌষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে 
খনন্টীয় তের শতক অবাধ বোড়াল যে এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তার স্বপক্ষে যথেম্ট 
'পাথরে প্রমাণ' রয়েছে । আদিমতম কৃম্টিসম্পদগুলির উৎপাত্তস্থল হিসেবে গড়ে উঠতেও 
এ লোকালয়েব দু'এক শ বছর লেগে থাকতে পারে। বোড়ালের হাতবৃত্তকে সেজন্য 
খম্টপূর্ব তৃতীয় শতক অবাধ প্রসারিত করলে মারাত্মক কোন ভ্রান্তি না হবারই 
কথা । 

খগষ্টীয় তেরো-োদ্দ শতক থেকে সতের শতকের মাঝামাঝি অবাধ ওড়ালের 
ইতিহাসের ধারাবাহকতায় একটা ছেদ লক্ষ কবা যায়। এর কারণ অনুমানসাপেক্ষ। 
নোড়ালেব সমাদ্ধ অদরে প্রবাহিত আঁদ-গঞ্গার ওপরই নিভরশশীল 'ছিল। মুসালম 
[বিজয়ের কিছু পরে বাণিজ্যিক লেনদেনের এই একমান্র পথাঁট হযত বন্ধ হয়ে যায়। আদ- 
গঙ্গাও ধীরে ধীবে মজে আসতে থাকে । শেষ আঘাত হানে সম্ভবত পর্তুগীজ জল- 
দস্যরা। সুন্দরবনের উদ্যত বাহু তখন সহজেই ঢেকে ফেলে বহু যুগের প্রাচীন এই জন- 
পদকে । সতের শতকেন শেষাঁদকে সে জঙ্গল হাসিল করে, যেসব পাঁরবার এখানে এসে 
বসাঁত করেন, তাঁদেব মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্র বংশই প্রধান । চট্রোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়রা 
আসেন আরও পবে। ঘোষ পারবারের কুলপঞ্জী থেকে মনে হয়, বর্তমান পর্যায়ে, তাঁরাই 
এখানকার আঁদ বাঁসন্দা। বর্তমান পুরুষ থেকে ন'পুরুষ আগেকার দয়ারাম ঘোষ প্রথমে 
এখানে বসাতি স্থাপন করেন। তাঁর ছেলে নরনারাযণ ও নাতি টিকারাম ঘোষ । 'টিকারামের 
নির্মিত ইটের দুটি লাপযুস্ত আটচালা মন্দির এ পারিবারের প্রাচীনত্বের সাক্ষী হিসাবে 
এখনও তাঁদের ভদ্রাসনের সামনে বর্তমান আছে। উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফ্‌ঢ এবং দৈর্ঘপ্রস্থে 
১৫ ফৃউ*১৩ ফুট, এ দেবালয় দুটির 'লাপফলকে প্রাতিষ্ঠাকাল ১৬৯৮ শকাব্দ 
(১৭৭৬ খশম্টাব্দ) বলে উল্লেখিত আছে। ঘোষ পারবারের আর এক সূসন্তান *প্রিয়- 
নাথ ঘোষ কোচাবহার রাজ্যের দেওয়ান 'ছিলেন। ১৮৮৮ খীষ্টাব্দে গ্রামের উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্যালয়াট তিনিই প্রাতি্ঠা করেন। বসু পাঁরবারের সবচেয়ে কীর্তমান পুরুষ রাজ- 
নারায়ণ বস্‌ । তারি প্রাপতামহ শুকদেব বস্ন প্রথমে এখানে এসে বসাঁত করেন। আঁদ 
ব্রা্মসমাজের কাজে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত ছিলেন রাজনারায়ণ। 'জাতঞ্টয় গৌরব 
সম্পাদনশী সভা" তাঁরই কীর্ত এবং সে প্রাতষ্ঠানের ভাবধারা অনুসরণ করেই নবগোপাল 
মন্ত্র ক্কনদু মেলার প্রবর্তন করেন। পূর্ববঙ্গ রেলপথ কর্তক ১৯৪০ খ্2ীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
'বাংলায় ভ্রমণ নামক উপাদেয় পৃস্তকাঁট থেকে রাজনারায়ণ সম্পর্কে কছ্‌ অংশ উদ্ধৃত 
করাছ। টি খষ্টাব্দের ৭ই সেপটেম্বর রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। সেকালের 
হিন্দু সকল ছান্র উত্তরকালে বাংলার গৌরব বর্ধন কাঁরয়াছিলেন, রাজনারায়ণ 
তাঁহাঁদগের অন্যতম । ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত রাজনারায়ণের 
সহপাঠণ ছিলেন এবং ই'হাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীত ছিল ।.. যৌবনে তিন 
্রাহ্মধর্ম অবলম্বন কন্তরন। বাংলার তদাননল্তন ছোটলাট'হ্যালিডে সাহেব রাজনারায়ণকে 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দিতে চাহয়াছলেন, কিন্তু উক্ত চাকুরী তাঁহার মনঃপৃত না 
হওয়ায় 'তাঁনি স্কুল মাস্টারের কার্ষ গ্রশ্থণ করেন। ১৮৬৯ খ্ঃজ্টাব্দে তান মোদনশপুর 
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গভর্নমেন্ট স্কুলের হেডমাস্টার নিযুস্ত হন। তৎকালে শাক্ষত সমাজে স্‌রাপান প্রচালত 
ছিল। রাজনারায়ণ ইহা নিবারণের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। স্বী-শিক্ষার বিস্তার ও 
ব্যায়ামচর্চায়ও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'ছিল। রাজনারায়ণ কতকগুলি বাংলা পুস্তক 
প্রণয়ন করেন । তত্প্রণশীত 'সেকাল আর একাল", 'বাঞ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' ও পবাবধ 
প্রবন্ধ প্রভাত গ্রন্থ উল্লেখষোগ্য। ১৯১০০ খ্ীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ 
পরলোকগমন করেন। জগাদ্বিখ্যাত মনীষণ শ্রীঅরাবিন্দ ঘোষ রাজনারায়ণ বসুর“দৌহত। 
রাজনারায়ণ বসুর জল্মাভটা এখন পাঁরত্যন্ত ও জগ্গলাকীর্ণ।” সে জীর্ণ ভদ্রাসনের একাঁট 
ছাঁবও এ গ্রন্থে মাঁদ্রত হয়োছল (প্রথম খণ্ড £ ১৭৩ পৃঙ্ঠা)। িল্তু আজ সে বসত- 
বাঁটির চিহমাত্র নেই। সেখানে এখন রাজনারায়ণ বস স্মৃতিমন্দির, প্রয়নাথ গ্রন্থাগার 
ও এক অবৈতনিক প্রাথামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। 

এই হল বোড়ালের সেকাল ও একালের সংাক্ষপ্ত ইতিহাস। “পতন অভ্য্যদয় বন্ধুর 
পল্থায়' বিবার্তত সে সুদীর্ঘ ইতিবৃত্তের সঙ্গে যে অজ্ত্র কিংবদন্তী এসে য্যস্ত হয়েছে 
তাদের শ্বনুল্যও কম নয়। এবার সে বিষয়ে বলব। 


ভ্রিপুরসন্দরীই বোড়ালের সবচেয়ে 'বখ্যাত ও জনীপ্রয় দেবী । তাঁকে ঘরে নানান 
িংবদল্তন প্রচালিত। তাঁর আঁধজ্ঠানক্ষেত্রকে যে পশঠ বলে দাবী করা হয়, সেকথা হযত 
স্বাবাদত নয়। সতীর করতালু নাকি এখানে পড়োছল। স্থানীয় এক দাীঘতে তাঁর 
শাঁখাও পড়োছিল বলে জনশ্রুতি। দেবীর বর্তমান মন্দিরাট নির্মাণের আগে সেখানকার 
প্রাচশন িবাটি যখন খোঁড়া হয়, তখন নাঁক পূর্বতন বিগ্রহের অস্টধাতুনার্মত এক হাতের 
তালু পাওয়া যায়। লোকে বলে, তাতে দেবীর ধ্যানমৃর্তর বিবরণ লেখা 'ছিল। পুরোহিত 
এত যত ও সাবধানতায় সোৌঁটকে নিজের বাড়তে নিয়ে গিয়ে রাখেন যে কুলোকের তাতে 
সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফলে সোঁট চুর যায়। সতাীঁর হাতের তালু এখানে পড়বার 
উপাখ্যানের সঙ্গে অন্টধাতুর করতালু আঁবচ্কারের কাহনটি যেন উদ্দেশ্যমলকভাবে 
জাঁড়ত, বাতে এ বিষয়ে ভন্তজনের প্রত্যয় দৃঢ় হয়। দেবীমূর্তির করতালুতে তাঁর ধ্যান- 
মূর্তির বিবরণ 'লাখত থাকাটা খুবই আশ্চর্যজনক; কোন বিগ্রহেই সাধারণত তা থাকে 
না। সে যাই হোক, এই আঁভন্ঞানাটর আঁবজ্কারের সময় খননকার্ধে নিষ্স্ত এক আদি- 
বাস শ্রমিক সৌঁটর চারাঁদকে নাকি এক কুয়াশার আবরণ দেখতে পায়। কথাটা কর্তাদের 
কানে পেশছলে তাঁরা বিশেষ আমল দেন না। পরাদন সেই শ্রামক একই স্থানে কুয়াশার 
ভিতর থেকে সংহবাহনী এক দেবীমৃর্তিকে আবির্ভূত ও অন্তাহ্হত হতে দেখে। 
কর্তারা এবার কৌতূহলী হয়ে দেখতে এলেন। কুয়াশা তখন অপসৃত হয়েছে। গাঁইতি 
?দয়ে আরু একটু খোঁড়া হতেই দুই বিরাট সাপ সেখান থেকে বার হয়ে পাশের জঙ্গলে 
চলে গেল। কর্তারা তখন খনন বন্ধ রেখে সেই শ্রীমককে টাকাকাঁড় 'দয়ে দেশে পাঠিরে 
দিলেন। বললেন, যে সাক্ষাৎ দেবীর দর্শন পেয়েছে তার আর মজুরি করা শোভা পায়ে না। 
এ ঘটনার অনেক দিন পরে মন্দিরের কাছাকাছি আরও কিছু খোঁড়াখপড়র প্রয়োজন হয়। 
সে কাজে নিষু্ত আর একজন শ্রামক নাকি মাটির নীচে দেবী ব্রিপুরসহন্দরীঁর এক সোনার 
মূর্ত দেখতে পায়। সে রান্রেই দেবী খননকার্য বন্ধ করে জাম সমতল করে 'দিতে 
স্ব্নাদেশ দেন। সে আদেশ পালিত হয়। দেবীকে তারপর আর 'বিরন্ত করা হয়নি। 

ব্রিপুরসুল্দর মান্দরের পশ্চিমে ৪২ বঘার এক বিরাট দীঘ ছিল; হেজেমজে গিয়ে 
আয়তন এখন অনেক কমে গিয়েছে। জনশ্রুতি, এখানেই সতীর শাখা পড়েনি। সে 
দরীঘতে একদা নাক রাশি রাশ সহম্দল পদ্ম ফুটত আর তার তণরে 'ছিল এক সান- 
বাঁধানো ঘাট। সেই ঘাটে বসে এক সর্বসূলক্ষণা কিশোরী একদিন পথচারণ এক শাঁধারির 
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কাছ থেকে দুপট শাখা চেয়ে নিয়ে পরে। দাম নিতে বলে তার বাবা, গ্রামের দক্ষিণপাড়ার 
রামহরি মুখুজ্জ্যের কাছ থেকে । রামহরির কোন মেয়ে ছিল না। কিন্তু শাঁখারি-কথত 
'নার্দ্ট কুলুঙ্গিতে প্রয়োজনীয় অর্থ অপ্রত্যাশিতভাবে রাখা আছে দেখা গেল। 
কৌতূহলী হয়ে দূজনে যখন দীঘির ঘাটে এলেন, তখন কিশোরণী অন্তর্ধান করেছে, কিন্তু 
শাঁখাপরা দুটি কোমল হাত একবার মাত্র জলের উপর উঠে আবার ডূবে গেল জলতলে। 

ন্রপূরসূন্দরীর মন্দিরের সামনে পাকা এক নাটমণ্ডপ আছে। তার পাশেই এক কদম 
গাছ। সে গাছে প্রীতি বংসর সরস্বতী পৃজার ঠিক আগে দুটি করে ফুল ফোটে । আষাঢ়- 
শ্রাবণের বদলে মাঘ মাসে কদমফুূল ফোটার এ ঘটনাকে ভন্তজন দৈব কৃপা বলেই মনে 
করেন। মন্দিরের কাছেই খুব প্রাচীন ও বিশাল সেন-দাঁঘিটি এখন এত পুরু শৈবালদামে 
ঢাকা যে মাঝখানের সামান্য একটু অংশ ছাড়া অন্যত্র জল তো দেখাই যায় না, সে ঘন 
আস্তরণের উপর 'দিয়ে ছাগল প্রভৃতি লঘু ওজনের প্রাণও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে 
পারে। মাঝখানের যে অংশটুকু ঢাকা পড়েনি, সেখানে নাকি অলৌকিক কারণে ,কোন 
জলজ উীক্ভদ জন্মাতে পারে না। আগে মাথায় সিশদুর লেপা ও নাকে আংস্টিক্পরানো 
আতকায় সব শাল মাছ দেখা যেত এ দীঘতে । একবার এক শিকারা বন্দুকের গুলীতে 
তাদের একাঁটকে আহত করার পর থেকে আর তাদের দেখা যায় না। এ জলাশয়ের আর 
এক চমকপ্রদ মাহাতম্য ছিল। এর উত্তর ও পুব পাড়ে যে দু বাঁধানো ঘাট জীর্ণ অবস্থায় 
দেখা যায়, সেখানে গিয়ে উৎসবের রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় বাসনকোসনের তালিকা রেখে 
এলেই পরাদন সকালে জলতল থেকে সেগ্াঁল অলৌচকিকভাবে আঁবর্ভত হত। বলা 
বাহুল্য, কাজ হয়ে গেলে নির্ভলভাবে তাঁলকা 'মাঁলয়ে আবার সেগাঁলকে রেখে আসতে 
হত দীঘির ঘাটে। একবার স্থানীয় এক পরিবারের জনৈক বধ্‌ একটি বাট ফেরত না দিয়ে 
এই আলাঁখত শর্ত লঙ্ঘন করার ফলে এ মাহাতন্য চিরতরে ল.স্ত হয়েছে। 

বোড়ালের আর এক জাগ্রত দেবতা পণ্টানন্দ। সেন-দশীঘর পশ্চিম পাড়ে (পূব পাড়ে 
ব্রিপুরসন্দরীর মন্দির) বছর তেরো আগে 'নার্মত সমতল ছাদের এক দালান-মাল্দরে তাঁর 
আঁধন্ঠান। শিবের লৌকিক বিকল্প হলেও, পুরোহিত মহাশয় বলেন, শিব ও পণ্টানন্দের 
ধ্যানের মধ্য"কিছ্‌ পার্থক্য আছে। প্রধানত শশ্রক্ষক ও শশুরোগ-নিরাময়কারী 
হিসাবেই তান উপাসিত। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকরাও পত্র কামনায় তাঁর শরণাপন্ন হন। মানত 
করে ঢিল বাঁধা ও মনস্কামনা পর্ণ হলে পূজা দিয়ে টিল খুলে ফেলার রাীঁতাট এখানে 
বহুলপ্রচলিত। পণ্টানন্দের বর্তমান মাঁটর মার্তট প্রথাগত। তাঁর বাহন গোভ্ত 
(নামান্তরে 'গুমো'), যার হাত ও পা আবকল মানুষের এবং বাকি অংশ গরুর মত। 
খড়ম-পরা দুটি পায়ের একটি ঝুলিয়ে ও অপরটি আড়াআড়ভাবে বিপরীত উর্‌তে 
রেখে তান এই বাহনের উপর উপাবিষ্ট। দ্বিভুজ মার্ত, ভান হাতে একটি ছোট ভ্রিশূল 
বরাভয় মুদ্রায় ধরা, আর বাঁ হাত ভাঁমস্পর্শ মুদ্রার অনুকরণে নীচের দিকে প্রলম্বিত। 
গলায় মাঁণবন্ধে ও কনুইয়ের কাছে রূদ্রাক্ষের মালা ও বলয়। শিরে জটাজাল। তার উপরে 
ও দুই কাঁধে উদ্যতফণা তিনটি সাপ। কানে ধৃতুরার ফুল, স্থলোদর, ভিন, গুম্ফষ্যস্ত, 
বীরত্বব্ঞক চেহারা । শিবের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য এতই নিকট যে স্থানীয় লোক-কল্পনায় 


'ভ্রপৃরসূন্দরী প্লুদতলশায়ী শিবের নাঁভপদ্ম থেকে উত্থিত এক সহম্রদল প্ল্মের উপর 
উপাবষ্টা। তাঁর পাদপণঠে ব্রন্ধা, বিফ, পণ্মুখ সদাশিব, একমুখ ঈশবরাঁশব ও একমখ 
রূদ্রশবের পাঁচিট ছে্ট মার্তও স্থাঁপত আছে। দেবীর কাছাকাছি এতগ্‌লি শিবের 
উপাচ্থাঁত সন্তেবও বেশ কিছ দূরের পণ্ানন্দ জনমানসেন্ন সহজ কল্পনায় তাঁর ভৈরবে 
পারণত হয়েছেন। 1কংবদন্তীর দেশে এতে আশ্চর্যের ফিছুই নেই। পণ্চানল্দকে কেন্দু 
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কবে আবও জনশ্রুতি আছে। বর্তমান আকৃতিতে, আধুনিক মান্দবে স্থান পাবার আগে, 
তাঁব অধিচ্ঠান ছিল এক কালো পাথবেব টুকবোব মধ্যে, যোট এখনও বর্তমান মান্দত্নে 
বাক্ষত আছে। পবামিড আকৃাতিব এ পাথবেব খণ্ডটি আগে বিবাজ করত সেন-দশীঘব 
ধাবে এক গাছতলাষ। কাছেই নাক এক প্রাচীন ই-টেব মান্দবেব ধহংসাবশেষ দেখা যেত 
অনুমান, সেইটিই ছিল তাঁধ আদ মান্দিব। প্রাকাতিক কাবণে সে দেবালয ধূলিসাং হলে, 
1৩ন গাছতলাখ মস্ত জীবনই বেছে নেন। কেননা, বর্তমান পাকা মান্দবেব দেওযাল 
কছ,দ্‌ব গেথে পবাঁদন প্রঙাতে তা ভেঙে পড়েছে দেখা যায কযেকবাব। অবশেষে 'বাবা, 
স্বপ্নাদেশে সম্মাতি জাণালে নাঁক মাঁন্দব নির্মাণ সম্ভব হয। গ্রামব.দ্ধেবা বলেন, গাছ- 
৩লাষ থাকধাব সময পণ্সানণ্দ নাঁক খডম পাষে ঘুবে বেডাতেন গ্রামময , গভীব নিশীথে 
সে খডমেব শব্দ সপন্ট শোনা যেত। পাকা দালানে আশ্রয 'নার্দন্ট হবাব পব এ নৈশ- 
ভ্রমণ বন্ধ হযেছে। 

গ্রামেব যেখানে শ্মশান আগে তাব পাশ দযে আঁদ-গঞ্গা প্রবাহিত ছিল মনে হয। 
এখানঞ্জত পাশাপাশি দুটি ইটেব আচালা মন্দিবেব বিগ্রহ শমশানেশবব শবালঙ্গ। 
দাঁক্ষণেব মাণ্দণাট এখন পাঁবতান্ত উত্তবাঁদকেব গশিবলিত্গটিব আজও 'নত্যপূজা হয। 
সে শবমণ্দিবেব দেওযালে 'নব্দ্ধ এ আধ্ানক মর্মবফলকে লেখা আছে -_শ্রনমন্ত 
সওদাগব প্রাতাষ্ঠত আদ মহা*মশানে*বব মান্দিব।” শ্রীমন্ত সওদাগব গনজেই [িংপদল্ড৭ল 
মানুষ মান্দব !লাঁপতে প্রাতিষ্ঠাতা বলে তাঁব উদ্পেখ লোককণ্পনাব পবাকান্ঠা । আবও 
জনশ্রাত আছ এ দেখালয দ্]াটকে ঘিবে। দুটি ইমাবতেব উপবই বড বড বট-অশ্বথ গাছ 
গাঁজযেছে। উত্তবেব মাঁন্দবাঁটকে বন্মা কববাব জন্য একবাব 'স্থব হয যে চডাস্থিত গাছ 
পালা কাটা হণ ও সেজন্য ক শ্রামকও নিযোগ কবা হয। তাদেব একজন যে ডালহ 
কাটতে যায অমনি দেখে এক বিবাট সাপ ঠিক কুডু্লেব তলাষ বান বাব তাব গলাণ্উ 
বাডিষে দিচ্ছে । আওঙমাহতিব জন্য বহুক্ষণ এঙা? চেম্টা কবে অবশেষে সাপটি পণফণা 
বিস্তাব কবলে শ্রামকি অজ্ঞান হযে নীন্চ পড়ে যায ও অন্য মজুববা ভযে কাজ ফে.প 
পালাধ। শমশানে*শবব তখন স্ব্নাদেশে জানান যে সাপাঁট তাঁবই আশ্রত মনসা । এহেন 
সমযে এক ভ্রাম্যমান সাধু সেখানে উপাঁস্থত হযে পুবোহিতকে 'ির্দেশ দৈন যে শব- 
মন্দিবেব কাছে মনসাব ঘট স্থাপন কবলে শমশান*বব নিশ্চষই তুষ্ট হবেন ও তখন গাছ 
কেটে মাঁন্দবাঁটকে বক্ষা কবা যাবে । সে আদেশ িবোধার্য কবে বোডাল আদি মহাশমশান 
সমাত মান্দিবপ্রাঙ্গণে এক মনসাব 'থান' স্থাপন কবেছেন। সেখানে পঞ্চমুখ নাগেব 
প্রাতকৃতি সমেত এক মমমবফলবে লেখা আছে--গ আঁদ মহাশমশানে*শবব আশ্রিত মনসা 
মা।” বোডালেব আবণ্যক অতাঁতেধ জন্য সেখানে মনসাভান্ত একদা প্রসাবলাভ কবে 
থাকলে আশ্চর্যেব ছু নেই। কিন্তু লৌকিক দেবী মনসাব মাহাতম্য িস্তাবেব জন্য 
পর্ণাহল্দ দেবতা শিব যখন সার হন তখনই বিস্মযেব কাবণ ঘটে। শৈবধর্মেব সঙ্গে 
উত্তব-সৃন্দববন অণুলেব লৌকিক ধর্মেব 'মশ্রণেব এই িংবদন্তীআশ্রত কাহিনীট সে- 
ঈন্য বেশ কৌতৃহলোদ্দপক। 

এ 'িবন্ধেব গোডাব দিকে ঘোষ পাঁববাব সম্বন্ধে যা লিখেছি তা নিছক ইতিহাস। 
এবাব একটু 'কিংবদল্তীব অবতাবণা করা যেতে পাবে। এক কাঁন্টপাথবেব কৃ ও এক 
অন্টধাতুব বাঁধকা বহুপ্বূষ ধবে এ পাঁববারেব গৃহদেবতা । প্রা দু'শ বছব আগে, 
টকাবাম ঘোষেব আমলে এ বাঁডতে একবার ডাকাত পডে। অমনি কৃফ ও রাধিকা দুই 
'ঘাড়াব পিঠে চেপে ডাকাতদের নাকি এভাবে তাড়া করেন যে তারা'হতব্াদ্ধ হয়ে আতন- 
নমর্পণ কবে। ডাকাত দলেব সর্দাব 'টকাবামকে একাঁট মশাল 'দয়ে যায়, যোঁট জবালালে 
বাড়তে কোনাঁদনই আব ডাকাত পড়বে না। পরে মশাল ঘোষ পাঁরবারে এখনও নাকি 
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সযত্নে রক্ষিত আছে। অদ্যাবধি তাঁদের ভদ্রাসনে আর ডাকাতি হয়ওন। 
বোড়ালের আর এক কিংবদল্তণ- জীবন্ত কিংবদন্তী বললেও অত্যান্ত হয় না-_ স্বামী 
উমানন্দ দেব, পূর্বাশ্রমে যাঁন ছিলেন ড্র নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত, এম এ, পি এইচ 1, প্রান্তন 
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ ও সম্পাদক, বঙ্গীয় সংস্কৃত সাঁমীত, কলকাতা । পুরাকণার্তর 
সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বোড়ালের জোড়াশিবমন্দিরের কাছে হঠাৎ তাঁর দেখা পেয়ে গেলাম 
মান্দর দুটি আনৃমানিক দেড় শ বছরের প্রাচীন, অলংকরণহশন ও সাধারণ আটঠাঙ্গা 
শৈলীর, বৌশিম্ট্য বলতে বিশেষ কিছুই 'নেই। কিন্তু অসাধারণত্ব আছে মান্দিরপ্রাঙ্গণে 
অবাস্থত এক ছোট গৃহের আধবাসঈ স্বামী উমানন্দের। প্রায় চার বছর আগে তাঁকে 
যখন দেখি তখনই তাঁর বয়স আ'শর কাছাকাছি টকটকে গায়ের রং, ধীরভাষী, সমাহত, 
সাধকোচিত চ্হোরা ৷ 'নজের বিষয়ে তাঁকে বিশেষ কিছুই বলাতে পারলাম না। তবে চলে 
আসবার সময় আমাব মতো অভাঙজ্নের প্রাত অশেষ কৃপায় তাঁর লেখা একাট বাংলা বই 
'মহাপুর'ষ সাম্িধানে, আমাকে উপহার দিলেন। সে বই-এর পাঁরশিম্টে ইংরেজীতে রচত 
তাঁধ আর দুটি পুস্তকের উদ্লেখ দেখে চমতকৃত হলাম । "দি এরিয়ানাইজেসন ত্র ইশ্ডিরা? 
ও 'আরাজন আণ্ড গ্রোথ অব কাস্ট ইন ইন্ডিয়া (দুই খণ্ড) _এ বইগনান, সংশ্লিষ্ট 
বিনে প্রামাণ্য পুস্তক হিসেবে একদা ঘাটাঘাটি করেছি। তাদের প্রখ্যাত লেখক উচ্চাঙ্গেন 
গবেষণাক্ষেত্র থেকে তহাদিন আগে সরে এসেছেন নামহীন, খ্যাঁতহ*ন ঈশবরসাধনার 
ক্ষেত্রে । পরাশ্রমেব খ্যাতি প্রাতপান্তপ্ মোহ আজ আর তাকে স্পর্শ কবতে পারে না। 
বুঝতে অসবিধা হয়ান, অনেক বড় সম্পদের তান সন্ধান পেয়েছেন। স্বামণ উমানন্দ 
তাঁব সাধনোচিত ধামে প্রাণ করেছেন কিনা জানি না। শুধু জান, কিংবদল্তশীর দেশ 
বোড়াপুলর থা উঠলে, ত। আমাব বাব বাব মনে পড়বে এক জীবন্ত িংবদন্তনীর মতো । 
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ঘুটয়ারী শরীফ 


শহষষ্, মধ্যাবত্ত বাঙালীবা রবিবাব বা ছটিছাটার দিনগুলো কিভাবে কাটান তার 
একটা রীতিমত সমীক্ষা হলে কেমন হয় * সামাজিক প্রবণতা, সামাজিক অভ্যাস, সামাজিক 
রীতনীতি প্রভাত গোম্ঠী-আচরণ নিযে কত গবেষণা তো হামেশাই হচ্ছে। এ বিষয়টা 
নিয়ে কেউ কেন যে মাথা ঘামায় না তাই ভাঁব। রাজনোতিক 'বন্ধ'-এর কথা বলাঁছ না; 
সেসব আরোপিত আলস্যের দিনে আঁধিকাংশের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক বেড-রেস্ট। কিন্তু 
অন্য ছাটির দিনে, যখন ইচ্ছে করলেই বোরিয়ে পড়া যায়, যখন “ঘর হতে শুধু দুই পা 
ফেলিয়া” চিত্তাকর্ষক পাঁরবেশেব মধ্যে হাজির হওয়া যায় অনায়াসেই, সেসব দিনগুলো 
আমাদের কি করে কাটে? কারো হযত বা তাস-পাশা-আড্ভায়, কারো আতমীয়বন্ধু 
সঙ্গর্শনে, কারো বা সাধ্যমতো ভাল খাওয়াদাওয়ার পর পরিতৃপ্ত 'দবানিদ্রায়। িনেমা- 
িয়েটোরও আছে, মিছিল-সমাবেশও বাদ নয, নিদেনপক্ষে শহরেরই আনাচে-কানাচে 
অপেক্ষাকৃত মনোরম জায়গাষ হয়ত কিছুক্ষণের পায়চারি। কোনটাই অপাংন্তেয় নয়; 
কয়েকটির প্রাত আমারও অন:রান্ত স্বীকার্য। তব্দ ক্যামেরার ঝোলা কাঁধে ফেলে, হাত- 
ব্যাগে নোটবই, পৌন্সল ও টাকটাকি জিনিস নিয়ে বোরয়ে পড়বার দিকেই আমার 
অনুরান্ত অনেক বেশী । ছটিছাটায় শহর ছেড়ে পালানোর অভ্যাসটা এখন এতই বদ্ধমূল 
ষে আমার বড় সাধ, পাঠকপাঠিকাদের মধ্যেও এ বাঁতিকটা সংক্লামিত কার। পারব কঃ 
আশা করতে অবশ্য দোষ নেই। 

প্রথমেই কথা উঠবে, সারা দিনের খাবার ব্যবস্থা কি হবে? নিতান্ত শিশুরা যাঁদ সঙ্গে 
না থাকে (সহজসাধ্য ভ্রমণ ছাড়া তাদের সঞ্গে না নেওয়াই ভাল) আর প্রাতরাশটা যাঁদ 
একটু বড় মাপের হয়, তাহলে গ্লাস্টকের কোটায় কিছ পাঁউরুটি, কিছ শশা, কিছু 
কলা, কিছু সিদ্ধ ডিম নিয়ে নিশ্চিন্তে বোরয়ে পড়তে পারেন। দূর দেহাতের নগণ্য 
গ্রামেও আজকাল ছোটখাট চায়ের দোকান হয়েছে। সেখানে বাঁশের বেণিতে বসে ব্নেমন- 
তেমন চা ও সস্তা বিস্কুট আপনার বাঁধা । বরাতগুণে যাঁদ সহৃদয় কোন গ্রামবাসীর সঙ্গে 
আলাপ জমাতে পারেন, তবে ক্ষান্িবাত্তর জন্য এক বাট গুড়-মৃঁড় আর তৃফা নিবারণের 
জন্য গাছ-পাড়া ডাব আপনার হকের পাওনা। পাশ্চমবাংলার হাজার দয়েক গ্রাম-শহর 
পাঁরক্রমার সময় দৃপুরের খাবার নিয়ে আমাকে কখনই ভাবতে হয়ান। সর্ববই যে 
আতিথেয়তা পেয়োছি এমন নয়; সেক্ষেত্রে হাতব্যাগে রাখা শশা, কলা বা পাঁউরুটির লা 
চমৎকারই লেগেছে, যেমন লাগে চড়ইভাঁতর রান্না, যা বাঁড়তে বসে খেলে হয়ত কান্মাই 
পায়। গ্রাম-পারক্রমার শুরুতে ভোজন-পারিপাট্যের দিকে যাঁদও বা কারও একট;-আধট্‌ 
নজর থাকে, দাঁদনেই দেখবেন তা অদূশ্য হয়েছে। চোখের ও মনের খোরাক তখন এত 
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বেশ পরিমাণে পাবেন যে পেটের খোরাকের কথাটা ক্রমশই গোণ হয়ে আসবে! কদাচিং 
হয়ত মৃশকিল হয় সৃপেয় জল পাওয়া নিয়ে। তবে অধিকাংশ গ্রামেই আজকাল টিউব- 
ওয়েল হয়েছে। সেজন্য এবিষয়ে সাধারণত কোন অসূৃবিধা হয় না। তবু সাবধানের মাস 
নেই বলে আমার পরামর্শ-ফি বছর একবার টি এ বি সি ইনজেকশন নিয়ে রাখবেন। 
আশ্চর্য শোনালেও কথাটা সত্যি যে দেশকে তশ্লতন্ন করে জানবার পরিকল্পনায় টি এ বি 
সি-র ভূমিকা মোটেই তুচ্ছ নয়। 

আজকের গন্তব্যস্থলে যেতে-আসতে দানাপানির ভাবনা না ভাবলেও চলতে পারে ; 
সকালের ব্রেকফাস্ট্টা একট হেভি হলেই যথেম্ট। কেননা, সকাল নটা নাগাদ শেয়ালদায় 
ট্রেনে উঠে, ভ্রমণ শেষ করে বেলা একটার মধ্যে আবার সেখানে ফিরে আসা খুবই সম্ভব। 
অকুতোভয়ে অন্চিন্তা পরিহারের সদুপদেশগুলো সেজন্য অন ক্ষেত্রে প্রযোজা বলেই 
ধরতে হবে । আম শেয়ালদা-ক্যানং লাইনের ঘুঁটয়ারী শরীফের কথা বলছ। সারা 'দিন- 
মান ক্যানিং লোকাল-এর িছুমাণ্র অভাব নেই। শেয়ালদা থেকে ঘুটিয়ারী শরীফের 
দূরত্ব কুড়ি মাইল : সময় লাগে আনূমানিক এক ঘণ্টা। ভাড়া, তৃতায় শ্রেণয্ে্পশচাশি 
পয়সা; প্রথম শ্রেণীতে চার টাকা । একটু আগেভাগে এসে শেয়ালদা টারমনাস থেকে 
উঠলে ইলেকাট্রক ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ মোটেই কম্টকর নয়। 

দূরত্ব মোটে কুঁড় মাইল ও ট্রেন জার্নির সময় মাত্র এক ঘণ্টা হলেও এ পথের বোচিন্র্ 
ভোলবার নয়। শেয়ালদা-রাণাঘাট বা হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের দু'পাশে নোংরা ঘা 
শহরতলণ যেন আর শেষ হতে চায় না; আবরাম তারা পিছু ধাওয়া করে প্রায় ঘণ্টা- 
খানেক। শহর থেকে বোরয়ে পড়বার মধ্যে যে নিঃসীম মাীন্ত, উধাও-মনের পাখা মেলবার 
মধ্যে যে অবাধ আনন্দ তার আস্বাদ পেতে অপেক্ষা করতে হর অনেকক্ষণ। শেয়ালদা- 
ক্যাঁনং লাইনে কিন্তু মাত্র দশ মাইল দূরের সোনারপূর অবাধই নাগারক কলুষ বিস্তৃত । 
তারপরে হঠাৎ বন্ধনমোচনের মতো অবারিত মাঠের উদার বিস্তাতি, দুদিকে দিগল্ত অবধি 
ফিরোজা-সবুজের সমারোহ, দক্ষিণ সমদদ্র থেকে ধেয়ে-আসা মাতাল বাতাস। সভ্যতার 
ক্ষত এই আঁভশস্ত শহরের এত কাছে আপনাকে হারিয়ে ফেলবার এমন অবাধ সুযোগ 
যে অপেক্ষাণ্করে আছে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। স্টেশনগুলোর 
নামই বা কী অপরুপ মাধূর্যে ভরা-কালকাপুর, চম্পাহাটি, পিয়ালি-যেন সরেলা 
গানের এক-একটি কাঁল। িমৃবারোজো, কোটোপাক্স-এই স্থানবাচক নামগুলো এক 
ইংরেজ কবিকে একদা আভভূত করেছিল। মনে আছে, নামের ঝগকারে আমিও একবার 
বিমোহিত হয়েছিলাম বহুকাল আগে। সিংহলে গিয়েছিলাম সেবার। উদ্যোগপর্কে যখন 
ম্যাপ আর চার্ট, নোটবই আর চিঠিপত্র নিয়ে গলদূঘর্ম, তখন রাশি রাশি নামের অরণ্য 
থেকে ধারালো তশরের মতো সহসা ছ,টে এসোছল দুটি নাম-ট্রংকোমালী, মিছিন্টালে 
তারপরে পিয়ানোর টুং-টাং সুরের মতো নাম দুটি সর্বক্ষণ কানে বেজেছে। আজও [সংহল 
প্রসঙ্গে স্থানবাচক এ নাম দুটিই সর্বাগ্রে মনে এসে হৃদয় হরণ করে। 

পশ্চিমবাংলায়ও সুমধুর গ্রামের নামের অভাব নেই। চাঁব্বিশ-পরগণার প্রাথরপ্রাতম: 
পুরের মালণ, হ:গলধর চাঁপারুই, বর্ধমানের মৌখিরা, বাঁকুড়ার 'ঝাঁলামাল, বীরভূমের 
কীর্ণাহার-_কতু শত নাম এখনও সমাদরের অপেক্ষায় পথেঘাটে পড়ে আছে। গ্রামের নাম 
নিয়ে অজ্পস্বপ গবেষণা হয়েছে, কিন্তু আরও অনুসন্ধানের যে যথেন্ট অবকাশ আছে 


তাতে সন্দেহ নেই। 


গ্রামের নামমাহাতন্য থেকে এবার প্কাটয়ারী শরীফে ফিরে আসা বাক। একই নমের 
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রেল-স্টেশন। সেখান থেকে সিমেন্ট-পাথরকুচি-বাধানো পথে প্ব গাজী মোবাবক আল 
সাহেবের দবগা ও মসাঁজদ দুণাীতন মিনিটের পথ। পূর্বব্গ রেলপথের প্রগার বিভাগ থেকে 
১৯৪০ খনীঘ্ঞান্দে প্রকা1শত “বাংলায় ভরমণ' নামক পুস্তকটি থেকে এই 'বখ্যাত ম.সলিম 
তীর্থাট সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত এখানে হযত অপ্রাসাঙ্ক হবে না এইজন্য যে, প্রচ্‌ব তথ্য- 
পূর্ণ এ উপাদের গ্রণ্থাঁ॥ ব্হখীদন অমর থাকা এখন নিভান্ত দং্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। 
“গাজখ সাহেব সম্বন্ধে এীতিহাঁসক তথ্য বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তবে নানাবূপ 
প্রবাদ প্রচলিত আছে। যে স্থানে ঘুটিয়ারী শরীফ অবস্থ৩ উহা মদনমল পরগণার 
অন্তর্গত। পূর্বে এই অণ্চল সুন্দরবনের অংশাবশেষ ছিল। কাথত আছে যে গাজী 
সাহেব অদ্ভুত ক্ষমতাবলে বনেব ব্যাপ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে বশীভূত কাঁরয়া এই অণুলে 
মন্ষ্যেধ বসতি স্থাপন কবেন। তিনি ব্যাঘপৃন্ঠে আপ্োহণ কাঁরয়া জঙ্গলে ঘ্দাঁরয়া 
বেড়াইতেন। একবার স্থানীয জনৈক নাবালক জমিদার, বাদশাহ সরকারে সময়মত খাজনা 
না দতে পারায় বাদশাহের আদেশে ধৃত হইয়া বাজধানণতে নত হন। বালকের জনননন্ন 
ক্ুন্দনে বিচলিত হইয়া গাজী সাহেব প্রকান্ড একাঁট ব্যাপ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
-রাজধানসূতে বাদশাহের দরবারে 1গয়া উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, বাদশাহ তাঁহার অদ্ভূত 
ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন ও বালককে মুন্ত করিয়া দেন। 
অতঃপর বাদশাহ গাজী সাহেবের নামে মদনমল পরগণার জমিদারী সনদ প্রদান.করেন। 
সুন্দরননের নিকউবতর্ধ বহ] গ্রামে গাজী মোবারক আলণ বা সংক্ষেপত মোবারক গাজী ও 
তাহার ভ্রাতা কাল. 'হন্দ,.-মুসলমান 'নার্বশেষে পাঁজত হন। গাজা সাহেবের দেহত্যাগ 
সম্বন্ধে নিম্নীলাখত কাহনশীট প্রচ্লত আছে। একবার ভীষণ অনাবৃষ্টি হইয়া জন্ম 
উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে গাজী সাহেব খোদার দরবারে আরজ পেশ কারবার 
জন্য একটি গৃহের মধ্যে গিয়া উহার অর্গল বন্ধ করিয়া দেন এবং প্রত্যেককে সাবধান 
করিয়া বলেন যে. যতক্ষণ তান ধ্যানস্থ থাকিবেন, ততক্ষণ যেন কেহ গৃহমধ্যে প্রবেশ না 
করে। ক্রমে ক্রমে তিন দিন চাঁলয়া গেল, গাজী সাহেবের বাঁহরে আসবার কিন্তু কোনই 
লক্ষণ দেখা গেল না। তখন জনকয়েক লোক নাননারূপ আশব্কা করিয়া দরজা ভাঁঞ্গয়া 


১৬০, 


গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং দেখিতে পায় যে গাজণ সাহেবের দেহ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় 
পড়িয়া আছে। তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহারা সেই গৃহমধ্যেই কবর 
খুড়য়া তাঁহাকে সমাহিত করে। সেই দিনই কিন্তু প্রবল বারিপাত হয় ও রাত্রে গাজন 
সাহেব জনৈক অন:রন্ত শিষ্যকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে, তাঁহার ধ্যানস্থ দেহকে ভূল- 
বশত মৃতদেহ মনে করিয়া লোকগুলি তাহার কবর দিয়াছে। অম্বুবাচর সময় এই 
ঘটনাটি ঘটে। ঘুটিয়ারী শরীফের সুন্দর ও বৃহৎ মসাঁজদি গাজী সাহেবের সমাধির 
উপৰ নিমিতি। প্রাত বংসর আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে গাজা সাহেবের স্মরণার্থে ঘুটিয়ারী 
শরীফে দুইটি বৃহৎ মেলা বসে। এই মেলায় বহু মুসলমান ও হিন্দু ভন্ত উপাস্থিত হইয়া 
গাজী সাহেবের দরগাহে শিরনি দিয়া থাকেন।" 

পশ্চিমমুখী যে কুঠুরির মধ্যে গাজী সাহেবের মখমলে আবৃত কবরটি অবস্থিত তার 
সামনের ঢাকা বারান্দায়, প্রবেশপথের দু'পাশে, ক্যাশবাক্স সামনে রেখে দরগাহের পান্ডারা 
বসে থাকেন। প্রাত বৃহস্পাঁত ও শ.ক্রবার, যখন 'হন্দু-মুসলমান মিলিয়ে অন্তত হাজার- 
খানেক যাত্রী আসেন প্রধানত কলকাতার 'দিক থেকে, তখন পাণ্ডাদের বেশ ব্রাপ্চত থাকতে 
হয়। আষাঢ় মাসের প্রথমাঁদকে, অম্বুবাচখর সময় পীর সাহেবের উরস উপলক্ষে যখন 
সাতাঁদনব্যাপী ও ১৭ই শ্রাবণ একাঁদনব্যাপণ আব একাঁট মেলা (“চন্নন মেলা") বমে, 
তখন অগাঁণত ভক্তের ভঁড় সামলানোর জন্যে কর্তৃপক্ষকে ইলাহ ব্যবস্থা করতে হয়। 
যাত্রীরা কবরট প্রদাক্ষণ করে মখমলের ঢাকনাঁট ছয়ে পীরের দোষা ভিক্ষা করেন, 
তারপরে পাণ্ডাদের কাছ থেকে কলাপাতায় মোড়া ছোট এক-একাঁট পুরিয়া নিয়ে সংলগ্ন 
দক্ষিণে চতুর্দিকে ঘাট-বাঁধানো এক গোল আকারের পুকুবে গিয়ে যে-আচারাঁটি পালণ 
করেন তা বেশ আভনব। দু" হাতের আঙুল পরস্পরের মধ্যে গাঁলয়ে, কলাপাতার 
পুরয়াঁট তার উপর রৈখে জলে হাত ডোনালে আধকাংশ ক্ষেত্রেই সোট ভেসে হাতের উপর 
থেকে কিছ দূরে চলে যায়। তখন অসাম ধৈর্যে জলে হাত ডুবিয়ে তাঁরা উবু হয়ে বসে 
থাকেন. যতক্ষণ না পাাঁরয়াটি অলৌকিক শান্তচালিত হয়ে ডোবানো হাতের উপর আবার 
[ফিরে আসে । যাঁদের আসে না তাঁরা মন্দভাগ্য : যাঁদের আসে তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে, 
এই 'বিশ্বাস। আমার কভারেজের দিন বিশেষ ভাঁড় ছিল না। দেখলাম, জন পাঁচ-সাত 
মেয়েপুরুষ এভাবে তাঁদের ভাগ্য পরাঁক্ষা করছেন। অনেকক্ষণ লক্ষ করে আমার মনে হল, 
খুব কম ক্ষেত্রেই পৃরিয়াগুলি ফিরে আসে। কিন্তু তাতে ভন্তজনের বিশবাসের কোন হা?ন 
হয় বলে মনে হল না। 

পীর সাহেবের কবরের ওপর চার মিনার ও এক গম্বুজযুন্ত ইমারতাঁট বারুইপুরের 
রায়চৌধুরী পারিবারের স্বনামখ্যাত রাজবল্লভ রায়চৌধুরী নির্মাণ করিয়ে দেন বলে 
জনশ্রাত। আর এক কিংবদন্তী অনুসারে, রায়চৌধুরী পরিবারের আদ প্লুরুষ মঙ্গল 
রায়ই (ঁষান প্রতাপাঁদত্যের সেনাপাঁতি ছিলেন ও মানাসংহের কাছে প্রতাপাদিত্র 
পরাজয়ের পর সেকালের সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে মদনমল্ল পরগণার অধিপাঁতি 
হন) নাকি খাজনা খেলাপের দায়ে যখন পলাতক জীবনযাপন করছিলেন, গাজী মোবারক 
আলি তাঁকে ধরা দিতে বলেন ও সরকারী সেরেস্তায় খাজনার হিসাব যাচাই করে দেখা 
যায় ষে, বাঁক রাজস্বের পরিমাণ অলোৌিকভাবে মাত্র এক টাকায় পরিণত হয়েছে । সেতীশ- 
চন্দ্র মিত্র প্র্থীত 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮৫ পৃঙ্ঠায় বলা 
হয়েছে ঃ “্মেঁদন্মল বর্তমান ২৪-পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত 
প্রাচীন পরগণা”)৯ খাজনা খেলাপের দায় থেকে অব্যাহাত পেয়ে মদন রায় নাকি এ 
অণুলে গাজণ সাহেবের মাহাতমা প্রচার করেন। এখনও অম্বুবাচীর "সময়কার বাঁষ'ক 
উৎসবে বারুইপুরের 'বাব'রা অর্থম্মহাষ্য করে থাকেন ও তাঁদের দেওয়া শিরানি প্রথমে 


৭ 


নিবেদিত হবার পরে অনোরা পীরের দরগায় শিরনি দিতে পারেন। 

বাঙালা !হন্দ্‌ ও মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি এই প্রলাপে এখনও যাঁরা বিশ্বাস করেন, 
ভারা মোসলেম তঁর্থ ঘুটিয়ারী শরীফে যে কোন জমায়েতের দিন উপাস্থত হলে দেখতে 
পাবেন, এখানে আগত হিন্দু ভন্তের সংখ্যাই বেশী। ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু ও 
বাঙাল মুসলমানের এহেন নৈকট্যের দ্টান্ত গ্রাম-বাংলায় আরও অনেক আছে। 


১৫ 


চু 





ভোট” অর্থে ভুটিয়া বা তিব্বতী, আর 'বাগান' অর্থে প্রশস্ত ভামর মৃধ্যে" তাঁদেরই 
এক আস্তানা-যেমন বারাকপুরের লাটবাগান বলতে বোঝায় সেখানকার লাটভবনকে। 
হাওড়া শহরের আত 'ঘাঞ্জ ঘুসুঁড় এলাকায় তিব্বতশীরা কিভাবে এসে এই মঠ স্থাপন 
করলেন সে এক আরব্য-উপন্যাসের মতো কাহনী। পবে সে প্রসঙ্গে আসছি। প্রথমে, কি 
করে সেখানে পেশছনো যায় তার হাঁদস দিয়ে নিই। ঘুসুড়ির এ-গাঁল সে-গলি করতে 
করতে নানাজনের নানা পথানর্দেশ (কখনও বা বিপরীত নিরশশি) মানতে মানতে কখন 
যে কিভাবে এই 1তব্বতী আশ্রমে এসে পেশছলাম-_বি*বাস করুন_তা সঠিক বলতে পারব 
না। আমি এতই গ্রাম্য ও সেকেলে যে শহরের গাঁলঘশীজতে এলে যেন পাঁড় সমুদ্রে, আর 
ঘুসুড়ির মতো অণ্ল 'হলে-_ মহাসমূদ্রে। উৎসাহী পাঠক যাঁদ ভোটবাগান পাঁরদর্শনের 
ইচ্ছা পোষণ করেন, তবে হাওড়া স্টেশনের সামনে থেকে বালীখালগামী বাসে (যা 
ঘুস্াড় হয়ে যায়) সওয়ার হয়ে ঘুসাড়তে এসে নামবেন। তারপরে পথচারীদের কাছে 
মহাকাল মঠ বা শঙ্কর মঠের নাম করতে করতে (স্থানীয় লোকের কাছে ভোটবাগান এই 
নামেই পারাচত) দেখবেন, যথাসময়ে ৫&নং গোঁসাইঘাট রোডে অবাস্থিত আপনার লক্ষ্যে 
পেশছে গেছেন। 

সেখানে পেশছে কিন্তু আশ্চর্য হবেন এই দেখে যে তথাকাঁথত তিব্বত মঠের 
চেহারায় কিছুমান িব্বাতয়ানা নেই। মঠের পূুরনো বিবরণ ইত্যাঁদ থেকে মনে হয় 
আদতে তিব্বতী স্থাপত্যের হয়ত বেশ ছাপ ছিল এ ইমারতে, কিন্তু কয়েকবার 
সংস্কারের ফলে এখন তার কোন চিহ খুজে পাওয়া শন্ত। প্রধান দোতলা দালানটি ছাড়া 
আর আছে দশাঁট ছোট-বড় সমাধমান্দর, যেগুলির নীচে মঠের বাভন্ন মহন্ত সমাহত, 
আছেন। এদের মধ্যে যোঁট সবচেয়ে বড় তার পিতলের প্রাতভ্ঠাঁলাঁপ থেকে জানা যায় যে 
১৭১৭ শকাব্দে বা ১২০২ বঞ্গাব্দে (মে, ১৭৯১৫) পূরণ গিরি মহল্তের সমাধির উপর 
এট নির্মিত হয়েছিল। 

কে এই পূরণ গার ? আমার 'বিবেচনায় তাঁর মতো এক অদ্ভূতকর্মা পুরুষ ভারত- ' 
ইতিহাসে বিরল অথচ তাঁর সম্বন্ধে সাধারণের বিশেষ কোন জ্ঞান আছে বলে মনে হয় 
না। তিনি ১৭৪৩ খ্যশম্টাব্দ থেকে ১৭৯৫ খ্ঢীন্টাব্দ অবাধ মাত ৫২ বছরের জাঁবনে 
একাধারে গৃহষ্ঠযাগণ সন্ন্যাসী, ক্লাল্তিহশন ভ্‌পর্যটক, দূরদরশর্শ কুটনশীতক ও বুদ্ধিমান 
বাবসায়শ হিসাবে যে, অসামান্য কৃতিত্বের পাঁরচয় 'দয়োছলেন, তা স্বর্ণাক্ষরে 'লাখত 
থাকবার যোগ্য । পগাঁর' উপাধি থেকেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন দশনামণী শৈব-সম্প্রদায়- 
ভন্ত। এই সব্যাসীগোষ্ঠী সম্বন্ধে গ্লীঅক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবধাঁয় উপাসক 
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সম্প্রদায় গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁরা শঙ্করাচার্যের শিষ্য-পরম্পরা । শঙ্করাচার্যের শিষাদেন 
মধ্যে চারজন ছিলেন প্রধান-_ পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। পদ্মপাদের প্রধান 
দুই শিষ্য- তীর্থ ও আশ্রম ; হস্তামলকের দুই-বন ও আরণ্য; মণ্ডনের তিন-গিরি, পর্বত 
ও সাগর আর তোটকের তিন-_সবস্বত+, ভারতী ও পুরৰ। প্রথম চারজন মঠাচার্যের দশ- 
জন শিষ্য থেকে দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপাঁও। এই বশেষ সন্যাসীকুল সম্পর্কে এখাশে 
বিস্তৃতভাবে লিখবার অবকাশ না থাকলেও এটুকু বলা যেতে পারে যে, পাঁশ্চমবাংলায় 
তাঁদের প্রাতিষ্ঠিত মঠগ্দাল প্রধানত হাওড়া ও হুগলী জেলায় অবাস্থত ও সেগুলি 
তারকেম্ধবরের কেন্দ্রীয় মঠের অধাঁন। 

পূরণ গার সম্বন্ধে সম্ভবত প্রথম অনুসন্ধান করেন জোনাথান ডানকান নামে এক 
ইংরেজ ভদ্রলোক. যান বাংলাভাষায় সুপাঁণ্ডত 'ছলেন ও ১৭৮৫ খশষ্টাব্দে 'ইম্পে কোড' 
নামক তৎকালনঈন এক আইন-গ্রশ্থের বাংলা অনুবাদ করেন। পূরণ পুরীর (ডানকান 
তাঁকে পূরণ বলেই আভহিত করেছেন) জাীবনকাহিনণ তাঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ কবে 
তিনি 'এসিয়াঁটক রিসারচেস'-এর পণ্চম খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। সে বিবরণ থেকে জানা 
যায়, পূরণ পুরী পেগার) ন' বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। ডানকানকে 
অনুসরণ করে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও তাঁর 'ভারতবর্াঁয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে তাঁকে 
এক উধর্ববাহ্ণ সাধ ও তাঁর পদবী “পুরী” বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন- 
“আমাদের এই উধর্ববাহ ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া দুই একবার রাজকার্যও কারিয়া দিয়া- 
ছেন। তিনি ষে সময় ভোটদেশের (তিব্বতের) রাজধানীতে অবাস্থাত কাঁরতোছিলেন, 
সে সময় তথাকার রাজপুরুষেরা তাঁহার দ্বারা গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংসের সমীপে 
রাজকার্য সংক্তান্ত কতকগীল কাগজপন্র প্রেরণ করেন এবং 1তাঁন সেই সমস্ত লইয়া 
বারওয়েল এবং এলিয়ট সাহেবের সমক্ষে (হেস্টিংসকে) অর্পণ করিয়াছলেন। আর 
একবার তাঁহাকে কাশী নগরাঁতে রাজা চেত সিং ও তাঁহার রোসিছেন্ট গ্রেহামের নিকট 
পাঠাইয়া দেওয়া হয়।” 

এ সব দৌত্যকার্যের মারফত পূরণ গার ও হাস্টংসের যোগাযোগই যে ভোটবাগান 
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মঠের প্রাতম্ঠার কারণ, সেকথা পরে বলাছ। প্রথমে তাঁর দীর্ঘ ভ্রমণকাহনশর কথা বাল 
কেননা, স্থলপথে ভৃপর্যটনে তান যে অনেক বেশস প্রাসম্ধ ফাহিয়ান, 'হিউয়েন সাং বা 
মার্কো পোলোর চেয়ে কছু কম ছিলেন না সেকথা স্বাবাদত নয়। ঠিক কোন বয়সে 
[তিনি তাঁর পরিভ্রমণ শুরু করেন তা জানা না গেলেও, নিতান্ত অপ বয়সেই যে তা 
আরম্ভ হয় এমনই মনে হয়। তা না হলে, তখনকার অনগ্রসর পাঁরবহণ ব্যবস্থায় এই 
স্ব্পায়ু সন্যাসীর পক্ষে এত দেশদেশান্তরে যাওয়া সম্ভব হত না। রামে*বরে তীর্থ সেরে 
প্রথমে তান যান সিংহলে। সেখান থেকে সমদদ্রপথে মালয়ে। তারপরে জাহাজে করে দেশে 
[ফিরে মালাবার, কোঁচিন, দ্বারকা ও হংলাজ হয়ে উপস্থিত হন কাবুলে! গজনার কাছে 
আহমদ শা আবদালীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার বিষয়ে যে কৌতৃহলোদ্দীপক কাহিনী'্ট 
প্রচলিত আছে, তা থেকে তাঁর ক্‌টনশীতিক প্রাতিভার পরিচয় মেলে। 'হন্দু সাধুদেব 
অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে আহমদ শা তাঁর নাকের উপর পুরানো ক্ষতি নিরাময়ের 
জন্য তাঁর শরণাপন্ন হন। 'চাকৎসাঁবদ্যায় পারদার্শতা ও অলৌকিক ক্ষমতা কোনটাই 
না থাকায় পূরণ গিরি বললেন, যেহেতু আহমদ শা'র রাজ্যপ্রাপ্তি ও এই ক্ষতের»আবিভ?ব 
একই সময়ের ঘটনা, সেজন্য দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ আত স্পম্ট। অতএব ক্ষত সেরে 
গেলেই তিনি রাজ্যচ্যত হবেন। ধাস্পাটা সবাই মেনে নিলে । চতুর সন্গ্যাসীও কাবুলে 
আর কালহরণ না করে খোরাসান ও হাশরাট হয়ে কাশ্যপ সাগরের তীরে গিয়ে পেশছলেন। 
সেখানে নাকি 'বাক'র কাছে (ব্তমান পেঞ্রোলিয়ামকেন্দ্র বাকৃঃ) তিনি এক গহবক- 
নিসৃত আগ্নপ্রবাহ দেখতে পান। €কোন পেট্রোল-কৃপের মুখের কাছে আগুন ধরে 
গিয়ে হয়ত এরকম ঘটে থাকতে পারে) । এরপর কাশ্যপ সাগর আঁতন্লম করে 'তাঁন য:ন 
আস্মাকানে। সেখানে বহু হিন্দু আঁধবাসণ নাকি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। অতঃপব 
এক জমাট বরফের নদী (ভল্‌গা 2) পার হয়ে আঠারো দিন হেটে তানি মস্কো নগরীতে 
1গয়ে উপাস্থত হন। সেখানে কছাীদন থেকে, দেশে ফরবার পথে তান ইরানের তাব্রজ 
ও ইস্পাহান হয়ে বসরায় পেশছন। সেখানে এক হন্দু মন্দিরে দুটি দেবমৃর্ত ও বহু 
হন্দ আঁধবাসীর তিনি সাক্ষাৎ পান। তাঁর বিবরণ থেকে মনে হয়, সে সময়ে মধ্যপ্রাচোর 
'বাভন্ন জায়গায় স্থায়ী হিন্দু উপনিবেশ ছিল। অবশেষে তিনি মস্কট হয়ে সুরাটে ফিবে 
আসেন। 
_ ধঙ্বতীয় নার ভূপর্যটনে বার হয়ে তান বাল্‌্খ, বোখারা ও সমরখন্দ দেখে কাশ্মীরের 
মধ্য দিয়ে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্ী পারক্রমা করে ফিরে আসেন। আর একবার তান নেপালে 
মান ও সেখান থেকে অতি দুর্গম ও অপারিচিত পথে মানস-সরোবর ও ব্রহ্ষপত্র নদের 
উৎসস্থান পরিভ্রমণ করে তিব্বতে যান। দর্ঘকাল সেখানে বসবাস করে তিনি তিক্বতণী 
ভাষা ও ধর্মশাস্ত্ে ব্যংপাত্ত অন করেন। সে সময়ে দালাই লামা নাবালক থাকগ্ঘ, তাশন' 
লামা তাঁর আঁভভাবক হিসাবে তিব্বতের কর্তা 'ছিলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে তখন যে 
অন্তরঞ্াতার সৃষ্টি হয় তারই ফলে পূরণ গার তাঁর জীবনের কূটনীতিক পর্যায়ে 
উপনাীত হন। 

পূরণ গারর বয়স যখন ২৯ বছর, তখন, ১৯৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গদেশের গভর্নর 
হয়ে এলেন ওয়ারেন হোস্টংস। পরের বছর এ পদটি গভর্ণর-জেনারেলের মর্যাদায় উন্নীত 
হয় ও হো্টংস্‌ বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের উপরও কর্তৃত্ব করবার আঁধকার লাভ করেন। 
১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ খ্ীম্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ শাসনের সর্বোচ্চ 
দায়িত্ব তাঁরই উপর নচস্ত 'ছিল। সমকালীন ইংলগ্ডে শিজ্পাবস্লবের ফলে যন্ত্রজাত পণ্য 
'বাক্রর জন্য ভারতের ওপাঁনবোশিক বাজার আরও সম্প্রসারিত করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। উত্তর-বাংলার হিমালয়ের পাদঞ্জেশীয় যাবতীয় অণ্ুল, মায় কোচাবহার, তখন 


১৩১ 


ভদটানের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধন 'ছিল। ১৭৬৯ খশম্টাব্দে কোচাবহারের রাজা রূদদ্রনারায়ণ 
ভুটানরাজের বিরাগভাজন হলে তাঁকে বন্দী করে ভ্‌টানে নিয়ে যাওয়া হয় ও সিংহাসনে 
বসানো হয় তাঁব ভাই রাজেন্দ্রনারায়ণকে। ১৭৭২ খশঙ্টাব্দে, বন্দী অবস্থায়, রুদ্রনারায়ণের 
মৃত্যু হলে তাঁর পূত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ কিছুদিনের জন্য রাজা হন, কিন্তু অল্পকাল পরেই 
ভুটান গোটা কোচবিহার রাজ্যাট দখল করে নেয়। ধবেন্দ্রনারায়ণ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর 
সাহাযাপ্রার্থি হলে ১৭৭৩ খএশজ্টাব্দে ইংরেজরা কোচাবহার আধিকার করে। অন্যাদকে, 
ভুটানরাজ তিব্বত ও চীনেব সহায়তা চাইলে তিব্বতের বিচক্ষণ রাজনীতিক তাশী লামা 
ইস্ট ইশ্ডিযা কোম্পানণর প্রতাপের কথা মনে রেখে ভুটানরাজকে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে 
বলেন ও মীমাংসা যাতে সহজতর হয়, সেজন্য পূরণ 'গাঁরর মারফত হোস্টংসের কাছে 
এক চিঠি পাঠান। আদতে ভাবতায় কিন্তু এখন এক বিদেশী রাম্ট্রের দূত হিসাবে এক 
নবীন সন্ন্যাসী কলকাতায এসে হোঁস্টংস' ও তাঁর দুই কাউন্সিলার-_বারওয়েল ও এিয়টেব 
সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর সফল দৌত্যেব ফলে 'স্থর হল, ইংরেজরা ভুটানের সঙ্গে সাঁন্ধ 
করবেন ও, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের তরুণ 'সিাভালয়ান জর্জ বোগলের নেতৃত্বে এক 
প্রতিনিধিদল তিব্বতের সঙ্গে বন্ধ্‌ত্বপূর্ণ কূটনীতিক ও বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক স্থাপনের 
জন্য লাসায় যাবে। এ বিষষে পূরণ গারর অবশ্যই কিছু কাঁতত্ব ছিল, 'কল্তু বিলেত 
পণ্যের বাজার বাড়ানোর আগ্রহটাই হেস্টিংসকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে থাকবে। 
তিনি পূরণ গিবির দক্ষতা ও দেশভ্রমণের আভজ্ঞতায মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর প্রাতানধিরূপে তিব্বতে পাঠানো স্থির করেন ও গার সে প্রস্তাবে রাজী 
হয়ে ১৭৭৪ খীম্টাব্দে লাসায ফিরে যান। ১৮৭৯ খএশন্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ মারখাম 
রচিত 'ন্যারোৌটভস অব বোগলল' গ্রন্থে বোগলের জবানীতে একথা বলা হয়েছে যে, তাশ 
লামাব সঙ্গে বোগলে মিশনের আলাপ-আলোচনায় পূরণ গার খুবই উল্লেখযোগ্য অংশ 
গ্রহণ করেন। 

সফল বোগলে মিশন কলকাতায় ফিরে এল তাশী লামার কাছ থেকে এক অনুরোধ 
নিয়ে যে, হোস্টংস যেন ইংরেজদের রাজধানী কলকাতার কাছাকাছি গঞ্গাতবরে কিছু 
জাঁমর বন্দোস্ত করে দেন, যেখানে তিব্বত কূটনীতিক প্রাতানাধরা থাকতে পারেন ও 
পূরণ 'গারর তত্ত্বাবধানে এক মঠ নির্মাণ করে সে দেশের বাঁণক ও তীঁর্ঘযান্রীদের 
আশ্রযের ব্যবস্থা করা যায। গৌরদাস বসাক ১৮৯০ খ্রীম্টাব্দের বঙ্গীয় এসর়াটিক 
সোসাইটি জর্নালে (প্রথম খণ্ড) ভোটবাগান মগের প্রাতষ্ঠা সম্পার্কত যাবতীয় তথ্য 
উদ্ধার করে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তা থেকে জানা যায় হেস্টিংস ওপানবেশিক স্বাথেই 
এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে হাওড়ার ঘুসুড়িতে ১০০ বিঘা ও ৫&০ বিঘার দুটি সংলগ্ন প্লট 
'বন্দোবস্ত করে দেন। এই জমিতেই পাণ্েন লামার অর্থানৃকৃল্যে ও পূরণ 'গারর প্রত্যক্ষ 
তত্তবাবধানে ১৭৮০ খ্ীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভোটবাগান মঠের প্রাতিষ্ঠা হয়। 

ভোটবাগান মঠ প্রাতষ্ঠিত হবার পর,পূরণ গার কিছুদিন সেখানে বসবাস করেন। 
এদিকে হেস্টিংস ভাবলেন, মঠ প্রাতম্ঠার সৃবন্দোবস্ত করে দেওয়ায় তাশী লামা যেহেতু 
অনুগৃহণত বোধ করেছেন, সেজন্য তাঁর সহায়তায় বিলাতী পণ্যের বাজার হয়ত তিব্বত 
ছাঁড়য়ে চন অবাঁধ প্রসারত করা যেতে পারে। পূরণ াঁরর কাছ থেকে তিনি নিশ্চয়ই 
শুনে থাকবেন যে, আধ্যাতনক জ্ঞান ও পৃত চরিত্রের জন্য তাশী লামার খ্যাঁতি তাবং 
বৌদ্ধজগতে দূরাবিস্তিত ছিল। এই কারণেই সমকালীন চীন-সম্াট বেশ কিছুদিন ধরে 
তাশী লামার কাছে দীক্ষা 'নিয়ে তাঁকে গুরুপদে বরণ করবার আমমল্দণ জানাচিছলেন। 
হোঁস্টংস 'স্থর করলেন, পূরণ গার ও বোগলেকে তাশশ লামার সঙ্গে চনে পাঠাবেন । 
কিন্তু চীন-সম্ভাটের আগাম অনুমতি ছাড়া তাঁর কুজসভায় বোগলের মতো এক অনাহ্‌ত 


৩২ 


1ফারঞ্গীর উপাস্থাত ভূল বোঝাবঝির সৃন্টি করতে পারে ভেবে ঠিক হল, শুধু পূরণ 
গিরিই তাশী লামার সঙ্গে চীনে যাবেন; পরে অবস্থা বুঝে বোগলকে পাঠানো হবে। 
পূরণ গিরি সেইমত তিষ্বতে পেশছবার পর, ১৭৭৯ খ্বম্টাব্দের মাঝামাঝি, তাশী লামা 
পিকিং রওনা হন। এই ভ্রমণের এক চমকপ্রদ বিবরণ পরবতাঁকালের জন্য রক্ষিত হয়েছে। 
পূরণ 'গারর লেখা সে রোজনামচাটির এক ইংরেজী অনুবাদ হেস্টিংস-এর কাছ থেকে 
সংগ্রহ করে আলেকজান্ডার ডালি 'রিম্পল্‌ নামে জনৈক ইংরেজ ১৮০৮ খরীম্টাব্দের 
“ওরিয়েন্টাল রিপারটরি'তৈ তা প্রকাশ করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্তে পথের ও চীন-সম্রাটের 
দরবারের বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে পূরণ গঁরির পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও রচনাকৌশল খুবই 
স্পম্ট হয়ে ওঠে । পাকং-এ পেশছবার আগেই চন-সম্রাট এীগষে এসে আর এক শহরে 
তাশশ লামাকে অভ্যর্থনা করেন ও সেখানকার বিরাট রাজপ্রাসাদেই দীক্ষাদান সম্পন্ন হয়। 
তারপর রাজধানীতে গিয়ে সম্মানিত আঁতাঁথদের মহাসমারোহে আভনান্দত করা হয় 
দ্বিতীয় বার। যে বৃহৎ প্রাসাদে তাশশ লামা ও পূরণ 'গাঁরর থাকবার ব্যবস্থা হয়োছল, 
চীন-সম্রাট মাঝে মধ্যে সেখানে আসতেন। এখানেই তাশণ লামার মধাস্থতায়, পুরণ গার 
চখন-সম্রাটের দেখা পান ও তাঁকে জানান যে, তিব্বতের দাঁক্ষণে সম্প্রাত এক ফারষ্গণ- 
বাজ্য প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে, যার আয়তন চীনের থেকে অনেক ছোট হলেও সামারক শান্ত কম 
নয় এবং তার শাসনকর্তা ওয়ারেন হোঁস্টংস চঈন-সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের আভলাষা। 
পূরণ গিরির দৌত্যে সন্তুষ্ট হযে চন-সম্াট ভারতবর্ষের 'ফিরিষঙ্গণ রাজার কাছে এক পন্র 
পাঠাবেন স্থির হল। কিন্তু এই সমযে, ১৭৮০ খ্2ঢান্টাব্দের নভেম্বর মাসে, বসম্তরোগে 
আক্রান্ত হয়ে তাশন লামা 'পাঁকংয়েই দেহরক্ষা করলেন। যে শববাহাীদল তাঁর মরদেহ 
তিব্বতে নিয়ে এল, পূরণ 'গাঁর তাঁদের সঙ্গেই রওনা হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। 

বছর 'তনেকের মধৌই লামারা এক শশুর মধ্যে তাশী লামার পুনরাবির্ভাব কল্পনা 
করে তব্বতী প্রথা অনুসারে তাঁকেই ধর্মগুরুর শূন্য গাঁদতে বসালেন। এই আঁভষেক- 
উৎসব উপলক্ষে ১৭৮৩ খ্ীম্টাব্দে হেস্টিংস আবার পূরণ গার ও স্যামুয়েল টার্নার 
নামে এক মিলিটারী আঁফসারকে 'তক্বতে পাঠান। শেষোল্ত ব্যান্তর লেখা ও ১৮০০ 
খীম্টাব্দে প্রকাশিত 'এমব্যাসী টু টিবেটও গ্রন্থে এই ভ্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, 
তাতে পূরণ গাব বারংবার সপ্রশংস উল্লেখ আছে। পূরণ গার শেষবার তব্বতে যান 
১৭৮৫ খীষ্টাব্দে। তখন হোস্টংস গভর্নর-জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে 
গেলেও পরবতাণ বড়লাট ম্যাকফাসন এই দৌত্য-যা্রায় সানন্দে সম্মাত দেন। কিছুদিন 
পরে দেশে ফিরে এসে পূরণ গার ভোটবাগান মঠেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। 
পর পর দু'জন বড়লাটের স্নেহভাজন এই দশনামী সম্গ্যাসীটির তখন কলকাতার সরকার 
মহলের উ“চতলায় খুবই নামডাক। পরবতরট গভর্নর-জেলারেল লর্ড কর্নুওয়ালিস* 
(১৭৮৬-৯৩) ও সার জন শোর-এর (১৭৯৩-৯৮) আমলেও এ প্রাতপাত্ত অক্ষু্ন 'ছিল। 
তিব্বত ও চীন সম্পাঁক্ত সব বিষয়েই তাঁর পরামর্শ নেওয়া হত এবং লাটসাহেবরাও তাঁর 
সঙ্গে দেখা করবার জন্য মাঝে মধ্যে ভোটবাগানে যেতেন। 

'ব্রাটশ মহলে যাঁর এত খ্যাতি, তিব্বতশ মহলেরও তিনি কম আস্থাভাজন ছিলেন না। 
প্রধানত তাঁরই ব্যান্তত্বের জন্য ভোটবাগান আঁচরেই 'তিব্বতাঁ তীর্ঘযান্রী ও বাঁণকদের এক 
বড় কেন্দ্রে পারণত হল। লামারা তো সংবংসর বহু সংখ্যায় আসতেনই, আর আসতেন 
নানা শ্রেণশর দ্তিব্বতণ ব্যবসায়ী, যাঁদের অগাধ বিশ্বাস ছিল পূরণ গারর উপর। এই 
আস্থাকে কাজে লাগ্যনোর মধ্য দিয়ে তাঁর বহমুখা চাঁরন্রের বৈষায়ক 1দকটিরও দেখা 
মেলে। ভারতের বাজারে তখন 'তিব্বতাঁ সোনার প্রচ্র চাহিদা ছিল এবং ভোটবাগান 
মঠেই এই চালানী সোনা প্রাত বংসর ্লামদান হত প্রচুর পারমাণে। আরও আশ্চযের 
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কথা, পূরণ গিরি নিজেই এ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন ও বিক্রি হওয়া অবধি গচ্ছিত সোনা 
রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ভোটবাগান স্বর্ণভাণ্ডারের বিপুলতার কথা লোকমুখে প্রচারিত 
হতে দের হল না। ফলে ১৭৯৫ খ্2াম্টাব্দের এক রাতে ডাকাত পড়ল সেখানে । ঘুসুড়ি 
তখন আজকের মতো জনবহুল অণুল ছিল না। সামান্য কিছু কর্মচারশ ও সন্ন্যাসী নিরে 
বিরাট ডাকাতের দলকে বাধা দিতে গিয়ে পূরণ গিরি সড়াকর আথাতে গুরূতরভান্ে 
আহত হলেন। দসযরা সোনাদানা লুঠ করে চলে গেল। এ খবর কলকাতায় পেশছলে 
বড়লাট তাঁর ব্যক্তিগত চাকংসককে পাঠালেন । কিন্ত প্রায় দেড় দিন বেচে থেকে মাত্র ৫&২ 
বছর বয়সে বহুমুখী প্রতিভার আধকারী এই অদ্ভূতকর্মা সন্স্যাসীর জীবনদীপ নিবে 
গেল। পুরণ গিরির প্রধান শিষ্য দলজিৎ গাঁরর কাছে ঘটনার বৃণ্ান্ত শুনে বঙলাট 
ডাকাতদের ধরবার জন্য যে কড়া হদকুম দিলেন, তাতে দলের চারজন িছুদিনের মধ্যেই 
ধরা পড়ল। বিচারে তাদের ফাঁসর আদেশ হলে, ভোটবাগান মঠের প্রাঙ্গণেই ভাবং জনতার 
সামনে তাদের নাঁক ফাঁস দেওযা হয। 

দশমামণ সম্প্রদায়ের মহন্তদের সমাহিত করবার ব্যাপারে এক বিশেষ রাঁতি প্রচালত 
আছে। কবরের মতো গর্ত খুড়ে তাঁদের ম্‌তদেহ উপবিষ্ট অবস্থায় সমাহিত করা হয়ে 
থাকে। পূরণ গিরিকে যেখানে এভাবে সমাধিস্থ করা হয, সেখানে পরে এক মাঝাব 
গড়নের আটচালা-মন্দির [নর্মাণ কবে দেন তাঁর প্রধান শিষ্য দলাজৎ গাঁর। এই সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পরে জীবের শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটে । সেজন্য এজাতীয় সমাঁধি- 
সৌধে তাঁরা সর্বদাই শিবাঁলঙ্গের প্রাতষ্ঠা করে থাকেন। এখানেও তাই করা হয়েছে। 
গর্ভগৃহে প্রবেশপথের উপনে যে প্রাতষ্ঠালাঁপাঁট নিবদ্ধ আছে, তা পিতলের পাতের উপর 
খোদাই কবা। এহেন ধাতব প্রাতষ্ঠাফলক পাঁশ্চমবঙ্গের খুব কম মান্দরেই দেখোঁছ। 

কয়েকবার সংস্কারের ফলে প্রধান মঠের আকারপ্রকারে আজ যে তিব্বাতয়ানার কোন 
ছাপ নেই সেকথা আগেই বলোছ। কিন্তু উপাসিত মূর্তগৃঁল খাঁটি তিব্বত বা চৈনিক। 
ণতব্বত এবং চীন থেকে পূরণ গারিই সেগুলি সংগ্রহ করে এনোছলেন। কারকার্ষের 
দিক থেকেও তারা অপূর্ব । প্রধান প্রবেশদ্বার 'দিষে ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকে তার বিপরীত 
প্রান্তে সমতল ছাদের যে দালান-মান্দিরে উপাঁস্থত হওয়া যায়, সেখানে মার্তগ,ল রক্ষিত। 
আত বিশদ ও সূচারু কার্;কার্ষে মণ্ডিত পিতলের এক বৃহৎ সংহাসনের উপর চতুম্খ 
শিব, তিনাট মহাকাল ও একাঁট দু্গামৃর্ত স্থাঁপত। সব কশটই খুব ছোট আকারের-_ 
মাঝখানের মহাকাল মৃর্তীট সবচেয়ে বড় হলেও তার উচ্চতা ছ'ইণ্চির বেশী নয়। 
সিংহাসনের বাঁয়ে যে ধাতব তারামূর্তীট আছে তার উচ্চতা প্রায় দু'ফুট ও সেটির 
কারিগাঁর খুব উচ্চাঙ্গের। এসব দেবদেবীর নিত্যপূজা মঠের সামান্য আয় থেকেই 
পালানো নয়। সামান্য বলছি এজন্য যে, সাবেককালের তিব্বতী সাহাধ্য লুপ্ত হয়েছে 
অনেক 'দিন। দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যান্য কেন্দ্রে যেমন তারকেম্বরে- সাধারণ বাঙালনীর 
পৃষ্ঠপোষকতা যতটা সহজলভ্য, ভোটবাগানে তা নয়। কেননা, এখানকার বোদ্ধ দেবদেবীরা 
শিবের মতো জনাপ্রয় দেবতা নন। ফলে প্রণামীর অঙ্কটা তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া 
1শজ্পপ্রসারের দরুন মঠের বহু জাম হস্তান্তারত হয়েছে। সম্পশ্তর মোকদ্দমায় 
শরাঁসভারও নিয্যস্ত হয়েছে কয়েকবার । হেস্টিংসের দেওয়া ১৫০ বিঘা জাঁমর মধ্যে সেজন্য 
৫ বঘাও এখন অবাঁশম্ট আছে 'িনা সন্দেহ । একদা ভারত-ীতব্বত সংস্কৃতির মিলনস্থল 
এ কেন্দ্রটির এখন একেবারে অন্তিম দশা । সে দুর্গত থেকে একে আর উদ্ধার করা যাবে 
বলে মনে হয় না। 
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'পাকুড়হাঁস 


শ্রদ্ধেষ শ্রহরেকৃষ্। মুখোপাধ্যায় সাহত্যরঞ& মহাশয়ের কাছ থেকে সম্প্রাতি একট 
19 পেয়োছ। তাতে বীরভূম ও মনার্শদাবাদ জেলার গ্রামীণ পটুয়াদের সম্বন্ধে তান 
নানাবিধ প্রত্যক্ষ পিবরণ দিখেছেন যা গুরুসদয় মিউাঁজয়মের পট-সংগ্রহের বর্ণনাকালে 
2৮ছা থাকলেও আম [লিখবার অবকাশ পাইনি । পীর৬,ম জেলার কুড়ামঠা গ্রামে তাঁর 
পল্লশীনবাসে একাধিকবার ও জাতীশয অধ্যাপক ডক্টর সনশীওকুমার চটোপাধ্যায়ের 
কলকাতার বাসভবনে ক্হুবার তাঁব পদপ্রান্তে বসনার যে সুযোগ আমার হয়েছে, তাকে 
আম দুল সৌভাগ্য ণলে মনে করি। তন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রল্থ 'বীরভূন 
বিবরণ'এর উপাদান স্ঃগ্রহের জন্য কী অমানুষিক পারশ্রম যে তাঁকে করতে হয়েছে, সে 
কথা তখন শুনেছি। আজ থেকে পণ্টাশ-ষাট বছর আল্গ, গ্রামীণ যানবাহন বলতে যখন 
গরুর গাঁড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তখন এই জ্ঞানতপস্বী হয় গোযানে নয় এক 
মজ.রের বাঁক থেকে ঝোলানো দুই ঝুড়িতে তাঁর জনসপন্র চাপিয়ে পায়ে হেটে বীরভূম 
ও সংলশ্ন এজেলাগুলির দূরদুরান্তরে ঘুরে বোঁড়যেছেন অনাহারে অনিদ্রায়। শারীরিক 
কেশ তুচ্ছ করে, সরেজমিনে (লাইবেরী থেকে নয়) দেশকে জানবার প্রেরণা যাঁদের কাছ 
থেকে পেয়োছি তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান শীর্ষে । সেজন্য তাঁরই জেলা বীরভ্মের এক 
পটুয়াদের গ্রাম পাকুড়হাঁস সম্বন্ধে আজ কিছু লিখব 'স্থর করেছি। 
বোলপুর-লাভপুর বাস রুটে নানুরে নেমে, কাঁচা রাস্তায় মাইল তিনেক পুবে 
পাকুড়হাঁসে পেশছনো যায়। একদা বর্ধিষুু এ গ্রামে বছর চণ্লিশ আগে গুরুসদয় দত্ত 
মহাশয় বেশ কয়েক ঘর পটঃয়ার বাস দেখোছিলেন। সেকথা তাঁর লেখা 'পটঃয়া সঙ্গীত, 
গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা নিজেদের আঁকা পট দেখিয়ে ও গান গেয়ে ধাছাকাছি 
প্রামে বা মেলায় ভক্ষা” করে বেড়াতেন। ভক্ষা" কথাটির স্থানীয় অর্থ ঠিক 1১999179 
শয়: সঙ্গীত সহযোগে জড়ানো বা দীঘল পট দেখানোর পর উপাস্থিত ব্যান্তরা টাকা- 
পয়সা, চালডাল বা কাপড়চোপড় যা দক্ষিণা দেন তাকেই এক্ষেত্রে ণভক্ষা' বলে। কিছুদিন 
আগে, আমার পাঁরদর্শনের সময়, পাকুড়হাঁসে পট;য়াদের সংখ্যা এসে দাঁড়য়োছল মাত্র 
1তন-চাব ঘরে। এখন আরও কমেছে কনা জানি না। তবুও পাকুড়হাঁসকে পট,য়াদের 
প্রাতানধিত্ব কপ্পতে পারে এমন গ্রাম বলে চিহিতত করা ভুল নয় কেননা নানাবিধ 
আর্থিক ও সামাজিক কারণে এই বিশেষ শিজ্পিগোম্ঠনর সর্বব্যাপী সংখ্যাহ্াসের জন্য 
এখন খুব কম গ্রামেই তাঁদের যথেন্ট পরিমাণে দেখা যায়। 
আর পাঁচটা গ্রামের পটুয়াদের মতো পাকুড়হাঁসের পট;য়াদেরও এখন দৈন্যদশা । পৈতৃক 
বৃত্তিতে তাঁদের আর পেট চলে না. ঝাঁীদন। সেজন্য সকলেই এখন ঘরাম বা, সাধারণ 
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শ্রমকের কাজ করেন ও অবসর সমযে গান গেয়ে বাপ-ঠাকুরদার আঁকা পট দোঁখয়ে বেড়ান। 
পাকুড়হাঁসে পট আঁকবার শিল্পীও এখন নেই বললেই চলে । সেখানকার রেণুপদ চিন্কর 
(এ+দের পদবাঁর কথা পরে বলছি) যে জড়ানো পটগুলি আমাকে দোঁখয়েছিলেন, তা নাকি 
ময়ূবে*বর থানার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে রামনগরের কাছে মোজরা নামে আর একাঁটি 
গ্রামের সুধীর পটুয়ার আঁঙ্কত। শেষোক্ত গ্রামাট মার্শদাবাদ জেলায় অবাস্থিত। সাঁহীথিয়া 
থেকে বাসে কোটাসূর ও রামনগর হয়ে সেখানে যাওয়া যায়। সেখানকার আরও দুশতন 
ঘর সাক্রুয় পটুয়া এখন নাকি প্রধানত রাজমিস্তির ও প্রতিমা গড়ার কাজ করে থাকেন। 

পাকুড়হাঁসের পট;য়ারা 'মাল', “পটুয়া" ও শচত্রকর, এই তিনাঁট পদবীই বকল্পে 
বাবহার করে থাকেন। আমার পাঁরদর্শনের সময় প্রধান যে কয়েকজনের সন্ধান পেয়ে- 
ছিলাম তাঁরা রেণৃপদ, কানাই, দেবেন্দ্র ও ছোবান (শোভান ?) মাল (অথবা পটুয়া বা 
চিত্রকর) । গ্রামের যে পাড়ায় তাঁদের বাস তার নাম 'মালপাড়াঃ। 

পটুয়ারা যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যবতাঁ প্রাচীন এক গোষ্ঠণ সেকথা 
'গরুসদয়, দত্ত মহাশয় তাঁর 'পটুয়া সঙ্গণত' গ্রন্থে সবিস্তারে বলেছেন। সাহত্যরতর 
মহাশয়ও তাঁর চিঠিতে লিখেছেন-“পটুয়ারা বহু পূরানো সম্প্রদায়। ইহারা মহামতি 
চাণক্যের গুস্তচর 'ছিল। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' ইহাদের উল্লেখ আছে। বাণেভটের 
হর্ষ-চারতে রাজধানী প্রবেশের মুখে হর্ষ এই যম-পর্যটকদের দেখিয়া অমঞ্গলের 
আশঞুকায় ভীত হন। ইহারা অযান্রা।” প্রসঙ্গত, 'হর্ষ-চাঁরত” ও “মনদ্রারাক্ষস, যে যথাক্রমে 
খীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দিকে ও অস্টম শতকে রাঁচিত হয়েছিল একথার উদ্দেখ 
থেকেই বোঝা যাবে এ সম্প্রদায় কত প্রাচীন। 

'্হ্ষবৈবর্ত পুরাণের মতে ব্রাহ্মণবেশশী বিশ্বকর্মার রসে গোপকন্যাবেশশী ঘৃতাচীর 
গর্ভে যে নয় পুত্রের জন্ম হয়, তাঁরা মালাকার, কর্মকার, শঞ্খকার, কুক্দিবক_ (তাঁত), 
কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধার, চিন্নকার ও স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের আদ পুরুষ। সোঁদক 
থেকে পটটরারা অন্যান্য কুঁটিরশিল্পীদের সগোন (ও তাঁদের মতোই সামাজিক মর্যাদার 
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আঁধকারাঁ। কিন্তু অতাঁতের ব্রাহ্মণশাঁসত সমাজে র্রাহ্গণানার্দন্ট চিন্রা্কন পদ্ধাতর 
ব্যাত্রম করোছিলেন বলে তাঁরা হয়ত পাঁতিত হন। কেন তাঁরা এই শ্রম্টাচারের দোষে দায়ী 
হলেন? গুরুসদয় দত্তের মতে-_“গণজাতির প্রয়োজনের আহ্বানে ও স্বকীয় আত্মার 
অনন্রেরণার ফলে বাংলার জাতীয় শিল্পী পট;য়াগণ তাঁহাদের গশীতিকায়, চিত্রে ও 
মূন্ময়ী প্রতিমা পারকম্পনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় 'বাধাবধানের প্রাত উপেক্ষা প্রদর্শন কাঁরয়া 
বাংলার নিজস্ব ভাব ও রসের ব্যঞ্জনাময় রূপকল্পনা কারতে সাহস প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ 
সমাজের ভ্রুকঁটি উপেক্ষা করিয়াছিল বালিয়াই যে তাহারা সমাজ হইতে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক 
পাঁতিত হইয়াছিল এইরূপ মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ও সমাজ কর্তৃক নির্যাতিত এই' 
জাতীয় ভন্তসাধক শাঁলুপগণ জাতীয় ভাবধারা ও রূপধারাকে যে বন করে নাই, ইহা. 
বাংলার গণজাতীয় আতনার দুদ্দমনশয় স্বাধীনতা প্রয়তারই প্রকৃষ্ট পাঁরচয়।” ('পট/য়া| 
সঙ্গত” ঃ পারচায়িকা)। 

পটুয়াগীতির কিছ কিছ: পালা হর-পার্বতশীর লীলাকে কেন্দ্র করে রাঁচত। সেখানে 
মহাদেবকে দূর কৈলাসবাসণ মহামাহমান্বিত দেবতা বা দ্গাকে ফড়েনবর্যময্ী দেবীর্‌পে 
কল্পনা না করে পট;য়ারা ছবিতে ও গানে তাঁদের সাধারণ বাঙ্গালণ ঘরের দম্পাঁতরূপেই 
চাত্রত করেছেন। শিবের কোচ-রমণণীর প্রাতি আসক্তি দেখাতে বা পার্বতগকে বাগাঁদনশর 
ভূমিকায় নামাতে তাঁদের বাধোন। স্থুলভাবে বলতে গেলে, এ প্রবণতা সমকালীন 
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত ছিল। তাঁর গ্রাম্য সাহত্য' প্রবন্ধে রবান্দরনাথ সেজন্য যথার্থই, 
বলেছেন “কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মৃখে প্রাতান্ঠত হইয়াছে। 
এবং তাহাদের [শখররাঁজ আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠতে পারে নাই ॥ 
যাঁদ তাহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মার্ত ধারণ কারবার চেল্টামান্র কারত, তাহা 
বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।” 

প্রবলপ্রতাপ পৌরাণিক দেবদেবীদের ঘরোয়া অল্তরঞ্গতার স্তরে নামিয়ে আনবাব 
অপরাধে ব্রাহ্ষণশাসিত সমাজ থেকে পটুয়ারা সম্ভবত বিতাঁড়ত হন। অন্য 'দকে, 
ইসলামের সদাপ্রসারিত বাহুর মধ্যে ধরা দিলেও তাঁরা রামায়ণ-মহাভারত বা পৌঁরাঁণক 
কাহিনীআশ্রত সঙ্গত কিংবা হিন্দুর প্রতিমা নির্মাণের বংশগত পেশা ছাড়তে পারেনান। 
ফলে, হিন্দ সমাজে তাঁদের জাত গেছে, মুসলমান সমাজেও তাঁদের স্থান হয়ানি। পট;য়া- 
দের সেজন্য 'হন্দু নামও যেমন আছে, মুসলমান নামও তেমনই বিরল নয়। ছেলেদেতর 
সূম্ত হয়, কিন্তু সধবারা সিশ্দুর ও কোন কোন ক্ষেত্রে শাঁখাও পরেন। পুরুষেরা রোজা 
রাখেন, নামাজ পড়েন, কিন্তু সাধারণত দাঁড় রাখেন না। ঈদ, মহরম প্রভৃতি পরবে তাঁদের 
যোগদান যেমন আবাশ্যক, তেমনই আবার পণ্ঠানন, শীতলা, মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেব- 
উমা সনাডেও তাতে রাজা দেহকে রাই ডিজি ভীতি 
সাধারণত পালিত হয় মুখাশ্ন করবার পরে। 'খাঁটি' মুসলমানদের সঙ্গে এদের বিয়ে- 
সাঁদ,হয় না; হিন্দুদের স্চগে তো সেকথা ওঠেই না। অতএব, নিজেদের ধর্মসংকর 
সমাজের মধ্যেই তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক সীমত। এহেন "হিন্দু-মুসলমান মিশ্র প্রথার 
সবই যে কেবল পাকুড়হাঁস গ্রামে অনুসৃত হয়, সেকথা বলাঁছ না, কেননা এাঁবষয়ে িছ্‌' 
কিছ আণ্ালক পার্থক্যও দেখা যায়। বীরভূম ছাড়া মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হাওড়া, 
মোঁদনীপর ও ২৪-পরগণা জেলার অনেকগাল পট:যাপল্লাতে যেসব সামাজিক রশীতি- 
নতি প্রচর্লিত দেখেছ, এখানে একত্রে তারই সার-সংকলন করলাম। পরবত 
'আখড়াপাঞ্গ নিবজ্পাটও এ প্রসঞ্গে দ্ুষ্টব্য। 

গুরুসদয় মিউাঁজয়ম' নিবন্ধে পটাঁচত্রের প্রকারভেদ, অঙ্কন প্রণালশ প্রভাত বিষয়ে 
আলোচনা করেছি বলে এখানে তা পেকে বিরত হচ্ছি। তবে পট;রা-সঞ্গীত সম্বন্ধে দ্‌- 
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চার কথা বলতে বাধা নেই। জড়ানো পটের এক-একটি 'ফ্রেম-এ যে ছবি আঁকা থাকে 
পটগণীত সর্বন্রই তার হূবহ্‌ অনুসারী নয়; ছাবতে যা রূপায়িত, অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীতে 
তা অনুপাস্থত, আবার ছাবতে যা নেই, সঙ্গীতে তা ব্যন্ত। কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, হর- 
পার্বতীলীলা প্রভাতি যে বিষয়ই দীঘল পট আঁকা হোক না কেন, তার শেষ দু'একটি 
'ফ্রেম'-এ যমরাজের রাজসভা বা নরকযন্ত্রণার দৃশ্য দেখানোই সাধারণ রীতি। এগুলি 
দেখানোর সময় পরলোকে পাপণর শাঁস্ত ও পূণ্যবানের পুরস্কারের কথা প্রায় সব গানেই 
থাকে। আশ্চর্য শোনালেও একথা সাঁত্য যে এই দীর্ঘ গানগ্ীল পটুয়াদের কাছে লিখিত- 
ভাবে পূপথর আকারে কখনই রাক্ষত হয়াঁন; পুরুষানুক্রমে তাঁরা এগ্ঁল কণ্ঠস্থ করে 
এসেছেন। পাকুড়হাঁস গ্রাম থেকে সংগৃহীত কয়েকাঁট গানের মধ্যে যে গানটি 'দয়ে এ প্রবন্ধ 
শেষ করাঁছ তা থেকে পট;য়া-সঙ্গীতের রচনারীতি ও গ্রামীণ সারল্য পাঁরস্ফুট হবে। 


পিন্ধযবধ পালা 


অজ রাজার পত্র রাজা নামে দশরথ। 
সভা করে বসে আছে লয়ে প্রজাগণ ॥ 

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজায় কষ্ট পায়। 
'গিন্নীর পাপে গৃহস্থালী নষ্ট লক্ষমী ছেড়ে যায়॥ 
শনির চিন্তায় মহারাজা রথ সাজাইল। 

ধনূকে টঙকার 'দয়ে শনিকে জাগাইল॥ 

শানর নিঃ*বাসে রথ উড়তে লাগল। 

কোথায় ছিল জটায়ু পক্ষী রথ ধরে নামাইল॥ 
নিজের গলার পুষ্পমালা জটার গলে দিল। 
মণ্তা মন্ততা ভাব মনে যেন রেখো ॥ 
এইখানেতে থাকো জটা পুষ্পরথ আগুলে। 
কানন বনে মগ শিকার করে আসিব ফিরে ॥ 
একাদশ করে আছে বনের অন্ধক মুনি। 
পালনের জল আনতে গো যাও গুণের সিন্ধু মুনি ॥ 
নিত্য নিত্য যাই গো পিতা সরোবরের ঘাটে। 
আজ যাব না যাব না পিতা প্রাণ কেদে ওঠে॥ 
যাও রে গুণের সিন্ধু কর রে গমন। 

কাল গিয়েছে একাদশ আজ ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ 
কাঁদতে কাঁদতে সিন্ধু কমন্ডুল্‌ নিল হাতে। 
ধীরে ধীরে যাত্রা করে সরোবরের ঘাটে ॥ 
চৌপাটি বন খুজে রাজা মগ নাহ পায়। 
তমালতলে বসে রাজা তম্বুল টান রয়॥ 

জলেব হড়হড়াঁন রাজা কর্ণেতে শুনিল। 

বনের মৃগ বলে সিন্ধুকে বাধল॥ 

“বাপ রে" বলে 'সম্ধু পাঁড়ল সরোবরের জলে। 
কে মোল রে দুরন্ত বাণ অঙ্গ গেল জলে । 
িগ্‌শ্গর নিয়ে চল মা-বাবারই কোলে ॥ 

ঘোড়া থেকে নেমে রাজা মরা 'সিন্ধ্য নিল। 

মরা 'সিন্ধ্‌ নিয়ে রাজা কাঁদতে ব্লাগিল ॥ 
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হায় রে বিধি কি করিলাম। 

কার পূত্র মেরে কার প্রাণ কাঁদাইলাম ॥ 

পাতার মচমচাঁন মুনি শোনেন আপন কানে। 
কে এলি রে গুণের সিম্ধু করি যে রে কোলে ॥ 
তোমার সিন্ধু নয় গো মুন নাম দশরথ। 

না জানাতে বধ করোঁছ তোমারই নন্দন ॥ 
মাঠের মধ্যে এক 'বারক্ষি সেই তো মাঠের মাথা । 
একা মায়ের পুত্র মলে মা দাঁড়াবে কোথা ॥ 
মোল মোল রে রাজা মৌল তিনজন 
[তিনজনের সংকার্য কর রে এখন॥ 

এক চিতে তিনাঁট মরা দাহন করিল। 

কলসী কলসন ঘৃত-মধু ঢালতে লাগিল ॥ 


রাঁবর পত্র ঘমরাজা যম নাম ধরে। 

বিনা অপরাধে কারও দণ্ড নাহি করে॥ 

কালদূত আর অল্টদূত যমের প্রহরায় থাকে। 

যাকে যখন হুকুম করে ধরে করে খাড়া ॥ 

চৃপ্ত গৃুস্ত মৃহুরা যারা 1দবারাত্র লেখে। 

যার যখন গো 'বাধির লেখন দুই ভেদ লেখে ॥ 

দেবতার ফল যে জন চুর করে খায়। 

তপ্ত সাঁড়াশি করে তার জিহবা কেড়ে নেয় ॥ 

নিজের পাতি থাকতে যে পরপাঁতিতে ধায়। 

খাজুর গাছে তুলে তার উাচত শাস্তি দেয় ॥ 

ভাল জল থাকতে যে জন খারাপ জল দেয়। 

যমালয়ে যমপুরীর খারানি জল খাওয়ায় ॥ 

ভানারির চাল যে জন ভূল করে নেয়। 

যমালয়ে ঢেশক দিয়ে মস্তক্ক পাড় দেয় ॥ 

বিটিবেচা টাকা যে জন ভক্ষণ করে লেয়। 

গোমাংসের ঝাড় তার মস্তকেতে দেয় ॥ 

হারিমতী বেশ্যা ছিল মহাপাপের পাপী; 

অন্নদান, বস্প্রদান, দানধ্যান করোছিল, 

তিন স্বর্গলাভ করিলে-ন॥ 

একেবারে শেষের তিন পধীন্ততে কোন ছন্দ নেই ; সেগ্যাীল সদর করে গাওয়াও হয় না। 

পালার শেষে শ্রোতারা যাতে মুস্তহদ্তে দান করেন. সেরকম অনুরোধের ভাঙ্গতে টেনে 
টেনে এ লাইনগল বলা হয়। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, এক-একটি 'বিশেষ চিন্রকল্পকে 
মোটামুট অনুসরণ করে পর পর দুশতন লাইন রচিত হয়েছে। গান ও ছবি দেখানো 
যখন এক সঙ্গে চলতে থাকে, তখন তারা পরস্পরের পাঁরপূরক হিসেবে কাজ করে। 
গুরুসদয় দত্ত'্মহাশয়ের 'পট;য়া সঙ্গণত' পুস্তকে যেসব গান সংগৃহীত হয়েছে তা উত্তর- 
রাট়ের, প্রধানত বারুভূম জেলার । আমার বিবেচনায়, মোদনীপুর জেলাকে কেন্দ্র করে 
দক্ষিণ-রাঢ়েও অল্পবিস্তর পৃথক আর এক শ্রেণীর পটুয়া সঙ্গীতের প্রচলন ছিল বা 
এখনও কিছু কিছু আছে। এ গানগুপুল লুস্ত হবার পূর্বে সংগৃহীত হওয়া উচিত। 
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পুরাঘে দশ-মাতৃকার মৃর্ত বিধিবদ্ধ আছে, কিন্তু দেশ-মাতৃকার সেরকম কোন 
বর্ণনা নেই। দেশমাতা সেজন্য এক-এক দেশপ্রোমকের কাছে এক-এক রূপে প্রাতভাত। 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের বগ্গজননণ প্রধানত দশপ্রহরণধাঁরণী দুগ্গা। কিন্তু 'তাঁনই আবার “কমলা 
কমলদলবিহারিণ' ও “বাণনী বিদ্যাদায়নী'। সপ্ত কোট সন্তানের বলই তাঁর বল। সূজলা, 
সৃফলা, মলয়জশীতলা এই বঙ্গভূমির তিনি সূহাসিনী, সুমধুরভাষনন, সুখদাত্রী, 
বরদাত্রী মাতা । রবীন্দ্রনাথের বঙ্গজননী তাঁর দরিদ্র বেশ, মলিন হাঁস ও ভাঙা ঘরের 
একাঁকিত্বের উধ্র্বে সোনার মন্দিরে আধিষ্ঠতা এক দেবাপ্রাতমা, যাঁর ডান হাতে খড়া 
জবলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ। যাঁকে দেখে দেখে সন্তানের আঁখ আর ফেরে না। 

কিন্তু এসব কবিকল্পনার অতীতে কি কোন বঞ্গজননীর আস্তত্ব আছে- প্রত্যক্ষ, 
দৃম্টিগোচর, রন্তমাংসের বঙ্গজননী? যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, যাঁর সঙ্গে কথা 
বলা যায়, যাঁর কাছ থেকে উত্তরও পাওয়া যায়? খুবই সৃষ্টিছাড়া প্রশ্ন সন্দেহ নেই। 
কিন্তু-বিশ্বাস করুন-এহেন এক জীবন্ত বঙ্গজননীর আমি একবার দেখা পেয়ে- 
ছিলাম। সে বিস্ময়কর সাক্ষাৎকারের সব কিছু খুশটনাটি এখনও আমার স্পম্ট মনে 
আছে। 


সারষা আশ্রমে বসে কথা হচ্ছিল সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে । 
কলকাতা-ডায়মণ্ডহারবার সড়কের উপরই এই শাখা-আশ্রম, ডায়মণ্ডহারবার থেকে মাইল 
চারেক উত্তরে। সন্ন্যাসঈদের কয়েকজন দীর্ঘকাল এখানে থেকে কাজ করছেন; কাছাকাছি 
'অণ্চলের খবরাখবর তাঁরা ভালই জানেন। এ রকম ওয়াকফহাল ঘাঁট থেকে এক-এক 
তল্লাটের মোটামুটি সংবাদ সংগ্রহ করে বিশদ অননসন্ধানের জন্য গ্রাম-পরিক্রমায় বার হয়ে 
পড়াই সবিধাজনক। তাতে বৃথা পারশ্রমের অনেক লাঘব হয়। স্থির হল, আখড়া- 
পাঞ্জতে সৌদনই যাওয়া যেতে পারে, কেননা সারষা থেকে সে-পল্লীর দূরত্ব পাঁচ মাইলের 
বেশ নয় যা আতন্রম করতে মান্র ঘণ্টাখানেক লাগবার কথা । সাঁরষা বাজারে এসে 
ভায়মন্ডহারবার-_নৃূরপুর রুটের বাস ধরবার জন্য যেটুকু অপেক্ষা করতে হয়োছল, হস 
নূরপূরগামী বাস দিনে দ্‌শীতনাটর বেশী যায় কিনা সন্দেহ। সেজন্য কলকাতার 'দিক 
থেকে কেউ যাঁদ আখড়াপ্দাঞ্জ যেতে চান, তাহলে ভায়মণ্ডহারবারগামণী বাসে সরিষা 
বাজার অবাঁধ এসে, বাস বদল করে, ডায়মণ্ডহারবার-নূরপুর রুটের বাস ধরাই শ্রেয়, 
যেহেতু এ দ?শট রুূটেই যথেম্টসংখ্যক বাস চলে। (পিচের সড়ক থেকে প্রায় মাইলখানেক 
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উত্তরের গ্রাম আখড়াপদাঞ্জ । নূরপৃুরগামীী বাস থেকে গোয়ানাড়া-গোবিন্দপুর স্টপেজে 
নেমে এই মাইলটাক পথ হেটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

সারষা আশ্রমের সন্ন্যাসীরা বলেছিলেন, আখড়াপ্ঞ্জতে বেশ কিছু ঘর পটুয়া বাস 
করেন যাঁরা না-হিন্দু না-মুসলমান। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ শুদ্ধি করে তাঁদের কয়েক 
ঘরকে হিন্দু করেছেন। এ খবর আমার কাছে মূল্যবান. কেননা হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সমাজের প্রত্যন্ত সীমার অধিবাসী এই অবহোলিত গোম্ঠী সম্বন্ধে হীতপূর্বে খোঁজ করে 
বোঁড়িয়েছি বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী ও মোদনীপুর জেলার গ্রামগ্রামান্তরে। 
তাঁরা সকলেই 'রাট়-বঙ্গের' বাসিন্দা । ভাগনরথীর পূর্ব তারে, ২৪-পরগণা জেলায় তাঁদের 
আঁম্তত্ব অতএব আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ । রাঢ় অঞ্চলের বাইরের পটুয়াদের সামাজিক 
রীতিনীতি, ধম আচার-আচরণ, জীবিকার পদ্ধাত প্রভূতিতে কোন উল্লেখযোগ্য 
পার্থকা আছে কনা সে বিষয়ে খোঁজ করবার জন্য গোয়ানাড়া-গোবিন্দপুর স্টপেজে 
যখন বাস থেকে নামলাম, তখন বেলা বেশ গাঁড়য়ে গিয়েছে । পথের ধারে দু'একটি পাকা 
বাড়ি, কিছ্‌ দোকানপাট, অল্পস্ব্প লোকজন । মোড়ের মাথার চায়ের দোকঢুনের জটলার 
কাছাকাছি হতেই প্রত্যাশিত জেরা শুরু হয়ে গেল_ কোথায় যাবেন, কার বাঁড় যাবেন, 
আগমনের উদ্দেশ্য কি ইত্যাঁদ। অপাঁরচিত আগন্তুক সম্বন্ধে গ্রাম-বাংলার লোক খুবই 
কৌতূহলী সন্দেহ নেই, 'কল্তু তাঁদের প্রাথামক সংশয় দূর করতে পারলে অকৃপণ 
সহযোগিতা অবধারত। এখানেও তার ব্যাতিক্রম হল না। চায়ের দোকানের পাওনা মিটিয়ে 
দিয়ে এক যুবক এসে বললেন-_-আমার বাড়ি আখড়াপনাঞ্জ; কলকাতায় চাকার করি; আজ 
শানবার তাই বাঁড় ফিরাছ: চলুন আপনাকে "শর্টকাট" রাস্তা দৌখয়ে নিয়ে যাই। বাঁড়- 
ঘরের পিছনে কিছ দূর এসে আইল-পথ ধরে আমরা মাঠে নেমে পড়লাম। দূরের গাছ- 
পালার দিকে দোখয়ে যুবক বললেন- এই মাঠটুকু পেরোলেই ওইখানে আখড়াপহুঞ্জি গ্রাম । 

আমার আসবার উদ্দেশ্য আগেই বলোছিলাম; পথ চলতে চলতে পট[য়াদের সম্বন্ধেই 
প্রধানত কথাবার্তা হতে লাগল। স্থানীয় লোকের কাছে তাঁরা 'পাঁটদার” বলে পাঁরাচিত; 
বাস তাঁদের গ্রামের স্বতল্ত এক অংশে পোটোপাড়ায়। সংখ্যায় ১৫।১৬ ঘর। তাঁরা নানা- 
রকম প্রাতম্মী ও মেলার পূতুল তরি করেন; পট আঁকার রেওয়াজ এখন আর নেই বললেই 
চলে। পূর্ণপ্রুষেরা পট আঁকতেন কনা, সে পট দেখিয়ে গ্রামগ্রামান্তরে গান গেয়ে 
বেড়াতেন কিনা, আগেকার সেসব পট এখনও কারও কাছে সণ্চিত আছে কনা সে বিষয়ে 
সঙ্গ যুবকটি বিশেষ কিছু জানেন না। হঠাৎ যুবকটি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি তো 
নিশ্চয়ই খবরের কাগজের লোক; তা না হলে এত কষ্ট করে এই অজ পাড়াগাঁয়ে পাঁটদার- 
দের খোঁজ করতে আসবেন কেন! বললাম--ঠিক সে রকমটা নয়, তবে কাগজ-টাগজে 
কালেভদ্রে 'লীখাঁটাখ, এই আর কি। উৎসাহ বেড়ে গেল যুবকের। বললেন-_দেখুন' 
আমরা ব্রাহ্মণ; গ্রামের সম্ভ্রান্ত পাঁরবার। সেইজন্যই বাঁল--আপাঁন যখন পাঁটদারদের 
সম্বন্ধে লিখবেন, তখন এরা হিন্দৃদের সঙ্গে কিরকম প্রবণ্ণনা করেন সেকথা লিখতে যেন 
ভুলবেন না। আমার প্রশ্নের জবাবে বিষয়টা তিনি আরও বিশদভাবে বাবয়ে বললেন। 
শাদ্ধি হয়ে যে দু'এক ঘর পটিদার হিন্দু হয়েছেন, তাঁরা ছাড়া আখড়াপঞ্জর বাঁক সব 
পাঁটদার মুসলমান । কিন্তু দুর্গা, কালণ, সরস্বতীশ প্রভাত পূজার মরসুূমে তাঁরা যখন 
বেহালা বা ডায়মণ্ডহারবারের বাজারে অস্থায়ী ডেরা বেধে হিন্দুর কাছে বিব্রশর জন্য 
রাশি রাশি বানান, তখন গ্রামের কামাল পাঁটদার নাম নেন কমল চিত্রকর, মাদলক 
পাঁটদার হন মানিক শচন্রকর আর কাল পঁটিদার নিজেকে প্রচারিত করেন কালিপদ 'চিন্র- 
কর বলে। এভাবে নাম ভাঁড়য়ে হিন্দু নাম নেওয়ার মধ্যে যে জঘন্য প্রতারণা আছে, 
আপনার লেখায় তার যেন স্পন্ট উল্লোধ থাকে। 
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না-হিন্দু না-মুসলমান এই পটঃয়া সম্প্রদায়ের তোর প্রাতমা যে খাঁটি হিন্দুরা বিনা 
প্রত্যবায়ে আবহমানকাল কিনে আসছেন; প্রধানত মুসলমান দঁজর্দের তোর রোডিমেড 
পোশাক ও টুপ যে হিন্দুরা খাঁরদ করেন লাখে লাখে; মঘসলমান বাবুর্চর হাতের রান্না 
যে শহুরে হোটেল-রেস্তোরাঁয় হিন্দ রসনার ব্যাপক তৃপ্তসাধন করে থাকে_এসব 
যুক্ত দিয়ে ব্রাহ্মণ যুবককে টলানো গেল না। বাঁক পথটুকু প্রায় নীরবেই হেটে এলান 
দু'জনে, কিন্তু মনে হল, এই পটুয়াগো্ঠী কেন যে দীর্ঘকাল 'হন্দু ও মুসলমান উভয 
সম্প্রদায়েরই বাইরে এক স্বতন্ত্র জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন, সে প্রশ্নের যেন জবান 
পেয়ে গেলাম। হষচিরিত ও মূদ্রারাক্ষম থেকে জানা যায়, পট;য়া সম্প্রদায় ভারতবর্ষে 
মুসলিম আবির্ভবের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় সমাজের অন্তভূন্ত ছিলেন। 
মূসলমান শাসনকালে আরও বহু অন্ত্যজ [হন্দ,র মতো তারাও ধর্মান্তারত হন। কিন্তু 
গণ-ধর্মান্তর যত সহজে সম্পন্ন হয়, বিকল্প জীবিকা সংগ্রহ তত সহজে সাধিত হয়ান। 
ফলে, 'হন্দু পৌরাণিক কাঁহনশীর পট আঁকা ও সে বিষয়ে পালা গান করে বেড়ানো এবং 
প্রাতমা নির্মাণ তাঁদের পেশা হিসাবে থেকেই যায়। সেজন্য ধমাঁয় আচরণে মুসলমান 
হলেও িন্দ্ু-ঘে“ষা জীবিকার কারণে তাঁরা কখনই খাঁটি মুসলমান বলে স্বীকৃত হননি। 
পক্ষান্তরে, প্রাতিমা নিমাণের বংশগত দক্ষতা ও হিন্দু পুরাণের নানা কাহিনী কণ্ঠস্থ 
থাকা সত্তেও তাঁদের ইসলামী জীবনযাত্রা হিন্দু সমাজে প্রবেশের অন্তরায় হয়েছে। দুই 
' ধর্মের মাঝামাঝ পড়ে তাঁরা উভয় ধর্মেরই রীতিনীতি গ্রহণ করেছেন। এই স্বতঃাবরুদ্ধ 
আস্তিত্ব থেকে তাঁরা হয়ত সাবেক হন্দুয়ানিতে ফিরে যেতে পারতেন যাঁদ 'হন্দু সমাজ 
তাঁদের প্রাতি সদয় হতেন, সামাজিকভাবে তাঁদের যাঁদ অপাঙ্ন্তেয় করে না রাখতেন। 
জাঁবিকা ও ধায় জীবনে তাহলে একটা মেলবন্ধন ঘটতে পারত। কিন্তু সঙ্গ যুবকাঁটির 
কথায় তাঁদের অচ্ছৃত করে রাখবার মনোভাব বর্ণ 'হন্দুসমাজে এগনও যে কত প্রবল 
তার প্রমাণ পেলাম । অন্য দিকে, হিন্দু পুরাণ ও প্রাতিমাঁশিল্পে আকণ্ঠ নিমাঁজ্জত এ 
সম্প্রদায়ের মুসলমান সমাজে প্নরাপুরি স্বীকীট্ট পাওয়াও যে কত দুরূহ সেকথাও 
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সহজেই অন্মেয়। এই শিজ্পীগোষ্ঠীর না-হিল্দু না-মুসলমান আঁস্তত্বের এই হল পট- 
ভূমি। 

গ্রামের পোটোপাড়ায় যখন এসে পেশছলাম, তখন এরকম নানান চিন্তারই আলোড়ন 
চলছিল মনে মনে। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জানলাম ১৫।১৬ ঘরের এই পট;য়া সম্প্রদায় কয়েক 
পূরুষ আগে মোঁদনাঁপদর জেলার সূতাহাটা থানার চৈতন্যপূর ও ২৪-পরগণা জেলার 
ডায়মণ্ডহারবার থানার বাগদা গ্রাম থেকে এসে এখানে বসাতি স্থাপন করেন। ঠিক ক 
কারণে এই স্থানান্তর ঘটে এখন তা আর জানা যায় না। চৈতনাপুর ও কাছাকাছ গ্রা 
আকুবপরে সাক্রয় পট;য়ারা এখনও বাস করেন। শেষোস্ত পল্লীর রজনী চিত্রকর তাঁর 
কৃতিত্বের জন্য কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। বাগদা গ্রামের খবর আমার 
ঠিক জানা নেই। সে যাই হোক, ভাগনরথীর পূর্ব ও পশ্চিমের দুই গ্রাম থেকে সাবেক 
পটুয়ারা যে এখানে এসে একত্র বসবাস শুরু করেন সেটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

আখড়াপুঞ্জির পটঃয়ারা এখন পট আঁকা বা পটঙ*দেখানো ছেড়ে দিয়েছেন উপাজনের 
স্বল্পতার জন্য। প্রাতমা ও মেলার পুতুল তোর করাই বর্তমানে তাঁদের প্রধান জীবিকা । 
দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষমনী, কাল, শশতলা, ষষ্ঠী, মনসা পণ্টানন্দ ইত্যাদি প্রাতিমাই প্রধান; 
অন্যান্য মৃর্তও বায়না পেলে, প্রয়োজনে ফোটো দেখে. তাঁরা তোর করে দিতে পারেন। 
বড় বড় পূজার মরসূমে কারিগরদের প্রায় সকলেই বেহালা বা ডায়মন্ডহারবারে অস্থায়ী- 
ভাবে কিছুদিন থেকে, সেখানে প্রস্তুত প্রাতমা সেখানেই বির করে দিয়ে বাঁড় ফিরে 
আসেন । মেলার পুতুল ও পশুপাখি প্রভৃতি গ্রামেই তৈরি হয় যথেম্ট পাঁরমাণে । সেগুলি 
কাছাকাছি মেলায় কিছু কিছ 'বিকু হয়, তবে বেশী অংশ কেনেন সাঁরষার হাটের 
পাইকাররা। অল্প দক্ষতাসাপেক্ষ এসব সস্তা জিনিস সাধারণত মাহলারা বা ছোট ছেলে- 
মেয়েরা তোর করে থাকেন। কিন্তু প্রাতিমা তৌরির ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা নিতান্ত কম 
নয়; সেখানেও তাঁরা রীতিমতো সাহায্য করে থাকেন পুরুষদের । পরিবারের প্রায় সকলেই 
উপাজনে অংশ নেন বলে আখড়াপুঞ্জর পটুয়াদের জমি-জায়গা বিশেষ না থাকলেও 
আর্ক অবস্থা মন্দ নয়। 

এখানঝার পটুয়ারা চারটি উপাঁধ ব্যবহার করেন- পাঁটদার, চিত্রকর, গাঁজ ও গায়েন। 
প্রায় কুঁড় বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ যে তিনাট পাঁরবারের শ্বাদ্ধ করোছলেন, 
তাঁরা একই পল্লীতে বাস করলেও অন্য পাঁরবারগ্ীল থেকে ধমাঁয় ও সামাজিকভাবে 
স্বতন্ত্। চলাত কথায় তাঁরা 'হন্দু, অন্যেরা মুসলমান । কিন্তু এই তথাকাঁথত মুসলমান 
সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ অন্যান্য স্থানের মুসলমান পটুয়াদের মতই চমকপ্রদ । তাঁদের 
সুন্নত হয়, মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়, রোজা পালন করতে হয়, স্থানীয় মসঁজদে 'গয়ে 
নামাজও পড়তে হয়। মহরম, ঈদ প্রভৃতি উৎসব সকলেই পালন করেন । ঘাঁনষ্ঠ আছ্ুতীয়দের' 
ক্ষেত্রে মরণোত্তর অশৌচের কাল সাধারণত ৪১ 'দিন। বিয়ে হয় দিনের বেলায়, হিন্দুদের 
মতে, ব্রান্রে নয়৷ 'নিকা, তালাক প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে এবং চার বিবি অবাধ বিবাহ করা 
চলে। কিন্তু পুরুষদের মূল নাম মুসা, ঈসা, মালেক, খয়রাদ্দি, খালেক, কামালও যেমন 
আছে, তেমাঁন আছে কানাই, বলাই, প্রভাস, রণাঁজৎ, আনল, সূরেশ, বিমল প্রভৃতি। ' 
তাছাড়া কবর দেবার আগে মৃতদেহের মৃখাগ্নি করা প্রচলিত। পুরুষরা কেউ দাড় 
রাখেন না। এদের সধবা মাঁহলারা আঁধকাংশই 'সশ্দুর ব্যবহার করেন, শাঁখাও ব্যবহার 
করেন অনেকে,শীকন্তু নোয়া কেউ পরেন না। গ্রামের একান্তে পণ্গানল্দ, শীতলা, মনসা 
প্রভৃতি দেবদেবীর য়ে থান, আছে সেখানে আপদাঁবপদে মেয়েপুরুষ সকলেই মানত 
করেন, মনস্কাম পূর্ণ হলে পূজা দেন। অন্য দিকে, শুদ্ধিপ্রাপ্ত 'তিন ঘর পট;য়া এখন 
পুরাপ্ার হিন্দু রশীতনশীতি মেনে চলোন। তাঁদের ঘিরে দ্‌” একটি কাহিনী শুনলাম ধা 
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রীতিমতো কৌতৃূহলোদ্দীপক। শ্দ্ধ হবার পরও এ+দের একজন মৃত্যুকালে নির্দেশ দিয়ে 
যান চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁকে যেন কবর দেওয়া হয়। হিন্দু হলেও সে নিদেশি 
পালন করা হয় তাঁর ক্ষেত্রে। আর এক পাঁরবারের কর্তা ও বড় ছেলে মুসলমান থেকে 
যান, ছোট ভাই শুদ্ধি নিয়ে হন হিন্দু । কিছুদিন পর কর্তা মারা গেলে, বড় ভাই বলেন 
তাঁকে কবর দিতে হবে, ছোট ভাই বলেন দাহ করতে হবে। বড় ভাই-এর কথাই টেকে 
এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কবরই দেওয়া হয়। 

পটুয়াদের মুসলমান ও হিন্দু অংশের মধ্যে যে বিবাহাদি হয় না, সেকথা বলাই 
বাহুল্য। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, পট;য়া সমাজের বাইরের সাধারণ মুসলমান 
বা 'হন্দু পারবারের সঙ্গেও এ দুই অংশের কোন বৈবাহক সম্পর্ক নেই। কেননা এদের 
না-হিন্দু না-মৃুসলমান অস্তিত্বের জন্য এ*রা এতই পাঁতিত যে নিম্নতম শ্রেণীর কোন 
হিন্দ বা মুসলমানও এ+দের সঙ্গে কুটুম্বিতায় উৎসাহী নন। ফলে বীরভূম, বর্ধমান, 
মুর্শদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, মোদনীপুর, ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলার দূরদূরান্তে 
'বাচ্ছল্লভাবে যেসব হিন্দু বা মু্লমান পটুয়া বাস করেন, তারা বহু পরিশ্রমে পরস্পরের 
খোঁজ করে পারত্রকন্যার বিবাহ দেন। আখড়াপদাঞ্জর এক হন্দু পটুয়া এইভাবে আতমীয়তা 
স্থাপন করেছেন হাওড়া জেলার প্রশস্থ ও কুলগাঁছিয়া গ্রামের হিন্দু পট;য়াদের সত্গে। 
[বিবাহের ক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ হওয়ার যাবতীয় কুফল কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের পটুয়াদের সমভাবেই ভোগ করতে হয়। এটাই সাধারণ অবস্থা, তবে এর 
কিছু ব্াতক্রমও আছে। আর্ক বা অন্যভাবে সমাজে প্রাতম্ঠিত হলে হিন্দু বা 
মুসলমান পট/য়ারা বাইরের স্বধমদের কাছে বিয়েসাদির ব্যাপারে যে গ্রহণযোগ্য হন না 
এমন নয়। 


আখড়াপনাঞ্জ গ্রামে সোদন পেখছেছিলাম সন্ধ্যার কিছু আগে । পৃতুল-প্রাতমা তোরর 
পাট সোৌদনের মতো চূকে গেছে-_ছবি তোলা আর হল না। সেজন্য জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য 
সংগ্রহের দকে নজর দেওয়া গেল বেশ পরিমাণে । পাঁরদর্শন শেষ করে 'ফরাতি পথ ধরব, 
এমন সময় ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন এগিয়ে এসে অনুরোধ করলেন- আমার বাঁড়তে 
এসে দয়া করে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন* অনেক পারশ্রম হয়েছে আপনার । এতখান 
রাস্তা আবার হে*টে যেতে হবে। পথ দেখিয়ে তান তাঁর বাঁড়তে নিয়ে গেলেন। একট] 
দূরে তাঁর কু'ড়েঘরের মাদুর-বিছানো দাওয়ায় গয়ে বসলাম। 

শশতের রান্র। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার! জোনাক জব্লছে কাছের গাছপালায়। 
চালের বাতা থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। তার আলো গিয়ে পড়েছে সামনের কৌতূহলণী 
'জনতার নচাখেমুখে। দাওয়ায় বসে আমি আর গৃহস্বামী কথা বলছি। তারা সেসব কথা 
শুনছে নীরবে, একমনে । 

গৃহস্বামী শাঁদ্ধ-হওয়া 1হন্দু পটুয়া। বললেন-_আমরা দু ভাই। বড় ভাই হিন্দু 
হননি, আম হয়োছ। সেজন্য কোন অসুবিধা [ছল না, কেননা পোটোপাড়ার হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে বরাবরই সম্প্রশীত অক্ষ আছে। কিন্তু মুশাঁকল হল, যখন আমাদের 
বাবা মারা গেলেন। দাদা বললেন, তাঁর কবর হবে, আমি বললাম, তাঁর দাহ হওয়াই 
উচিত। 

তাঁকে বাধা 'দিয়ে বললাম-_-এ ঘটনার কথা আর কেউ যেন বলাছলেন একটু আগে। 
1তাঁন বললেন-হবে হয়ত, আম তখন সেখানে ছিলাম না। যাই হোক, সাঁলশতে 
শেষটায় ঠিক হল কবরই হবে। মুখাশ্নি করে বাবার তো কবর হল। আম হিন্দুমতে 
অশোচ পালন করলাম। তারপর কালীঘাটে গিরে পুরৃত ধরে, মাথা মুড়িয়ে, ভাল করে 
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বাবার শ্রাদ্ধ-শাল্ত করে এলাম। 

জিজ্ঞাসা করলাম-_-আপনার মা কি বেচে আছেন ? তাঁর কী মত ছিল এ বিষয়ে? 

পোড়োনোতেই মত ছিল তাঁর। তানও তো 'হন্দু। আমার সংসারেই থাকেন। দাদার 
বাঁড়তেও যান মাঝে মাঝে, তবে সেখানে থাকেন না। 

আমার বড় ইচ্ছা হল তাঁর মা'র সঙ্গে একবার দেখা কারি। কথাটা বলতেই গ্‌হ- 
স্বাম অন্দরে খবর 'দয়ে এসে আমাকে ভিতরে 'নয়ে গেলেন। 

পারম্কার নিকানো উঠোনের একপাশে একটি তুলসঈমণ্ণ। সেখানে জবালানো সন্ধ্যা- 
প্রদীপটি তখন সবে নিবে গেছে মনে হল। কাছেই সাদা থানধূতি-পরা এক বধাঁয়সী 
মাঁহলা দাঁড়য়ে। মাথার ঘোমটা তাঁর অনেকখানি নামানো । 

তাঁর আড়ম্টতা কাটানোর জন্য মামুল দু" একটা প্রশ্ন করলাম--সধবাদের শাখা, 
[সন্দুর, নোয়া পরা সম্বন্ধে । অল্পস্বল্প জবাব দিলেন তিনি। তারপরে, আর প্রশ্ন খুজে 
না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম__আচছা মা, এই যে আপনার এক ছেলে মুসলমান আর এক 
ছেলে হিন্দু, এটা কিরকম লাগে আপনার ? 

[কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না মাহলা। তারপরে বেশ স্থির গলায় জবাব দিলেন__ 
আমার এক ছেলে হিন্দু আর এক ছেলে মুসলমান তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই 
বাবা । ওরা দু'জনেই আমার নাড়ীছেস্ড়া ধন। আমার কাছে ওরা দু'জনেই সমান। 

এইবার এ রচনার সমে ফিরে যেতে পারি। সোদন পাশচম আকাশে একফালি চাঁদের 
শ্লান আলোয় মাঠের পথে একাকী ফিরে আসতে আসতে আমার যেন মনে হল সমস্ত 
বন জুড়ে বীণাধবনির সুমধুর সুরে সেই আশ্চর্য কথাগুলি সঙ্গীতের মত বাজছে-_“ওরা 
দু'জনেই আমার নাড়ীছেস্ড়া ধন ; আমার কাছে ওরা দু'জনেই সমান ।” বাঁঙকমচন্দ্র ও রবীন্দ্র- 
নাথ বঙ্গজননশীকে দেখেছেন কবিকল্পনায়। আম দেখলাম প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, রন্তমাংসের 
শরীরে_ যাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, উত্তরও পাওয়া যায়। আমার সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। 


দশাবতার তাপ 


বিফুপুরের খ্যাতি প্রধানত মান্দির-নগরণী হিসেবে। আমার সাধ্যমত সে খ্যাতির 
পরিচয় অনাত্র দেবার চেস্টা করোছ। কিন্তু আরও 'িছ_ পাঁরচয় আছে এ শহরের যা মল্ল- 
রাজাদের পুরাকীর্তর মতো জাজহল্যমান না হলেও তাঁদের সুকুমারবাত্তর আর একাঁট 
দিককে উদ্ভাসিত করে। আমি দশাবতার তাসের কথা বলছি, যা মল্ল-রাজকুলের পৃ্ট- 
পোষকতায় খ্যীষ্টীয় অস্টম অথবা নবম শতকে বফুপুরে প্রথম প্রচালত হয়েটিল বলে* 
পণ্ডিতেরা মনে করেন। 

ব্ফুপুরে যাঁরা কখনো যানান তাঁদের অবগাঁতর জন্য বাল, হাওড়া থেকে খড়াপুর 
হয়ে রেলপথে বিফূপুরের দূরত্ব ১২৬ মাইল) ট্রেনে সময় লাগে প্রায় ছ' ঘন্টা । গোমো 
প্যাসেঞ্জার সকাল নণ্টা নাগাদ হাওড়া থেকে ছেড়ে বিষ্ুপুরে পেশছয় বিকেল 'তিনটের 
কিছু আগে আর িরাতি ট্রেন বিফুপুর থেকে বেলা বারোটার কাছাকাছ সময়ে রওনা 
হয়ে হাগড়ায় আসে সন্ধ্যা ছণ্টার ?কছু পরে। বেলাবৌল যাতায়াতের জন্য এ দুই 
সবচেয়ে ভাল ট্রেন। রাতের গাঁড়ও আছে, তবে তাতে অস্ীবধা বেশী । আনম্মীনক ভাড়া, 
তৃত"য় শ্রেণীতে পাঁচ.টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে এগারো টাকা । 'বিকল্পে, তারকে*বর অবাধ 
ট্রেনে গিয়ে বাঁক পথ বাসেও যাওয়া যায়। 'কিল্তু মুণ্ডেশবরী নদীর উপর সেতু নির্মাণের 
কাজ এখনও শেষ হয়নি বলে ফেরী নোকায় নদী পার হয়ে হরিণখোলায় একবার ও 
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আরামবাগে আর একবার বাস বদল করতে হয়। উভয় ক্ষেত্নে সময় ও অর্থব্যয় পড়ে 
প্রায় একই রকম। লটবহর বেশী না থাকলে শেযোস্ত পথে যাওয়াই হয়ত সুবিধাজনক। 
কেননা, তাতে আর দু'চারটে নতুন জায়গা দেখা যায়, আরও পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার 
সুযোগ মেলে। 

দশাবতার তাস কঙাঁদনের প্রান সে আলোচনার শুরুতেই একথা বলা প্রয়োজন যে 
বহু সংস্কৃত গ্রন্থে দাবা বা পাশা জাতীয় খেলার উল্লেখ থাকলেও তাস বা অনুরূপ 
কোন খেলার উদ্লেখ দেখা যায় না। অতএব প্রান ভারতবর্ষে যে তাস খেলার প্রচলন 
ছিল না এমনই মনে হয়। কিন্ত মল্ল-রাজধানন বিষ্ুপুরের দশাবতার তাসের উৎপাত 
কাল বেশ প্রান হওয়াই সম্ভব । পাঁণ্৬ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৯৫ খীম্টাব্দেল 
এশয়াঁটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের মুখপন্রে প্রকাশিত তাঁর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে 
এই দৃঢ় আঁভমও প্রকাশ কবেন যে, দশাবতার তাসের প্রথম প্রচলন হয় আনুমানিক 
খষ্টীয় অস্টম বা নবম শতকে যখন মন্ল-রাঞজকুলের আঁদ-পুরুষেরা বিষুপুব 
1সংহাসনে,সমাসীন ছিলেন। শাস্ৰ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যে মূল যাঁন্তর উপর প্রাতান্তিত 
তা বুঝতে হলে এই শ্রেণঈপ তাসের সবাক্ষি”ত একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। 

সাধুদের পাঁরধরাণ, দৃত্কু৩কারীদের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য বিফ যে 
অবঙারর্‌পে দশবার পাথবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ পৌরাণিক কাঁহনী সর্বজন- 
বাঁদত। ভারতায় জনমানসে মীন, কর্ম বরাহ, নধসংহ, বামন (ন্রীবক্ষম), রাম 
(রধংনাথ), পরশ,বাম, বলরাম, জগলাথ (বিকল্প বৃদ্ধ) ও কলিক-_এই দশ অবতারের 
সেজনা অসাম প্রভাব । এ“দের প্রতোককে অবলম্বন করে এক-একাঁট রং বা শ্রেণীর কল্পনা 
করা হয়েছে নলে এ তাসের নাম দশাবতার তাস। দশাঁট রঙের প্রাতাঁটিতে থাকে বারো16 
তাস; অর্থাৎ মোট তাসের সংখ্যা এক শ কুঁড়। এক রঙের বারো তাসের মধ্যে 'অনার্স 
কাড” মাধ দুট সর্বোচ্চটিতে উৎকীর্ণ থাকে অবতারের এক বহ-বর্ণ চিন্তন আর পরেরটিতে 
থাকে তাঁর উঞ্শীর বা মন্ধীর। পরবতর্ঁ অণ্প মূল্যের দশটি তাস ইউরোপ-আগত হাল 
আমলের তাসের মতই দশ. নয়, আট থেকে তাঁর, দুর, টেক্কা পন্তি। তাসের গায়ে 
অবতার ও তাঁর উজীরের মূর্তি প্রথাগত ভঙ্গিতে আঁকা হলেও নিম্নমূল্যের তাসগলিতে 
িন্ত পৃথক পৃথক প্রতীকাঁচহ্ের ব্যবহার করা হয়। যেমন, মীন অবতারের প্রতীক 
মাছ, কর্ম অবতারের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমণ্ডুল;, রামের 
তর, পরশুরামের কুঠার, বলরামের মূষল, জগন্নাথ বা বুদ্ধের পদ্ম আর কাঁ্কির খড়া। 
মীন অবতারের বো রঙের) টেক্কায় সেজন্য আঁকা থাকে একটি মাছ, তিরিতে তিনি, 
নহলায় নশট ইত্যাঁদ। একই নিয়মে জগন্নাথ বা বুদ্ধ অবতারের পঞ্জায় আঁকা থাকে 
“পাঁচাট পদ্ম, ছঞ্জায় ছণশট ইত্যাঁদ। অন্যান্য অবতারের বেলায়, প্রতকভেদে, একই রীতি 
অনুসরণ করা হয়ে থাকে । অবতারদের মধ্যে রাম বা রঘুনাথের আপোক্ষিক গ্র্যত্ব সব- 
চেয়ে বেশী । তাঁর এতই সম্মান যে রাম-অবতারের তাস 'দয়ে যান খেলা শুরু করবো, 
সে পিটাট তো তান পাবেনই, এমন 'ি সর্বোচ্চ তাসের সূবাদে পরের পিটাঁটও তরি 
বাঁধা, তা তান যে তাস দিয়েই খেলা আরম্ভ করুন না কেন। 

অবতারদের মধ্যে পাঁচজন 'অন্ত্যজ" আর পাঁচজন 'অভিজাত'। মনুষ্যেতর প্রাণী বা 
তার কাছাকাছি যাঁদের আকৃতি তাঁরা হন শ্রেণীর, যেমন মীন, কূর্ম, বরাহ, নাঁসংহ ও 
বামন আর মানুষ বা দেবতার মত যাঁদের আকৃতি তাঁরা উচ্চ শ্রেণীর, যেমন রাম, পরশু- 
রাম, বলরাম, জগন্নাথ (বৃদ্ধ) ও কলিক। আঁভজাত অবতারের রঙের ক্ষেত্রে 'অনার্প 
কারের পরেই টেক্কা হল সর্বোচ্চ তাস, তারপরে দুর, তাঁর ইত্যাদিক্রমে দশ সবচেয়ে 
ছোট তাস। অন্য দিকে অন্ত্যজ অবতারদের রঙে,*অনার্স কার্ডের পরে দশ হল সর্বোচ্চ 
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তাস আর টেক্কা সব থেকে ছোট । আর এক অদ্ভূত নিয়ম--দিনমানে হলে রাম অবতারের 
তাস পেতে খেলা শুরু করতে হয়, আর রান্রে স্টার্টার' হয় মীন অবতার । 

দশাবতার তাস ও তার খেলবার পদ্ধতির এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পরে আমরা হর- 
প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সেই যুক্তিতে ফিরে যেতে পারি, যার সাহায্যে তানি প্রমাণ করবার 
চেম্টা করেছেন যে এই তাসখেলার প্রথম প্রচলন হয খ্ীষ্টীয় অম্টম বা নবম শতকে। 
বিষুপুরের তাসে অবতারদের যে পর্যায়ক্রম 'নার্দ্ট আছে, তাতে বৃদ্ধের স্থান পণ্চম। 
তাঁর প্রথাগত আকাঁতি হল গোলাকার দেহকাণ্ডের উপরে একটি মাথা ও দুশট হাত। 
[তান যে বকল্পে জগন্নাথ হিসাবেও স্বীকৃত, সেকথা আগেই বলোছি। তাঁরও অবযব 
খুব স্ানার্দন্ট নয। শাস্ত্রী মহাশয়েব মতে এই না-পশৃ না-মানুষ গড়নের জন্য বুদ্ধ বা 
জগন্নাথের স্থান অর্ধপশু নৃসংহ ও বিকৃত-মানব বামনের ঠিক মাঝখানে হওয়া উীচত, 
কেননা দশাবতার তাসে প্রাণী জগতেব প্রাচীনতম জীব মীন থেকে শুরু করে কাঁলর 
অবতার কাঁল্ক পযন্ত আকীাতিগত বিবর্তনের একটা 'নার্দন্ট ক্রম লক্ষ করা যায়। কিন্তু 
বিষুব দশ অবতাবের যে তাঁলকা পৌবাণকঙাবে সিদ্ধ তাতে বুদ্ধেধ স্থান, নবম, তাঁব 
পবেই কাঁলক। শাস্বী মহাশয় অতএব মনে করেন, পুবাণসম্মতভাবে বদ্ধের নবম স্থান 
নার্দ্ট হবার আগেই দশাবতাব তাসের প্রচলন হযে থাকবে যেজন্য তাঁকে দেখানো 
হথেছে পণ্চম স্থানে । অন্যানা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তান আবও দোঁখয়েছেন যে, পুরাণ- 
সম্মত এই অনূরূমটি নৈষ্ঠকভাবে ্থিব হয খ্ত্রীষ্পীয় একাদশ শতকে ক্ষেমেন্দ্রের বা 
দ্বাদশ শতকে জযদেবেব সময়ে । অতএব, তাঁর প্রথম 1সদ্ধান্ত-দশাবতার তাসের উৎপা্ত- 
কাল অনাধক খশল্টীষ দ্বাদশ শতক। 

বদ্ধ (বা জগল্লাথ ) অবতাবেব িম্নমূলোর তাসগ্ঁল চিণাচারতভাবে পদ্ম-চহ্ন দিয়ে 
আঁঙ্কত করা হয। এ প্রথা তখনই প্রচলিত হওয়া সম্ভব যখন বধৃদ্ধেব অপর নাম ছিল 
পদ্মপানি। পাল-পাজত্বের প্রথম দিকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম যখন বঙ্গদেশে বিশেষভাবে 
প্রাতম্ঠিত ছিল, তখনই যে এ নামাঁটির যথেষ্ট প্রচলন ছিল তার এীতহাঁসক প্রমাণ রয়েছে। 
শাস্ত্র মহাশয় সেজন্য তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিফ্*পুরের মজ্ল- 
রাজাদের পঞ্ঠপোষকতায় খ্নষ্টীয় অস্টম কি নবম শতাব্দীতে এই তাস খেলার সূর- 
পাত হয়। (ওাঁড়ষায় দশাবতার তাসের যে রকমফেব দেখা যাষ তা বফ্ুপুরের সাবেক 
তাস থেকেই উদ্ভূত বলে মনে করবার কারণ আছে ।) 

মুসলমান আমলে যে তাসের প্রচলন হয় তার নাম 'গাঁঞ্জফা'। আইন-ই-আকবরীতে 
উল্লোখত আছে যে, আকবরের সময়ের পূর্বে বারোটি রং ও প্রত্যেক রঙের বাবোটি তাসের 
এক রকম 'গাঞ্জফা' উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল। তাকে আরও সরল করে আকবর বাদশা 
মোট আটাঁট রং ও প্রতি রঙে বারোটি তাসের (অর্থাৎ মোট ৯১৬টি তাসের) একু খেলার* 
প্রবর্তন করেন। মুঘল দরবারে এ জাতীয় গাঁঞ্জফা'ই খেলা হত। সে খেলার নিয়মকানূন 
বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে. তা দশাবতাব তাস থেকে মূলত ভিন্ন নয়। অতএব, মুঘল 
আমলের গাঁঞ্জফা” 'বিদেশাগত কোন স্বতন্ত্র খেলা নয়; তা ীবুপুরে পূর্বপ্রচালিত 
খেলারই দরবার রূপ। 

ভারতে বিদেশী তাসের সূত্রপাত হয় ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের পরে। 
501101961) 1181191॥ 9119) প্রভৃতি ওলন্দাজ শব্দ থেকেই যে ইশকাপন, হরতন, রুইতন 
প্রভৃতি নামের 'উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মান্র চারটি রং ও বাহান্নটি তাসের এ- 
খেলা যে তুলনায় দশারতার তাস থেকে অনেক সরল তা সহজেই বোঝা যায়। 

মঙল্-রাজধানী বিফৃপুরে একদা দশাবতার তাসের বহ কারিগর বাস করতেন। তাঁদের 
বংশগত উপাধ ছিল ন্সত্রধর। বঙ্গদেদশ শেষ-মধ্যযুগে এই 'সৃতধর' শিজ্পীরাই একা- 
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ধারে কাঠ-খোদাইয়ের কাজ, পাথরের ভাস্কর্য, কাঁচা বা পোড়ামাটির খেলনা-পূৃতুল তৈরি 
ও পটচিন্র অণ্কনের কাজ করেছেন। দশাবতার তাসে যেসব ছবি আঁকতে হত তা পট 
আঁকবার পদ্ধাত্ থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন ছিল না বলে পট;য়া শিজ্পী বা 'সূত্রধর' শিজ্পীরাই 
এ কাজটি করতেন। অসাধারণ দক্ষতা দেখাতে পারলে এদের মধ্যে কেউ কেউ 'ফোজদার” 
এই রাজ-পদবণীতেও ভূষিত হতেন। বিফুপুরের গদাধর ফৌজদার, সতশশ ফোৌজদার, 
কেদার সত্রধব প্রমুখ অনেকে একদা দশাবতার তাস চিন্রণে বিপুল খ্যাতি অর্জন করে- 
ছিলেন। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে ও বিফুপুর বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের সংগ্রহ- 
শালা রক্ষিত কয়েক প্রস্থ প্রাচীন দশাবতার তাসের সঙ্গে আধুনিক কালে প্রস্তুত এ 
তাসের তুলনা করলে বুঝতে কম্ট হয় না যে, পটচিন্রাীশল্পের অবনাতির সঙ্গে সঙ্গে 
এক্ষেত্রেও অঙ্কনপটুৃত্ব যথেষ্ট পাঁরমাণে হাস পেয়েছে । শিল্পীর সংখ্যাও এখন মাষ্টমেয়। 
তরা সকলেই অন্য জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্) হয়েছেন; অবসর সময়ে ছু কিছু তাস 
তোর করে থাকেন মান্র। 

দশাবতার তাস পটচিত্রের সগোত্র এক নিপুণ শিল্পনিদর্শন। সামান্য কিছু যল্পাতি 
ও বংশগত দক্ষতায় এগুলি তোর হয়ে থাকে। পুরনো ধোয়া কাপড় পর পর কয়েক প্রস্থ 
সাঁজয়ে প্রথমে আঠা দিয়ে জুড়ে শাঁকয়ে নেওয়া হয়। এ আঠা তেশ্তুল-বীচির গুড়ো 
সিদ্ধ করে শিল্পী পাঁরবারের মেয়েরাই তোর করে দেন। তারপরে খাঁড়মাটর প্রলেপ 
লাগানো হয় দু" পিঠে। এই জমিনের উপর পরে ছাব আঁকতে হবে বলে মসৃণ পাথরেব 
নোড়া ঘষে ঘষে তাকে সমতল করে নেওয়া হয়। অতঃপর প্রায় চার ইণ্চি ব্যাসের একণ্ট 
গোল চাকাঁত কাপড়ের উপর চেপে ধরে কাঁচি চালিয়ে অনরূপ আকারের চাকলা কেটে 
নেওয়া হয় প্রয়োজনীয় সংখ্যায় । এগুলিরই এক পিঠে দশ অবতার ও তাঁদের দশ উঁজবের 
মূর্তি ও নিম্নমূল্যের তাসে প্রতীক চিহগুি আঁকা হয় রং-তুলি [দয়ে। কিছাঁদন আগেও 
এসব রং স্থানীয় গাছগাছড়া থেকে সনাতন পদ্ধাততেই তোর হত। বিষ্পুরে একদা 
'পাটরাঙা' নামে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বাস ছিল যাঁদের বংশগত পেশাই ছিল উদ্ভিজ্জ 
উপাদানে নানারকম পাকা রং তৈরি করা। এখন প্রয়োজন সামান্য বলে বাজার থেকে 
রোঁডমেড বং কিনে নেওয়াই রাঁতি। তাসের সামনের দিকে মার্ত বা চিহ্ন আঁকা শেষ 
হলে উলটো পিঠে গালা ও মেটে 'সশ্দুরের এক মসৃণ প্রলেপ লাঁগয়ে এদের অঙ্গসজ্জা 
শেষ করা হয়। 

দশাবতার তাস এখন কদাচিৎ খেলা হয়ে থাকে । আজকের উধ্বশ্বাস জাবনযান্রায় 
দশাঁটি রঙের ও এক শ কুঁড়ীটি তাসের এ জটিল খেলায় কারই বা আপান্ত থাকবে » 
দশাবতার তাসের অন্তিম আশ্রষ সেজন্য নির্ধারত হয়েছে 'বাভন্ন সংগ্রহশালায় ॥ 
উৎসাহী, পাঠক একট: শ্রম স্বীকার করে সেগ্দাল চাক্ষ:স করলে, পটাঁচন্রাশজ্পের এই 
অপেক্ষাকৃত অপাঁরচত শাখাঁট যে একদা মনোহর রঙে ও দক্ষ তুলির টানে কত সম্প 
ছিল, সেকথা সহজেই বুঝতে পারবেন। 
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১৮১ 
হাট সেরাল্দি 


শান্তিনিকেতনের পোঁষ-মেলায় যাঁরা গিয়েছেন ভাবা জানেন, সেখান বিশ্বভারতনর 
তরফ থেকে মেলার তদারাঁক করবার জন্য ?িনের চালার নীচে খড়ের বেড়া দেওয়া যে 
অস্থায়ী আফস খোলা হয়, তার আসবাব বলতে (মেলার উদ্যোন্তারা অপরাধ নেবেন 
না) গুটি দুই তত্তপোশ আর খানকয়েক নড়বড়ে চেয়াণ। তাতে বসেই পালা কবে ডিউটি 
দেন কর্মকর্তারা । এত সামান্য আসবাবেও তাঁদের জমায়েত জমে উঠতে বাবে না. কেননা 
আরও চিগাকর্ষক উপকরণ চশনাবাদাম ভাজা. পেয়াজ, খুগাঁন, জালাঁপ, চা, পান, 
সিগারেট প্রভাত -হাত বাড়ালেই মেলার দোকান থেকে পাওয়া বায়। অঙএব স্থানশষ 
ও প্রবাসী শান্তিনকেতনপ্রেমধদের যে জমাট আন্ডাঁট এখানে বদে তাপ তুলনা মেলা 
ভার। হাট সেরান্দি গ্রামের নাম আগে কখনো শুনানি: প্রথম শ*নলাম এই আঙ্ডায়। 

প্রধানত পৌষ-মেলা কভার করতেই সেবার শান্তিনিকেতনে গিযোছলাম। স্থাতি 
কয়েক দিনের । কিন্ত দ্বিতীয় দিনেই বুঝলাম মেলায় তেমন আর নতুন কিছু ছবি 
তোলবার নেই। মেলা-আফিসে গিয়ে দেখি সোঁদনকার 'ও শস.' শাঁন্তিদব ঘোষ মহাশয়। 
জনকয়েক পাম্বচর সমভিব্যাহারে তিনি ভাজা চঈনাবাদামের খোসা আঙুলে টিপে ভাঙ- 
ছিলেন আর দানা ছুড়ে দিচিছলেন তাঁর পুর.স্ট গোঁফজোড়ার 'নামো'তে । কামেরা- 
ধৃতকর অথচ লক্ষ্যহণন এ অধমের আরাঁজ শুনলেন মন দিষে। তান্পন বললেন__সোজা 
হাট সেরান্দি চলে যান; সেখানে এমন আশ্চর্য জিনিস দেখবেন যা মার কোথাও 
দেখেনাঁন। কী সেই তাজ্জব জিনিস 

বাদামভাজার ঠোঙা আমার হাতে 'দয়ে বললেন-সে গ্রামে বেশ কয়েক খর গেরস্থ- 
বাঁড়তে এখনও পটে-আঁকা দধ্গা 'প্রীতিমা'র পুজো হয়। পৌষের প্রথমে সে পঞ্টর নাগাল 
পাব কি ক্র জিজ্ঞেস করতেই জবাব পেলাম_ উপাসত পট সংবৎসন লাঁড়তত রেখে 
সামনেরু বছরের পট আঁকা হবার পর বিসজর্ন দেওয়াই সে গ্রামের রীতি । গত পুজোর 
কয়েক দুর্গা-পট সেজন্য পৌষ মাসেও দেখতে পাওয়া যাবে। আমি আর দেরি করান। 
বাদামের ঠোঙা আগেই শেষ করোছলাম। ঘোব মহাশয়ের অর্ডার চাচয়র কাপটা এস 
পেশছনো অবাধ অপেক্ষা কনোছিলাম মাব্। তারপরই বোলপূর রেল স্টেশনের কাছ থেকে 
বোলপুর-পালিতপুর সার্ভসের এক বাস ধরে আট মাইল দূরে হাট সেরান্দ্ গ্রামে 
মোড়ে এসে নেমৌছিলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। শীতের সেই মোলায়েম সকালে, বাস-চলা 
পিচের সড়ক থেকে কাঁচা রাস্তায় আধ মাইলটাক তফাতে ধনেশবর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাঁড় অবাঁধ হেটে ষেতে কোনই কম্ট হয়ান। 

চট্টোপাধ্যায় পারবারের এখানে বশ পুরুষের বাস। প্রায় সত্তর-আশি ঘর ব্রাহ্মণ 
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আছেন এ গ্রামে । প্রধান সম্প্রদায় সদ্‌গোপ: তাঁদের সংখ্যা প্রায় দু'শ ঘর। এছাড়া আছেন 
বাডীড়, বাগাঁদ, সংব্রধর প্রভৃতি-সব মিলিয়ে জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে-চার হাজার। 
আঁধকাংশই কীঁষাঁনর্ভর, তবে হালে শাক্ষত পেশাতেও অনেকে নিয্ুন্ত আছেন। পোস্ট- 
আঁফস ও হায়ার সেকে'ডারা স্কুল আছে; মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একন্রেই পড়ে । মোটা- 
মুটভাবে বীরভূম জেলার অন্যতম খর্ধিষ্ণ, গ্রাম; প্রাচীনও বটে। 

চট্টোপাধ্যায় বংশের এখানে স্থাতি অন্তত দু'শ বছর। এই দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের 
সাবেক ঠাকুরদালানে একাদক্রমে পটে-আঁকা দুর্গা প্রাতমার পূজা হয়ে আসছে । আগে 
গ্রামের সব ক'ট প্রাতিমাই এভাবে তৈরি হত। এখন মোট তেরোটি পুজোর মধ্যে সাত- 
আটা ক্ষেত্রে পটের ঠাকুর ও বাঁকগনীলতে মাঁটর মার্ত তোর হয়। পূজার 'পাধি উভয় 
ক্ষেত্রেই এক, তবে পটের প্রাতিমাগ্ীলকে পরব দুর্গাপূজা অবাঁধ রক্ষা করে তারপরে 
বিসজ'ন দেওয়া হয়। প্রথমে নাঁক বাহরাগত পট;য়ারা প্রাতমা এ'কে দিয়ে যৈতেন। কিন্তু 
আনুমানিক দেড় শ বছর ধরে গ্রামের শিল্পীরাই পুরুষানুক্রমে সে কাজ করছেন। তাঁদের 
“উপাধি 'সূন্রধর'; পেশা-পটে একে বা মাটি দয়ে প্রাতমা নির্মাণ। কুশ্ড়েঘরের চালার 
নীচের বাঁশের ফ্রেম ও কাঠের দরজা-জানালা প্রভৃতিও তাঁরা তোর করে থাকেন। গ্রামে 
এখন দশ-বারো ঘর সূত্রধরের বাস। তাঁরা সকলেই পট আঁকতে পারেন না; যাঁরা পারেন 
তাঁদের মধ্যে কাঁলপদ ও গুরুপদ সূত্রধরই প্রধান। তাঁরা দুই সহোদর ভাই; বয়স পণ্সান্ন 
থেকে ষাটের মধ্যে। 

আমার পাঁরদর্শনের দিন ছোট ভাই গুরুপদ উপস্থিত ছিলেন না। অতএব চাটুজ্যে 
বাঁড়র ঠাকুরদালানে মাদুরে বসে বড় ভাই কালিপদকে জেরা শুরু করলাম। ইতিমধ্যে 
আতাঁথপরায়ণ গৃহস্বামী এক কাঁসি ঘি-মাখা মুড়ি ও প্রচুর পারমাণ অ'লুর চপ রেখে 
গিয়োছিলেন সামনে । সাতই পৌষ যে শুভাঁদন তাতে আর সন্দেহ রইল না মনে। 
শান্তদেববাবুর আধ-ঠোঙা বাদামভাজার অনাতকাল পরেই এহেন মুখরোচক খাদ্য 
নিতান্ত শুভাঁদন ছাড়া বড় একটা জোটে না। জিজ্ঞাসাবাদ বেশ জমে উঠল। মন প্রফুল্ল 
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থাকলে মগজ যে কত ভাল কাজ করে সেকথা সকলেরই জানা । 

হাট সেরান্দির পট;য়াদের হাতিয়ার বলতে কয়েকটি মাঁটর খুরি ও কিছু তুলি। 
উপকরণ--পট আঁকবার কাপড়, সেটি টানটান করে সাঁটবার জন্য বাঁশের বাতার এক ফ্রেম, 
কিছু কাদাগোলা, কিছ জলে তেপ্তুলবীচর গুণ্ড়ো সেদ্ধ করা আঠা ও বোলপুরের 
বাজার থেকে কেনা গৃখড়ো রং। স্থানীয়ভাবে ডীদ্ভজ্জ উপকরণে রং তোর করার প্রথা 
বহ,কাল হয় লোপ পেয়েছে। তবে হাঁরিতাল, 'পউীড়, হরাকষ প্রভাত এখনও ব্যবহূত 
হর। 

প্রথমে চালাচত্রসমেত দুর্গীপ্রাতমার আকার অনুযায়ী বাঁশের একটি ফ্রেম বানিয়ে 
নিয়ে কাদাগোলা-ভেজানো এক প্রস্থ মোটা কাপড় তার উপর লাগিয়ে নেওয়া হয় টানটান 
করে ও কাপড়ের প্রান্তগদাল মুড়ে দেওয়া হয় ফ্রেমের পছন দিকে। কাদাগোলা তোর হয 
পারজ্কার এ*টেল মাঁট গুড়ো করে তা গামছায় ছে'কে ও পাঁরমাণ মত জল মিশিয়ে। 
কাদা শুকিয়ে গেলে তার উপর খাড়িগোলার প্রলেপ লাগিয়ে জামন তোর করে নেওয়া 
হগ। তারপর তুলির সাহায্যে ফকে লাল রং "দিয়ে প্রান্তরেখা ও অন্যান্য ড্রইং-এর কাজ 
শেষ করে মুর্তিগুলিতে বিশদভাবে রং লাগানোর পর খন নীল রং 'র্দয়ে পশ্চাং- 
পটের খালি জামিন ভরাট করে দেওয়াই রীতি। চাটুজ্যে বাড়তে রাক্ষত প্রাতমাট ছিল 
দৈর্ঘপ্রস্থে প্রায় পাঁচ ফুট: অন্যান্য দুর্গাপটগুঁল কমবোশ একই মাপের। ব্যবহৃত 
প্ঙের বিবরণ নিম্নরূপ £ পশ্চাৎপট সবন্রই ঘোর নীল; কাঁতকের মুখ হলদে, জামা 
সবুজ, ধুতি সাদা ('অস্তর'-এর উপর আবার খাঁড়গোলা মাখয়ে চূড়ান্ত সাদা করা 
হয়ে থাকে) : ময়ূর_ সবুজ, হলদে ও খয়োর; সরস্বতীর মুখ সাদা, শাঁড় ফিকে নীল, 
উড়ান হলদে; অসুরের গায়ের রং সবুজ ও ধূঁতি লাল; সিংহের রং হলদে ও খয়োর; 
দুর্গার অঙ্গ সামান্য কমলা-মেশানো হলুদ, শাড় লাল, উড়বান সবুজ; লক্ষমীর দেহের 
রং একই, শাঁড় লাল, উড়্যান ফিকে নীল; গণেশের মুখ সাদা, দেহ কমলা ও ধুতি 
হলদে। উপরের চালচিত্রের মাঝখানে শিব; তাঁর দু'পাশে সিংহবাহনা কালী, রাম- 
লক্ষণ, সীতা, রাধাকৃষ ও শুম্ভনিশম্ভ বধের দৃশ্য। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, শান্ত 
দেবীর মুর্তি এখানে প্রধান হলেও তাঁর আশপাশে কৃষ্ণ-রাধিকা বা রাম-লক্ষমণকে স্থাপন 
করতে কোনই বাধা হয়ান। 

রঙের প্রয়োগ ও চালচিন্রের বর্ণনা একটু িশদভাবেই করলাম এই জন্য যে, সে 
রাত নাকি একইভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে চিরকাল; শুধু পারিধেয়ের ক্ষেত্রে সামান্য 
যা বিছু ইতরাবশেষ হতে পারে। ড্রইং-পদ্ধাতিও বংশানুক্রমিকভাবে বিধিবদ্ধ । ফলে এমন 
অনুমান অসঞ্গত নয় যে, এ গ্রামে দেড় শ বছর আগেও আজকের মত দর্গা-পটই আ্কত 
হত। পুরনো এীতহ্যের ধারাবাহিকতার এ এক চমৎকার নিদর্শন। দুর্গা-পটগুিকে, 
সংবংসর রক্ষা কক্পার প্রথাটিও বহহ প্রাচীন। 

স্থানীয়ভাবে ডীদ্ভজ্জ রং তৈরি করার ব্যাপারে কালিপদ সূত্রধরের কাছে শুনলাম, 
তাঁর ঠাকুরদার আমলে কুলগাছের লাক্ষা ('লাহা”) থেকে লাল, ধোবারা যে নীল ব্যবহার 
করে তা থেকে নীল, 'গাঁরমাঁট থেকে হলুদ বা কমলা, ভুসো কালি থেকে কালো ও এসন 
রঙের মিশ্রণে মধ্যবতর্ণ রং তৈরি করা হত। কিন্তু সেসব পদ্ধাত যে বহুকাল হয় উঠে 
গেছে সেকথা আগেই বলেছি। 

খুব আধুনিক প্রাক্রয়ায় আঁকা দু'একটি দূর্গা-পট পুজোর সময় আজকাল 
কলকাতাতেও চোখে পড়ে। তারা যে হাট সেরান্দি-প্রভাবত নয় সেকথা বলাই বাহুলা। 
বস্তুত, এ গ্রামের প্রথায় পাঁশ্চমবাংলার আর কোথাও দ্গীপ্রাতমা তোর হয় বলে আম 
জানি না। 
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এ গ্রামে সাধারণ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের কয়েকটি 'টেরাকোটা' মন্দিরও আছে। উত্তর- 
পাড়ায় মণ্ডল-পাঁরবারের পাশাপাশি দুই বাঁড়র অঙ্গনে যথাক্রমে যে দুটি দেউল শিশ- 
মন্দির ও নবরত্র শ্রশধর (শালগ্রাম) মন্দির আছে তারা তেমন উদ্লেখযোগ্য নম্ন। 
এ পারবারের আর এক শরিকের পৃবপিহরুষ-প্রাতিষ্ঠত দেউল শিব-মান্দরাটর প্রাতিজ্া- 
লিপ (*শ্রীশ্রীহার/শকাবন্দা ১৭৩১৯/সন ১২.../শ্রীপবন মণ্ডল”) থেকে দেখা যায়, 
সেটি ১৮১৭ খম্টান্দে, অর্থাৎ ১৫৫ বছর আগে 'ার্ম৩ হয়েছিল। পোড়ামাটির 
অলংকরণ সাধারণ শ্রেণীর হলেও, হুবহু একই রকম অনেকগ্যীল প্রহরীমৃর্তি থেকে 
বোঝা যায় যে, কোন কোণ ক্ষেত্রে টেরাকোটা" ফলকগুলি ছাঁচে ফেলেও তোর হত। 

এ মান্দরের লাগোবা পশ্চিমে যে কু'্ড়েঘর তাতে গ্রামের প্রবলপ্রতাপ ধররাজ 
আঁধাম্ঠত। তিনি এক পাবি িলাখণ্ড, কূমণমৃর্তি নন। 'নিত্যপূ্জা ছাড়াও তাঁর বার্ষক 
গাজন উৎসব বেশ ঘটা করে পালন করা হয়। তখন আশপাশের গ্রামের অনেকেই গাজন- 
সযাসী হন। উৎসবাঁবাধ- প্রথম দিন উপবাস, দ্বিতীয় 'দন "ঘাট পুজো", তৃতীয় দন 
'মূস্ত্নান' এবং চতুর্থ দিন “ভাড়াল ভরা' ও 'চড়ক দেওয়া" । 'ধাট পুজো'র দিন [সংহাসন- 
সমেত ধর্মবাজকে বাজনা বাঁজয়ে 'নার্দণট পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্নানের 
পর, কলা গাছের কাণ্ড জোড়া 'দয়ে ভেলার মত বানিয়ে তাব উপব প্রধান ভক্ত্যাকে শুইয়ে 
(তিনি ধর্মরাজকে বুকে ধরে থাকেন) বাজনাবাঁদ্যসমেত গাঁ ঘরয়ে মন্দিরে নিয়ে আসা 
হয়। 'মুন্ত স্নানের" দিন গাজন-সন্ন্যাসী ও অন্যানারা একই পুকুরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক 
স্নান করেন। 'ভাড়াল ভরা" উৎসবে গোয়ালারা একটি বড় ভাঁড় দূধ ও জলে পূর্ণ করে 
দেবার পর সন্ন্যাসীরা সেটিকে সাড়ম্বরে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মান্দরে নিয়ে আসেন। 
মানাসকের সংখ্যা অনুসারে সে সময় পাঁচ-সাতটি পাঁঠাবাঁল হয়। চসাঁদন সন্ধ্যায় হয় “চড়ক 
দেওয়া'__ অর্থাৎ, প্রধান ভন্ত্যা সংহাসনসমেত ধর্মরাজকে বাজনা সহযোগে গ্রাম ঘ্যারয়ে 
মন্দিরে ফিরে এলে উৎসবের সমাস্তি হয়। 


শাঁন্তদেব ঘোষ মহাশয় ঠিকই বলোছলেন, হাট সেরান্দিতে এমন নতুন জিনিস দেখতে 
পাব যা আর কোথাও দেখান। সনাতন রীতির পটে দুর্গার উপাসনা আমার কাছে 
সত্যিই অভনব। কিন্তু তান বলেনন এমন আর এক নতুন জিনিস দেখলাম ফিরবার 
সময়। কাজ সেরে গ্রামের বাইরে মাঠে এসে যখন পড়োছি, তখন বেলা আর বোঁশ নেই। 
সামনে প্রায় আধ মাইল ধূলিধূসারিত পথ । এতক্ষণে যেন হঠাং টের পেলাম বেশ ক্লান্ত 
লাগছে। পাশ 'দয়ে এক গর,র গাড়ি চলেছে পচ-রাস্তার দিকে । তার চালক এতক্ষণ হয়ত 
আমাকে দেখেছে গ্রামের এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে, ছবি তুলতে। বেশ হদদ্যতার 
স্গে বললে_যাবেন নাক বাবু এ পথটুকু গাঁড় চেপে? আমার সঙ্গে সঙ্গী ছিলেন 
একজন। শহুরে মানুষ: ভাঁকে িছূতেই আরোহাী হতে রাজী করানো গেল না; তান 
হে*টেই যাবেন। ক্যামেরার ঝোলা তাঁর কাঁধে দিয়ে সওয়ার হলাম। গরুর গাঁড় আমার 
কাছে নতুন নয়: অবস্থার ফেরে বহবারই চড়তে হয়েছে। তবে এ গাঁড়তে কোন ছই নেই, 
শও বাঁশের খোলা পাটাতন, খড়ও নেই তার উপর । বোধ হয় মাঁট কেটে আনতে যাচ্ছিল 
শুকনো কোন পুকুর থেকে । হঠাৎ কি কারণে জানি না, বলা নেই কওয়া নেই দুই গরু 
উধশ্বাসে দৌড় দিল সেই এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা ধরে। বসে থাকল গাঁড় থেকে 
1ছটকে পড়তে পারি, এই আশঙ্কায় উবু হয়ে শুয়ে পড়লাম বাঁশের পাটাতনের উপর। 
গাড়োয়ানের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও গরুর থামবার কোন লক্ষণ নেই। এঁদকে বুকের 
পাঁজর ভেঙ্গে যাবার ভয়ে কনুইয়ে ভর দতেই বুঝলাম কনূইও জখম না হয়ে বায় না। 
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তখন যা থাকে বরাতে বলে দদ্' হাতের আউলে আঙুল গলিয়ে মাথার তলায় দিয়ে চিত 
হয়ে শুয়ে পড়লাম। আক্ষরিকভাবে, এরকম আন্দোলিত জবনে হইন। গরুকে বাগ 
মানানো গেল প্রায় পিচ-রাস্তার কাছে এসে। পিছনে তাকিয়ে দোখ, দূরে বন্ধুবর আসছেন 
ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে । মরে গেলেও ক্যামেরার ঝোলা কখনো হাতছাড়া কার না; 
আজকের ব্যতিক্রম দৈবানার্দ্ট বলেই মনে হল। না হলে দর্ঘাদনলালিত এ যন্ত্রপাতি- 
গুলো বাঁচাবার কোনই আশা ছিল না। অথবা এমনও হতে পারে, এই পৌষ সাত্যই এক 
মহাপৃণ্যাদন। পচের রাস্তা পেরিয়ে ওপারের মাঠে নেমে যাবার আগে গাড়োয়ান যথেচ্চ 
দৃঃখপ্রকাশ করলে। বললে আমার "কা" গরু, গাঁড়তে নতুন জুতেছি, এখনও মাঝে 
মাঝে ভয় পায়। একটু পরেই বন্ধুবর এসে হাজির হলেন। বিমল আনন্দে উদ্ভাঁসত তাঁর 
ম্‌খ। সব দৃশ্যটা তিনি শুধু প্রত্যক্ষই করেনান, বিলক্ষণ উপভোগও করেছেন মনে হল। 
ক্যামেরার ঝোলাটা ফেরত নিতে নিতে দুই বন্ধু ও ভালুকের গল্পটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে 
1দলাম। 
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পাশ্চম্ধাংশার যেকোন গ্রামের মতই এ গ্রাম। চোখে পড়তে পারে এমন পার্থক্য 
কিছুমাত্র নেই। যে খাঁড়প দাওয়ায় এসে বসোছি, তার মাটির ভিত, চাল টালির। সামনেব 
নিকনো উঠনে, কাল জামরলের ছায়ায় উৎসুক জনতা। তাদের সব কট চোখে 
কৌতূহলের উত্তেজনা । আশ্চর্য আমার কথাবার্তা, আশ্চর্য আমার আভপ্রায়। বাইতের 
বিস্ময়াধজাঁড়ত জগৎ থেকে আমি এক ক্লাচং-আগত আগন্তুক । 

যে পায়ে-চলা পথ ধরে এখানে এসে পেশছেচি, দক্ষিণবঙ্গের যেকোন গ্রাম্য পথের 
মঙ৩ই তা মনোরম। জোয়ারে-৬রা খাদলর পাশ দিয়ে, দু"ধারের ধান খেতের মাঝ দিয়ে, 
শালকফোটা নয়ানজখালর কোল ঘেষে আম-জাম-সুপারি-নারুকেলের বাগান পার হন্নে 
[িরপার1৮ত গ্রাম-বাংলার ঘ্রাণ নিতে নিতেই এসোছ। তখন শরতের শেষ ?ক হেমন্তের 
শ.রু। প্রা নীল আকাশে আলসে মেঘের সাদা ভেলা । আর সারাটা পথ, মাটি থেকে, 
খে৩ থেকে ওঠা সেই সোঁদাসোদা গন্ধ। আমার রৰ্তে মিশে আছে সে পাঁরবেশের রূপ- 
এবর্য। আমার নিঞ্বাসবায়ূতে সে পারবেশেব সৌরভ সদা-প্রবাহত। পাবিপার্শরবক 
আমার আত পাঁরাঁচত, সমবেত জনতার বেশবাসও আঁবকল বাঙালদের মত। তবু মেষে- 
পুরুষের নামে এত তফাত কেন ? 

একেবারে সামনের সারতে যে কণট বািকা-কিশোরশ অধশীর আগ্রহে দাঁড়য়েছিল, 
তাদের নাম 'ীজজ্ঞেস করলাম । তোমার নাম ক মাঃ আমার নাম জাসিল্থা-জাসিন্থা 
নুনস্‌। তোমার ?_ফিলোমনা পেরেরা। তোমার ?__সাসালিয়া দা'ক্লুজ। পিছনে দাঁড়ানো 
পৃরুষেরা নাম বললেন_ বেনোঁডক্ রোজারিও, মানুয়েল টেজরা, জোয়াকিম সৃত প্রভৃতি । 
'খাঁটি এই; বাঙালণ গ্রামে এরা কারা ? ছায়াসৃনিবিড় এই দূর পল্লীতে এসব পর্তুগীজ নাম 
কোথা থেকে এল 2 আশ্চর্য শোনাবে বটে, তব্‌ একথা সাঁত্য যে এরা পর্তুগীজদেরই 
বংশধর । সে বংশস্বাতল্্যের শ্ধুমান্ত নাম ছাড়া আজ আর অন্য বিশেষ কিছ জবাঁশম্ট 
নেই। যেটুকু বা আছে তা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে না হলেও সেকথা পরে বলাছি। প্রায় 
দু'শ বছর ধরে এ গ্রামে একটানা বসাঁতির ফলে গ্রামীণ বাঙালণীর মতোই তাঁদের কথা- 
বার্তা, বেশভূষা, জীবনযাপন প্রণালশ। অথচ 'বদেশী রক্তের খুব ফিকে একটু ছোপ 
এখনও তাঁদের গায়ে লেগে আছে। এহেন আশ্চর্য গ্রাম পাশচমবাংলায় আর্‌.একাঁটও নেই। 

সাধারণের কাছে এ লোকালয়ের সংক্ষিপ্ত নাম মীরপুর । পর্তুগীজ-বংশোদ্ভূত ও 
দেশী খএম্টানদের বাস বলে অনেকেই কিন্তু বলেন- মীরপুর খ্ীজ্টানপাড়া। মেদিনীপুর 
জেলার মাহষাদল থানার ভাগশীরথশতীরবতর্ঁ দুটি মৌজা, সৃখলালপূর ও বেতকুণ্ডু 
জুড়ে এর বস্তাত। হাওড়া থেকে ট্রেনে পাঁশকুড়া, সেখান থেকে বাসে মাঁহষাদল অবাঁধ 
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এসে অন্য বাসে গে'ওখালি পেশছে কাঁচা রাস্তায় মাইল দূই হেটে এলে এ গ্রামে উপস্থিত 
হওয়া যায়। অন্যথায় ডায়মণ্ডহারবারগামী বাসে সাঁরষার মোড়ে নেমে, ডায়মণ্ডহারবার- 
নরপুর রুটের বাস ধরে নূরপুর-গেওখালি লণ্খ সাঁভসে গঙ্গা পার হলেই পেশছনো 
যায় ওপারের গে*ওখািতে। সেখান থেকে মীরপুর হটাপথে দু মাইল। এ গ্রামের 
খ্ীম্টান আধবাসীদের কথা বলবার আগে পূর্ব ভারতে পত্ুগজদের আঁবরভাব ও 
উপানিবেশ স্থাপন সম্পর্কে একট উপক্রমাণকার হয়ত প্রয়োজন আছে। 

ডন্র রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পাঁদত 'বাংলাদেশের ইতিহাস মেধ্যযুগ)' গ্রন্থে 
(প্রথম সংস্করণ £ পৃঃ ৩০৭) বলেছেন--“পর্তৃগীজেরা অনেকে বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস 
কারত। বরিশালে পূর্বে নোয়াখালির দক্ষিণে ও চট্টগ্রামের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের 
উওর প্রান্তে যে সমৃূদয় দ্বীপ ছিল, সেখানেই তাহারা বেশীর ভাগ বাস কারত এবং 
জলপথে দস্যবৃত্তি বত কারত। সন্দ্বীপ দ্বধীপট কয়েক বৎসর যাবৎ পর্তুগীজ কার্বালোর 
অধাঁনে ছিল। তারপর সবাস্তিও গন্স্যালভেস তিবোৌ নামক এক দুধধর্য জলদস্যু তিন 
'ধসর (১৬০৭--১৬১০ খ২2) সন্দ্বীপে স্বাধীন নরপাঁওর ন্যায় রাজত্ব করিয়াছিল ।... 
পাংলাদেশের কোন বোন জমিদার তাহার মি ছিল। সৌনক ও সেনানগ্বিক হিসাবে 
পন্ুগধীজদের খুন খ্যাত ছিল। হুগলী হইতে সপ্তগ্রাম পর্য্ত ভূভাগ তাহাদের 
এ।ধকারে ছিল। অন্যান্য ধহ, স্থানে তাহাদের বসাঁতি ছিল। বাংলার বহ; জমিদার এবং 
১এশ সময় সলতানেরাও পর্তগীশজ সেনা ও সেনানায়কাদগকে আতমরক্ষার্থে 'িয্্ত 
কাঁখতেন। মখল যৃগে বাংলার নবানেরা পতৃগি৭ সৈন্য পোষণ কাঁরিতেন।” 

এহেন একদল পর্তুগীজ সৈনিককে মহিষাদলের রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায় 
(মতান্তরে তাঁর স্ত্রী পানী জানকী দেবী) খবীষ্চীয় আঠারো শতকেখ মাঝামাঝ সময়ে 
বগাঁদের আক্রমণ প্রীতিবোধ করবার জন্য মাঁহষাদলের চাব মাইল পুবে এই মীরপুর গ্রামে 
ন্সাতি করান। এখানকার বর্তমান বাঁসন্দাদের মতে তাঁদের পরপুরুষেরা সম্ভবত 
ন্যান্ডেলের পত্্ণজ উপনিবেশ থেকে এসেছিলেন । কিন্তু এ জনশ্রাতির সমর্থনে কোন 
নিরভভবষোগ্য প্রমাণ নেই। পততুগিবজদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে হয়ত একথা বলা যায় যে, 
দশর্ঘকাল এদেশে থাকবার সময় তারা কিন্তু সাদা চামড়ার অলীক গাঁক্মাজড়িত ব্যাধিতে 
[বিশেষ ভোগোন। কালা আদমণীদের আলোকের পথে নিয়ে যাবার যে গুরু দায়িত্ব ভগবান 
শ্বেতকায়দের উপর অর্পণ করেছেন সেই বানানো গল্পও তাদের কিছুমাত্র বিব্রত করেনি। 
তারা ব্যাপকভাবে অত্যাচার ও লুটপাট করেছে সত্য, 'কন্তু সভ্যতাগবাঁ ইংরেজের মতো 
আদর্শবাদের ধোঁকার পিছনে শোষণের ব্যবস্থাটা পাকা করেনি । তারা তাই এদেশে স্থায়?- 
ভাবে বসবাস করেছে । এ দেশের মেয়ে নিয়ে ঘরসংসার পেতেছে, তারপরে ধরে ধারে 
টা গিয়েছে স্থানীয় জশীবনম্োতে। মীরপুরের আদ পতুরগশজদের বেলাতেও এর 

ব্যাতরুম হয়নি। পর্তৃগণজ নাম ও পদবী ব্যবহার করে আজও যাঁরা এখানে বাম করছেন, 

রায় দু বছরে বা আনমানিক আট পরে এ অণ্চলের আঁধবাসীদের সঙ্গে তাঁদের 
শরণ এতই গভাঁর হয়েছে যে সাধারণ বাঙালস খ:সম্টানদের থেকে তাঁদের আর পৃথক 
করা যায় না। ভাষায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, আহার-বিহারে তাঁরা গ্রাম-বাংলার জনজশবনের. 
সামিল হয়ে পড়েছেন। শুধ্‌ এক-আধজনকে এখনও দেখা যায় যাঁদের রং খ্‌ব ফর্সা, চুল 
কটা, চোখ নীল । শোনা যায়, এরকম চেহারার লোক আগে নাকি আরও বেশী দেখা 
যেত। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন যেসব পদবণ প্রচলিত তা হল-দা'ক্লুজ, টেজবা, 
রোজারিও, লব, নুনিস, রতা, সুত ও পেরেরা। ফার্নান্ডো ও পলিয়ান পদবীর এখন 
আর কেউ নেই। পুরুষদের মূল নাম_জন, সামুয়েল, আযান্টনৰ, ফ্রাত্কো, লরেন্স, 
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জোয়াঁবম, আব্রাহাম, ডেভিড, নিকোলাস প্রভত ছাড়াও কানাই বলাই জাতীয় খা 
বাঙালী শামও আদ্ছ। মেষেদের ক্ষেত্রে মনিকা, াসিলিযা, মারিয়ম, মার্থা, মেরী, 
সালোম, সালোমিয়া, জাসিন্থা, ?িয়োন, মারয়া, ফলোমনা, ক্যাথারিন, ইভা, আ্যাগনেপ, 
এাঁলভ্গত্খ্থ, মার্গারেট, নেলশ, আলা, বারবারাও যেমন আছে, তেমান সৌদামনী বা 
হেমনালননও একেবাদুর বিবল নয । 
পতৃীজ খংশোদ্ভূত নন এনকম কিছ বাঙাল খীষ্টানও এ গ্রামে বাস কলেন। তাঁরা 
আদতে খাঁটি বাঙালণ 1ছলেন, এখনও আছেন। পতুগিনঈজদেব পওন এখানে কায়েম হবাব 
পর েম্নবর্ণের কিছ, স্থানধীস হন্দ পাদরশদেব হাতে খষ্টধর্মে দীক্ষত হন। এক্বা 
তাঁদেরই বংশধর । অপধ গোহ্ঠখব সঙ্গে এবা ধমেরি বন্ধনে আবদ্ধ। বলা বাহুল্য, এই 
“অপব গোহ্টী'র এখন আব কোন বংশগত স্বাতন্য নেই, পার্থক্য যা তা শুধু তাঁদের 
নামে। 
ক্যাথালক ও প্রোটেস্টান্ট দুই শ্রেণীর খ্যীষ্টানই এ গ্রামে বাস করেন। তাঁদের আনু- 
মানিক সংখ্যা যথাক্রমে ৩০০ ও ২০০। গাজা দ্‌শট একটু বড় আয়তনের দুশট কুটির। 
ক্যাথীলকরা কলকাতার সেন্ট পল চার্চকে ও প্রোটেস্টান্টরা বৈঠকখানার চার্চকে তাঁদের 
প্রধান গীজ্গা বলে মানেন। উৎসব-পার্বণে সেখান থেকেই তাঁদের পাদরীরা আসেন। 
তাঁরা ব্যাপ্টজম করান, বিষেসাঁদ দেন. গোর দেবার সময় প্রার্থনা করেন। কবর দেওযা 
হয গ্রামের পাঁশ্চমে. ধানখেতে-ঘেবা উচ্চ এক টুকরো ডাঙ্গা জাঁমতে। “এখানে আসলে 
সকদুলই সমান" -ক্যার্থালক ও প্রোটেস্টান্টের কবর সেখানে পাশাপাঁশ। একাঁটমান্ন ই*টের 
স্মৃতিসৌধ আছ এ সমাধক্ষেণ্ে। গ্রামবাসীরা বলেন, সৌঁট প্রতাপ পরামানকের, যান 
এ গ্রামেব ছোটখাট জাঁমদাব ছিলেন৷ পাশের অনাবৃত আর একাঁট কবরের শিয়রে যে 
মর্মর স্মৃতিফলক উৎকার্ণ তার ইংবেজী ও বাংলা পর মর্মীর্থ_কলকাতার বি. কে, 
আচার্য, বার-এট্‌-ল'র পত্রী ডান্তার মিসেস কাদাম্বিনী আচার্য এখানে শাঁয়তা। তাঁর 
জন্ম ১৮৭০ খ্টীম্টাব্দের ২০শে এ্রীপ্রল ও মৃত্যু ১৯০৯ খষ্টাব্দের ২৬শে মে। 
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কাদাম্বনী আচার্যের আর এক পাঁরচয়--তিনি পশ্চিমবঙ্গের এককালনন রাজ্যপাল ডন্ব 
হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শাশুড়ী । গ্রামব্দ্ধদের মতে, মত্যুকালে তান মাহষাদল রাজ- 
বাঁড়র অন্তঃপ্ারকাদের জন্য লেড ডান্তার হিসাবে 'নযুস্ত ছিলেন। কাছে'পিঠে কোথাও 
খুম্টানদের কবরস্থান না থাকায় তাঁর মৃতদেহ নাকি হাতীর পিঠে করে এনে এখানে 
সমাধিস্থ করা হয়। 

গ্রামের ভিতরে এক সম্পন্ন গৃহস্থের দাওয়ায় এসে যখন বসলাম, তখন আবালবদ্ধ- 
বানিতার ভখগড় জমলো সামনের উঠোনে । তাঁদের ও গৃহস্বামীকে অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ 
করে নানা তথ্য টুকে নিলাম নোটবইতে। কয়েকবার চা দেবার ফাঁকে ফাঁকে বার্য়সী 
গৃহকব্রীও সে আলোচনায় এসে যোগ দিতে লাগলেন । পাদরণদের মধ্যস্থতায় ব্যাপৃটি- 
জমের কথা আগেই বলেছি। তা সত্তেৰও অন্নপ্রাশনের হিন্দু প্রথাটি এদের মধ্যে ব্যাপক- 
ভাবে প্রচলিত। অনুষ্ঠানাটও ঠিক হিন্দু রাত অনুসারেই পালিত হয়। যাবতাঁম 
খএষ্টানী আচার পালন করে গনর্জায় গিয়ে বিয়ে হলেও গায়ে-হলুদ'এর চল আছে এবং 
কনেকে শাঁখা-সিপ্দুর পরানো মোটেই বিরল নয়। পর্তুগীজ এীতিহ্যের জন্য লাভ-ম্যারেজে 
বাধা নেই, কিন্তু দু'পক্ষের আঁভভাবকদের দ্বারা নার্দস্ট বিয়ের সংখ্যাই বেঁগি। যেহেতু 
ক্যাথালক ও প্রোটেস্টান্টের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না, সেজন্য ভালোবাসার বিয়েতে 
ছেলেমেয়ে এই দু'সম্প্রদায়ের হলে জটিলতা দেখা দেয়। সেখানে গ্রামা সালিশীর মধ্যস্থতায 
একপক্ষ নাঁতস্বীকার করে, অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ত্যন্ত হতে রাজী হয়। বরপণ বা কন্যা- 
পণের রেওয়াজ নেই। বিবাহশীবচ্ছেদের রীতি আছে, তবে গ্রামবৃদ্ধেরা সাধারণত এহেন 
মনান্তর মিটিয়ে দিয়ে থাকেন। 

[বধবাদের ক্ষেত্রে সরু পাড়ের সাদ। শাঁড়ই প্রচলিত পাঁরধেয়। কিন্তু হিন্দু বিধবাদের 
মতো তাঁরা নিরামিষাশী নন। বস্তুত, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মাছ-মাংস খাওয়ার ব্যাপাবে 
কোন ধমীয় নিষেধ নেই: রুচি ও সামর্থা অনুসারে গরু ও শখয়োরের মাংসও সকলেই 
খেয়ে থাকেন। জলখাবারের বেলায় চা. বিস্কুট. কেক, পাঁউরুটর প্রাতি আসান্ত কিছ বেশ]। 

গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে সাহেবিয়ানার কিছ প্রাবল্য নজরে পড়ে । খড়ে-ছাওয়া কুড়েঘরও 
যেমন আছে" তেমনি টালি-ছাওয়া কুটরের সংখ্যাও কম নয়। সম্পন্ন গুহস্থঘরে টোৌবল, 
চেয়ার, বেড-কভার, পর্দার ব্যবহার আছে। ট্রানাজস্টার রোডয়োও ঘরে ঘরে। তবে এ 
পণ্যটি এখন গ্রাম-বাংলার প্রায় সব্ত্রই দেখা যায়। আমতব্যায়তার মাত্রা যে কছু বেশন 
সেবথা গ্রামবাসীরা নিজেরাই স্বাঁকার করেন। 

পেশায় এরা কৃষিজীবী ও চাকুরে। আঁধকাংশেরই কিছু কিছু জামজমা আছে। 
যাঁদের ভ্সম্পান্ত বেশ, তাঁরা প্রধানত কাঁষাঁনভর, ?কল্তু এহেন গৃহস্থের সংখ্যা কম 
বলে অ'নককেই বাইরের চাকুরিতে বার হতে হয়েছে। তাঁরা জাহাজের কম (সারেঙ্গ» 
কুক, বাটলার, শুখানণ প্রভাতি), ছাপাখানার কাঁরগর (মোঁসনম্যান, বাইণ্ডার 'ইত্যাঁদ) 
অথবা ন্লানান কারখানার শ্রামক (ফিটার, মেকাঁনক ইত্যাঁদ)। অল্প কয়েকজন শক্ষকতাও 
করেন। মদ্‌রের গে*ওখাঁলিতে কাঁষজাত পণোর 'বাবধ ব্যবসা থাকলেও তাতে এ সম্প্রদার 
কখনো নিয়োজিত হবার চেষ্টা করেননি । বেকারসমস্যা সেজন্য বেশ প্রবলই বলা যায়। 
মোটামুটিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কলকাতার কাছাকাছি আর পাঁচটা গ্রাম 
থেকে এ পল্লীর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সাংস্কাতিক দিকের একটু খবর পেলাম 
[ফিরে আসবার 'সময়। 

কাঁচা রাস্তা ধরে গ্রামের বাইরে সবুজ ধানখেতের মধ্যে এসে পড়েছি। এতক্ষণের 
আভিজ্ঞতার রোমল্থন করতে করতে হয়ত বা অন্যমনস্কভাবেই হাঁটাছলাম। পিছন থেকে 
কারা যেন আমাকে ডাকছে মনে হল। দ্রুতপদে কয়েকাঁট ছেলেমেয়ে কাছে এসে বললে, 
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আমাদের থিয়েটারের দল "উদয়ন ক্লাব' সম্বন্ধে তো কিছ লিখে নিয়ে গেলেন না? আর 
একট: দাঁড়ালাম; শুনলাম তাদের কথা । “উদয়ন ক্লাব' খ্ীষ্টমাস ও গৃডকফ্রাইডের সময় 
থিয়েটার করে থাকে । শসরাজউদ্দৌলা', ণটপু সুলতান", “ভাড়াটে চাই' প্রভৃতি পালা 
তারা ইতিপূর্বেই মণ্স্থ করেছে । স্বী-ভূমিকার বেলায় তারা 'কি করে জিজ্দ্েস করতেই 
দলের সবচেয়ে বড় মেয়েটি ফোঁস করে উঠল । “জানেন. আমাদের, মানে মেয়েদের, পার্ট 
করতে দেয় না; এখনও ছেলেদের মেয়ে সাঁজয়ে নেয়: কী বিচ্ছিরি যে দেখায় ক বলব!” 
1ক যেন নাম বলোঁছিল মেয়েটির, ঠিক মনে নেই । ধরুন, সালেমিয়া, সালোমিয়া রতা। তার 
কথা ভাবতে ভাবতে বাঁক পথটুকু ফিরে এলাম। অভিনয়দক্ষতা হয়ত আছে মেয়েটির, 
কিন্তু প্রকাশের পথ খুজে পাচ্ছে না। এ আক্ষেপ সামায়ক হওয়াই সম্ভব । পরতগণজ 
উৎস থেকে শপ করে বাঙালয়াণার সড়কে এ সম্প্রদায় বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। 
অদুর ভাবব্যতে গ্রামে হয়ত ইলেকাঁটীঁসাট আসবে, কাঁচা রাস্তাঁট পাকা হবে, উদয়ন 
ক্লাব'-এর নিজস্ব পাকা স্টেজ হবে। সালোৌময়া কি তখন সুযোগ পাবে_লুৎফা অথব্য 
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ঘুমন্ত প্‌রীর রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে চশেছেন রাজপনত্র। গায়ে তুর ঝকমকে 
পোশাক, মাথায় পালক-বসানো পাগড়ি, কোমরে ধারালো তলোয়ার. তর,ণ তেজোদত 
চেহারা । পাঁক্ষরাজে সওয়ার হতেই দুধের মতো সাদা সেই ঘোড়া দুই ডানা মেলে উডে 
গেল আকাশে । নীচে ছ।নর মতো কত নদনদণশী, লনউপবন, গ্রামপ্রান্তর । পাঁক্ষরাজের গকন্হ 
প্রশান্তি নেই। তীক্ষন চোখে চাবাদিকে ঢেয়ে দেখছেন বাজপত্র কোথায় সুই ঘমন্ত পুরা । 
মনেক অনেক যোজন চলার পরে. দিগন্তসীমার কাছে, সবুজ পাহাড়ের কোলে নীল এন 
হদ দেখা গেল। তার তারে রাজধানণ: বাড়িখরের ছায়া, পাশের পাহাডের ছারা পড়েছে 
সেই মদীশহারিত কাকচক্ষু জলে। একট; উপ্চুতে, পাহাড়ের গায়ে, ধবধল্ব শ্বেতপাথরের 
বিশাল রাজপ্রাসাদ । িন্তু পথঘাট জনহশীন, সরোবনে কেউ স্নান করছে না, জীবনের 
কোন চিহ্ন নেই কোন দিকে। রাজপুত্র বঝলেন, লক্ষো এসে পেণছেছেন। রাজপবর*র 
[বিরাট ফটকের সামনে নেমে এল পাক্ষরাজ। তলোয়ার কোষমূস্ত করে 'নর্ভয়ে চাঁরাঁদকে 
চাইলেন রাজপাত্র। তারপর খোলা দরজা পার হয়ে রাজপুরীর ভিতরে চলে গেলেন। 

বর্ণনাটা এখানেই থামাই। কেননা এ রূপকথার বাঁক অংশটুকু আমার ম/তাই আর 
সকলের ছেদলবেলা থেকেই জানা । কিন্তু সে কাহনশী শুনতে শুনতে গৈশবের অবাধ 
কল্পনায় যেসব উজ্জল ছবি ফুটে উঠত চোখের সামনে, ভা হয়ত সকলের ক্ষেত্রে হৃবহ 
একই রকম নয়। আর যে যাই দেখুক, আমি কিন্তু রাজপত্রকে দেখোছ এক নীল হৃদ 
পার হয়ে পাহাড়ের গায়ের সেই বিরাট প্রাসাদের চত্বরে গিয়ে নামতে । আম স্পম্ট দেখোছ 
হদের সেই স্বচ্ছ জলে ডানামেলা পক্ষিরাজের সাদা ছায়া পড়েছিল। শাণত কৃপাণ হাতে 
রাজপুত্র যখন তোরণ পার হয়ে প্রাসাদের ভিতরে দূর থেকে দূরে চলে গেলেন তখন 
তেজণ ঘাড়টা বাঁকয়ে পাঁক্ষরাজ তার সামনের পা দুটো পাথরবাঁধানো উঠোনের উপর 
ঠুকাঁছ্ল, ফেনা ঝরে পড়ছিল তার মূখ থেকে, ইস্পাতের স্তরের মতো পেশনগুলো ঘাসে 
ভিজে ?৯কচিক করাছল। আমি একটুও ভূল দেখিনি: চোখের সামনে এসব একেবারে 
সপন্ট দেখেছি। আর এক শিশু, রূপকথার অন্য এক শ্রোতা, হয়ত এসব ছবি ভিন্নভাবে ' 
দেখে থাকবে। তার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। আমার শৈশবস্মৃতিতে সেই সবৃজ 
পাহাড় আর সেই নীল হদের দৃশ্য এখনো এতই উজ্জল যে, চার-পাঁচ দশক পরে বাস্তবে 
তার হঠাৎ দেখা পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেলাম। রূপকথার রঙগন কল্পনা যে এত- 
[দন বাদে এভাবে সামনে এসে দাঁড়াবে তা স্বণ্নেও ভাবিনি। 


পুর্ীলয়া থেকে রঘুনাথপুর, শালতোড়া, বড়জোড়া হয়ে দুর্গাপুর আসাছলাম 
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মোটরে। সেখান; থেকে দ্রেন ধরে কলকাতায় ফিরব । সকাল ও দুপুরটা কেটেছে পুরমালয়া 
জেলার গ্রামগ্রামান্তরে। রঘুনাথপ্রে যখন এসে পেশছলাম, তখন বেলা পড়ে আসছে। 
প্রায় নব্ধ।ই মাইল দরের দুর্গাপ্রে ঠিক সময়ে হাজির হতে হলে বেশ জোরেই গাঁড 
চালিয়ে যেতে হবে। আর কোথাও থামবার সময় নেই। গাঁড় জোরেই ছ্‌টল। কিন্তু ক্ষণে 
্চণেই মন ফেলে আসতে লাগলাম পথে ও পথের প্রান্তে। এমন ঢেউখেলানো পথ আর 
কোথায় পাবেন এক তরঞ্গেব শীর্ষ থেকে দেখা যায় মসৃণ কালো পচের ফিতে হুহ। 
করে নীল্চ নেমে গেছে । আবাব পরক্ষণেই উঠে এসেছে আর এক তরঙ্গের শীর্ষে। সেই 
অস্থায়ী চূড়া থেকে আবার নেমেছে নীচে, আবার উঠেছে উপরে । এই চলার দোলা 
মাইলের পর মাইল । আর দূ." পাশের শাল-পলাশ-মহুয়ার বন2 এমনাঁট বুঝি আর 
দেখবেন না কোথাও ' দীর্ঘ পথের দুধারে, আপনার পাশে পাশে, তরঙ্গাঁয়ত বনভাঁমির 
নিকটে দূরে তারা আপনার সহযাত্রী । এ পদুথ ভ্রমণের সময়টা যাঁদ প্রথম বসন্তে ফেলতে 
পারেন, তাহলে দেখবেন ননঈর মত নরম টোপাটোপা সাদা ফুলে মহুয়া গাছের তলা 
ছেয়ে মআছে। আর সেই সঙ্গে সব পলাশের নেশা ও চাঁপা-সবুজে মেশানো শালপাতার 
'সাশ্র্য সতেজ রঙে চোখ জাুঁড়য়ে যাবে আপনার । 

মৃগ্ধ চোখ সেই দিকে রেখেই গাঁড়র জানালায় বসেছিলাম । নাবড় নীল আকাশ; 
পড়ন্ত সর্ধালোকে আলোকিত প্রান্তর । ছাঁবর পর ছাঁব আসছে, সামনে থাকছে কছক্ষণ, 
তারপর সরে যাচ্ছে িছনের দকে। রঘুনাথপুর থেকে মাইল ছ'য়েক আসবার পর সেই 
আঁবশবাস্য ঘটনাটা একেবারে চোখের উপরই ঘটল। রাস্তার বাঁ দিকে, কছ দূরে, শৈশব- 
কল্পনার সেই সবুজ পাহাড় আর নল হ্রদ সহসা যেন ইন্দ্রজালের মতো ভেসে এল 
মহাশন্য থেকে। চমকে উঠলাম_এই তো সেই তরাঁঙ্গত-চূড়া পাহাড়, ওই তো সেট 
আয়নার মতো স্বচ্ছ সরোবর শুধু শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদ আর তার সামনের প্রশঙ্গত 
উঠনটা এত দূর থেকে স্পম্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে, 'নিশ্য়ই আছে কোথাও, জলের ধারে 
যেসব বাঁড়ঘর দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে মিশে, পাক্ষরাজ যেখানে এসে নেমোছল। 'দিন- 
শেষের সোনালী আলোয়, নির্মল আকাশের নীচে, সমস্ত দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ স্বপ্নের মতো 
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ঝলমল করতে লাগল আমার চোখের সামনে । গাঁড় থাময়ে কিছুক্ষণ সেই বাস্তবায় ত 
কেনার দিকে তাঁকয়ে রইলাম মুগ্ধ বিস্ময়ে। ঘুমন্ত রাজপুরীর পাঁরবেশের হে 
পার্কার ছবিটা আমার শৈশবস্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে মাদ্দুত হয়ে আছে তার থেকে কোনই 
তফাত নেই। মনের কোন গহন গোপনে ছবিটা লুকিয়ে ছিল এতাঁদন তা টেরও পাইীন। 

ড্রাইভার এঁদকে ঘনঘন ঘাড় দেখছে, দুর্গাপুরে প্রেন ধরাতে হবে তাকে । তাকে দোষ 
দই না। সে বেচারা জানে না, প্রায় পণ্াশ বছর পিছনে ফেলে-আসা এক সুমধুর স্মৃতি" 
আম তখন আস্বাদ নিচিছলাম পুরনো মদের মতো । কোন গ্রাম, কি তার নাম, কারা 
সেখানে থাকে, কিছুই খোঁজ নেওয়া হল না। দুর্গাপুরে যথাসময়ে পৌছে কলকাতায় 
ফিরে এলাম। কিন্তু হঠাৎ-দেখা সেই সবুজ পাহাড় আর নীল হদের ছবিটা আমাকে 
আচ্ছন্ন করে রইল অজ্প জবরের মতো । 


মাসখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে গেলাম সেপথে। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া 
ছাঁড়য়ে, পশ্চিমমুখী রাস্তায় কয়েক মাইল দরে, রাস্তার পাশে, পুরু্য়া জেলার 
সাঁতুঁড়ি থানার বাঁড়। দারোগাবাবুকে মোটামন্টি একটা বর্ণনা দিতেই তান বললেন, 
ব্‌ঝোছি, গাঁদবেড়ে। গ্রামের কথা বলছেন। রঘুনাথপুরের দিকে আরও সাত-আট মাইল 
গেলে, ডানহাতি এক পাহাড়ের কোলে এক হদের ধারে সে গ্রাম পাধেন। পিচের সড়ক 
ছেড়ে কাঁচা প্রাস্তায় মাইলটাক পথ । কিন্তু সেখানে কি দেখবেন 2 ওটা.তো মাদ্রাজীদেব 
গ্রাম। 

মাদ্রাজীদের গ্রাম ? 'বস্ময়ের ওপর এ আর এক বিস্ময়! 'গাঁদবেড়ো' এই হত্কুচ্ছিত 
বামঠা শুনে আমার রুপকথার ঘুমল্ত রাজপরীর ভাবকণ্পনাটা হীতিপবেই বেশ আহত 
হয়েছিল। মাদ্রাজীদের গ্রাম শুনে যেন পায়ের তলার মাঁট সরে যেতে লাগল। দারোগা- 
থাবু বললেন, বাঙাল+ও আছে, তারাই সংখ্যায় বেশী, তবে গ্রামের নেতৃত্ব মাদ্রাজীদের 
হাতে। তাঁরা ব্রাহ্মণ । গ্রামের আঁধকাংশ লোক তাঁদেরই শিষ্য, জাঁমিজমার মালিকানাও 
বেশীর ভাগ তাঁদের হাতে। বাঁকুড়া-পুরুিয়া সীমান্তে অবাস্থত এই দূর পল্লীতে 
দ্রাবিড়সন্তানেরা কিভাবে, কতাঁদন আগে এসে বসাঁত করেছেন. দারোগাবাবু তা জানেন 
না, তবে এখানে তাঁদের বাস যে কয়েক পুরুষের তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। মনে আছে. 
. 'হাইাল ইন:টারোস্টং' বলে ঘুষ মেরোছলাম দারোগাবাবুর টোবলে। কেননা আমার 
শৈশব এখন দূর অতাঁতে বিলবয়মান। রূপকথা শোনা মাত্র আজ আর মন তেমন সহজেই 
উধাও হয়ে যায় না। রাজপনন্-রাজকন্যাদের বদলে সাধারণ মানুষের পত্রকন্যাদের 
ভাবনাই এখন মনকে ভাবায় অনেক বেশী। এই পাঁরবর্তনের, এই দাত্টবদলের নামই 
জীবন। নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরেই আমরা বাঁচ, পারপ্চূর্ণ হই।? 
পুরনো মালা শুখানোর সাথে সাথে নবীন মালাগাঁথা চলে আঁবরাম। 

দারোগাবাবূর সঙ্গে আর বৃথা সময় নষ্ট না করে শৈশবকঞ্পনার সেই সবুজ 
পাহাড় ও মৃদ্ীশহারত নীল হুদের তীরে এসে পেশছেছিলাম অনাঁতাবলম্বে। বহু যুগ 
আগেকার সেই মনগড়া ছবির সঙ্গে চোখের সামনের দৃশ্যের হুবহু মিল থাকলেও আঙ্গ 
আর সেই কাল্পনিক মর্মরপ্রাসাদ ও রাজপত্র-রাজকন্যাদের সন্ধানে আম এ৩টুকু 
উৎসাহী নই। তার বদলে পাশ্চমবাংলার এই দুর পল্লীতে তামিলভাষী এক স্থায়ী 
জনগোষ্ঠীর রহস্য উন্মোচন করাটাই এখন আমার কাছে অনেক বেশণ জরুরী। 

একটু খোঁজ করে রামচন্দ্র আচার্য গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানায় এসে বসল: 
কিছুক্ষণ পরে। মাদ্রাজের (অধুনা তামিলনাড়ু) তিনেভেলী জেলায় আদ নিবাস হলেও 
পরিজ্কার বাংলা বলেন রামচন্দ্রুবাব। অনেক পুরৃষ আগে তিরূপাঁততে তীর্থ করতে 


৬১ 


গিয়ে, তার পূর্বপুরুষ গোপালাচারীর সঙ্গে দেখা হয় পণ্চকোটরাজের। রামানুজ 
সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত সন্ত এই আয়েগ্গার ব্রাহ্মণের পৃত চাঁরনে মৃশ্ধ হয়ে পণ্টকোটরাজ 
তাঁকে গরূপদে বরণ করে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন। 'নিরালায় সাধন-ভজনের সুবিধার 
জন্য পাহাড়ের কোলে এই নিরিবিলি স্থানাট গুরু পছন্দ করেন। এখানেই তাঁর আশ্রম 
স্থাঁপত হয়। কিছ মান্দরাদিও তোর হয়। এক বাঁধ দিয়ে বিশাল জলাশয়াটর সৃ্টি হয় 
কিছুদন পরে। পাহাড়বেন্টিত স্থান বলে নাম হয় “বেড়ো'; আর রাজগুরুর গাঁদর 
অবস্থানের জন্য 'গাঁদবেড়ো"। মৌজার নাম শুধু 'বেড়ো'; থানা রঘুনাথপুর । আসান- 
সোল-আদ্রা রেলপথের বেড়ো স্টেশনাটি কাঁচা রাস্তায় দু মাইল দূরে অবাঁষ্থত। 

রামচন্দ্রবাবু বললেন, বর্তমান পুরুষে তাঁরা দু" ভাই। তিনি ছোট। গ্রামে থেকে 
যজমানি ও ভূসম্পান্তর দেখাশোনা করেন। বড় ভাই শ্রীনবাস আচার্য গোস্বামশী 
এম. এ.. বি. এল.। কলকাতা হাইকোর্টের আ্যাডভোকেট হিসাবে তাঁর নাম লেখানো আছে 
বটে, তবে গুরাগারর জন্য তাঁকে প্রায়ই এখানে এসে থাকতে হয়। পণ্চকোটরাজ বাঁকুড়া, 
বর্ধমান, পৃরুলিয়া ও ধানবাদ জেলায় যে ১০৪টি মৌজা তাঁর গরুকে প্রণামীস্বরূপ 
'দিয়োছলেন, সে বশাল ভূসম্পা্তর এখন সামান্যই অবাঁশম্ট আছে। তবে এই সম্প্রসারণের 
সুযোগ পেয়ে তিনেভেলন জেলার আম্বাসমুদ্র থেকে রাজগুরু গোপালাচারীর বহু 
আতশীয় ও দীক্ষত শিষ্য কমে ক্রমে এখানে এসে বসাঁত করেন। গুরু-পাঁরবার শুধু 
যজমানিই করেননি: গ্রামের নানাবিধ উন্নাতির জন্যও তাঁরা দায়ী। স্থানীয় হায়ার 
সেকেন্ডারী স্কুল, আয়ুবেদীয় হাসপাতাল ও হ্্দাট তাঁদেরই কীর্তি । 

গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ছ' হাজারের মতো। তার মধ্যে ষাটাঁট পারিবারভযস্ত প্রায় 
সাড়েবিতন শ জনের পূর্বপুরুষ মাদ্রাজী। স্থানীয় বাঙালীরা নানা বর্ণের যথা রাঢ়ী 
ব্রাহ্মণ (মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চক্রবতাঁ প্রভৃতি); গন্ধবাঁণক (দাস, মদ); সংবর্ণ 
বাণক (পোদ্দার); তাঁত (নাথ); কর্মকার, শরাফ ইত্যাদ। গোপালাচারীর যেসব 
দীক্ষিত শিষ্য এখানে এসোছিলেন, তাঁদের আঁধকাংশই নাকি ছিলেন মৎস্যজীবী । তাঁরা 
কালক্রমে স্থানীয় বাঙালী কৈবর্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহাঁদ করে প্রায় বাঙালণ 
হয়ে পড়েছেন। কিন্তু গুরু-পাঁরবার ও তাঁদের ঘাঁনম্ঠ আতমীয়দের 'বয়েসা্দি এখনও হয় 
িনেভেলণ জেলায় তাঁদের নিজেদের সমাজে । বাইরে বাংলা বললেও বাড়তে তাঁরা 
তামিলই বলে থাকেন। 

পণ্টকোটরাজের অর্থানুকূল্যে বাংলারীতির যে দুশট আটচালা ও একটি জোড়- 
বাংলা মান্দর একদা এখানে নির্মিত হয়েছিল, তার কোনাঁটতেই প্রাতিষ্ঠাফলক নেই, কিন্তু 
অশ্পাবিস্তর 'টেরাকোটা” অলংকরণ আছে। সেগুঁলর রচনাশৈলশীর নজরে, দেবালম্ 
পতনটির, বয়স দু'শ বছরের কাছাকাছি মনে হয়। অতএব এখানকার দ্রাবিড় উপপানিবেশও 
মোটামুটি ততাঁদনের প্রাচীন । প্রধান মন্দিরাট আটচালা; বিগ্রহ কেশবজীউ (কফ) ও 
রাধকা ।"দ্বতীয়টিও ক্ষুদ্রতর আটচালা; বিগ্রহ রঘুনাথ। “টেরাকোটা” অলংকরণ এ 
মন্দিঘরেই সবচেয়ে বেশী। তৃতীয়টি এক পারত্যন্ত জোড়বাংলা মান্দর; আগে তাতে কি 
বিগ্রহ ছিল কেউ বলতে পারেন না। আটচালা মান্দর পুরুলিয়া জেলায় আরও দচারাটি 
আছে, কিল্তু এইটিই সম্ভবত সেখানকার একমাত্র জোড়বাংলা মন্দির। আর একাটি জোড়- 
বাংলা ইমারত অবশ্য দেখোছ ঝালদার কাছে; কিন্তু সোঁট এক মুসলমান কবরের উপ্র 
'নার্মত। 


গদিবেড়ো গ্রাম পারিক্রমা করে পিছনের পাহাড় ও মান্দরাদর ছবি তুলে আবার যখন 
রামচন্দ্র আচার্য গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানায় এসে বসলাম. তখন বেশ ক্লান্ত। ছোট 


ছোট দ?শতনটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। তাদের পরনে মাদ্রাজী ধরনের কুর্তা 
ও ঘাগরা। নিজেদের মধ্যে তারা তামিলে কথা বলছে মনে হল। রামচন্দ্রবাবুকে বললাম-_ 
বাড়তে আপনারা তো তাঁমিলেই কথা বলেন; সে ভাষাতে একটু কথা বলুন না এই 
মেয়েদের সঙ্গে! তিনি কি যেন বললেন মেয়েদের । অমাঁন তারা এক ছুটে বাড়ির ভিতর 
চলে গেল। অনাতিকাল পরে এক গেলাস জল আর এক কাস মালপুয়া এনে রাখল আগার 
সামনে । সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে মনে কোনই সংশয় রইল না, এরা এখনও 
উৎকৃষ্ট তামিল বলেন। যে তামিল মহূর্তমধ্যে এমন সখাদ্য সামনে এনে হাজির করতে 
পারে তার উচ্চ মানে সন্দেহ কি! 
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পশ্চিমবঙ্গের লুপ্ত বা লৃপ্তপ্রায় কাঁটরাঁশল্পগুলির কথা বাদ দলেও যেগ্লন 
জাবনীশান্ততে এখনও তেমন ভাটা পড়েনি তাদের সংখ্যা অনায়াসেই শতাধিক হবে। 
উৎপন্ন সামগ্রীর মনোহাপিত্ব বা তাদের নির্মাণকৌশলের বৌচত্রযও অসাম। পশ্চিমবঙ্গে 
কলকারখানাপ ব্যাপক সূত্রপাত খুব বেশী দিনের নয়। তাছাড়া স্থানীয় আধবাসীদের 
প্রায় সত্তর ভাঙ্* এখনও পল্লীবাসী। নাগাঁরক সমাজাবন্যাস বা আধুনিক উৎপাদন- 
ব্যবস্থা অদ্যাবাধ তাঁদের বিশেষ স্পর্শও করেনি। অতএব দৈনান্দন প্রয়োজন মেটানোর 
জন্য গ্রামীণ হম্তাঁশল্পের সংখ্যা এখানে যে বেশ বেশী হবে এমনই স্বাভাবক। ?কিল্তু 
আশ্চর্য এই যে. এত অগণিত সুকুমারশিন্পের আনৃপূর্বিক বিবরণসমেত ভালো কোন 
বই বাংলাভাষায় এখনও লেখা হয়নি। এ বিষয়ে সাঁচত্র পুস্তক তো আরও দ:ম্প্রাপ্য। 
বিচ্ছিলভাবে প্রবন্ধাদি যা প্রকাঁশত হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তাও অনেক কম। সে- 
গুলও সব ক্ষেত্রে চিত্রসংবলিত নয়। অথচ এ জাতীয় বিষয়বস্তু পাঠকসাধারণের কাছে 
সহজবোধ্য করতে হলে শুধু লাখিত 1ববরণই যথেষ্ট হতে পারে না; সঙ্গে হাতে-আঁকা 
ছাঁব বা আলোকচিত্র থাকা নিতান্ত প্রয়োজন । কেননা, বন্তব্য এক্ষেত্রে যতটা না ব্াদ্ধিগ্রাহ্য 
তার চেয়ে বেশী দাষ্টগ্রাহ্য। দজ্টান্তস্বর্প বলা যায়, আমাদের প্রাতমানর্মাণাশল্প 
যতই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হোক না কেন, নির্মাণপ্রণালশ ও সল্ট বস্তুর ছাবব 
অভাবে তা নীরস, এমনাঁক দুবোধ্য হওয়া খুবই সম্ভব । কিন্তু মূলত দৃষ্টিগ্রাহ্য এমন 
বহু বিষয়ের গবেষক মহলে ছাঁব আঁকতে বা ফটো তুলতে না জানাটা এতই 'নত্য. ও 
ব্যাপক যে, তাঁদের অনেকেই এসব দক্ষতা অর্জনকে অপ্রয়োজনীয় এমন কি হেয় জ্ঞান 
করেন ঝলে শুনোছি। তাঁদের একমুখী পাশ্ডিতাকে আম বিন্দুমাত্র ঈর্ষা কার না। কিন্তু 
সাধারণ বাঙালী পাঠক হিসেবে আমার খেদ এই যে, বঙ্গকৃন্টির এসব ধারক ও বাহকদের 
কাছে আমাদের যতখানি প্রত্যাশা তার সামান্যই তাঁরা পূরণ করে থাকেন। ন্সামাদেনর 
সংস্কীতিসম্পদ সম্বন্ধে বাঙালী জনসাধারণ এখনও যে রাঁতিমত অজ্ঞ, তার পাঁচটা 
কারণের মধ্যে এট বেশ গুর্ত্বপূর্ণ। সাধারণ মানৃষের আভানবেশ আকর্ষণ করবার 
মতো করে বাঙালীর কৃম্টিসম্ভারের কথা আমরা আজও তাঁদের সামনে ব্যাপকভাবে 
উপাস্থিত করতে পারিনি। ফলে জাতিগতভাবে আমাদের সংস্কাঁতবৈভবের নানা উপাদান 
সম্বন্ধে আমরা সম্যক অবাঁহত নই এবং সেজন্যই সে বিষয়ে উৎসাহশও নই। পারাস্থাতটা 
অবশ্যই পাঁরতাপের। 'কন্তু তার জন্য মৃখ্যত দীয়ী যে আমরাই-_অর্থাৎ কৃণ্ট-প্রবস্তা 
সম্প্রদায়_তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। অধমের এই খেদোস্তিতে কেউ যেন না রুষ্ট হন। 
কেননা, “এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎসনা ।" 


৬৪ 


পুরুলিয়া জেলার ছো নাচের মুখোশ-শিজ্প বিষয়ে লিখতে বসে এই 'চোখেব 
জলে'ই বারবার আভভূত হচ্ছ। এ প্রবন্ধের সঙ্গে রঙিন ছাঁব ব্যবহার করাই হয়ত উচিত 
ছিল, কেননা আলোচ্য কুটিরাশল্পাটর মতো বর্ণাঢ্য গ্রামণ কারুকলা পশ্চিমবঙ্গে বেশশ 
নেই। সেটা সম্ভব হলে পাঠকসাধারণের কাছে এ শিল্পের সক্ষমতা ও মনোহারত্ব আরও 
প্রাঞ্জলভাবে পেশ করতে পারতাম । কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে তা সম্ভব নয় বলে পাঠককে 
দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হবে। 

পর্যালয়া জেলায় ছো নাচের প্রচলন খুবই ব্যাপক। অনেকের ধারণা, সেখাদুন কন 
পক্ষে আড়াই শ ছো নাচের দল আছে। এ খবর সত্য হলে, গড়ে (তিন-চারটি গ্রাম পিছু 
এক-একটি দল থাকবার কথা । এ বিষয়ে নিভরযোগ্য কোন আদমশুমার না হয়ে থাকলেও 
ছো নাচের জনাপ্রয়তার কাছাকাঁছ আসতে পারে, এমন কোন আগুালক নৃত্যরীত যে 
পাঁশচমবঙ্গের অন্যত্র নেই সেকথা 1নঃসংশয়ে বলা চলে। পন্ন-পান্রকায় এ নাচ সম্বন্ধে 
নিতান্ত কম লেখা হয়নি৷ সঞ্গণত নাটক একাডেমীর আমল্মণে দিজ্লশীতে ও কলকাতার 
কোন কোন প্রেক্ষাগৃহে এ নাচ একাধিকবার দেখানো হয়েছে বলে পুরূলিয়া জেলার 
বাইরেও অনেকে এ নাচের সঙ্গে পাঁরচিত। দিছুকাল আগে ছো নাচের্একাট দল 
বিদেশেও তাঁদের শিল্পনৈপণ্য দেখিয়ে এসেছেন। কিন্তু যে অপরুপ মুখোশগুলি এ 
নাচের প্রাণ, তাদের সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট পাঁরমাণে লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ।. 
পুরলিয়ার মাত্র দদশট গ্রামের কাঁরগরেরা এই সুকুমার শিলুপাঁটর চর্চা, ক্লুরেনবলে তার 
আভনবত্ব আরও বেশী । বাঘমূণ্ডি থানার চড়িদা ও জয়পুর থানার ডুমূরাঁডাহ গ্রাম 
দু"টর মধ্যে প্রথমাটর গুরুত্ই সমধিক, কেননা সেখানে শিল্পীর সংখ্যা প্রায় চজ্লিশ ঘর 
আর ড্মুরাঁডাহতে মাত্র চার-পাঁচ ঘর। তাছাড়া ডূমুরাঁডাহর প্রধান কারগর মধু রায়, 
গোকুল রায় প্রভৃতিদেরও পৈতৃক বাস চাঁড়দায়; বর্তমান পুরুষেই তাঁরা উঠে এসে 
ডুমুরাডাঁহতে বসতি করেছেন। পেশা ও এীতহ্যগত এই ঘানিষ্ঠ সম্পকেরি জন্য এই দুই 
কেন্দ্রের শিতপীদের মধ্যে কারিগরি পদ্ধাতিতে কোনই পার্থক্য নেই। 

মাত দু”ট গ্রামের মুখোশাশজপীরা প্রায় আড়াই শ ছো নাচের দলের চাহিদা কি করে 
মেটান সে এক সঙ্গত প্রশ্ন। উত্তরে বলা যায়, এ মুখোশগুলি এমনিতেই বা সামান্য 
পাঁরচর্যায় বহদন পর্যন্ত চলে । দ্বিতীয়ত, এগ্ালর দাম বেশ বেশী বলে দারিদ্র ও মধ্য- 
ক্ষতি দলগুচলকে (আঁধকাংশই তাই) তাদের চাঁহদা খুব সীমিত রাখতে হয়। সাধারণ 
মুখোশের দাম প্রতিটি পাঁচ-ছ' টাকা; নাচের জন্য এত নিরেস আভরণ বিশেষ উপযোগণী 
বলে বিবোচত হয় না। 'সাজানো' বা পুপত, পালক ইত্যাদ দিয়ে অলংকৃত মুখোশের 
দাম প্রাতাঁট তাঁরশ-চালিলশ টাকার কম নয়। আর আভনীত পালার গুরুত্ব অনুযায়শ 
সব আভনেতার জন্য পুরো সেট হাজার-বারো শ টাকা অবধি পড়তে পারে। 

শিল্পণীরা এত চড়া দামও যে ঘরে বসেই পান তার অন্যতম কারণ হল তাঁদের গ্রাম 
দুশটতেে সহজেই পেশছনো যায়। ভমুরাঁডাহ তো পুরুলিয়া-রাঁচি সড়কের সংলগ্ন গ্রাম, 
পুরুলিয়া থেকে দশ-বারো মাইল দূরে; আর চাঁড়দা (স্থানীয় উচ্চারণে “চোড়দ্যা!) 
প্রুূলিয়ার প্রায় কাঁড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের থানা-কেন্দ্র বাঘমুশ্ডি থেকে কাঁচি রাস্তায় 
মাইল দেড়েক পশ্চিমে । পূরুলিয়া শহর থেকে বাঘমূশ্ডি অবধি নিয়মিত খাস সাভিস 
আছে। সে রুটের বাস বলরামপূর ও মাঠা হয়ে এক ঘণ্টার কিছ বেশণ সময়ে যাত্রীদের 
বাঘম্বান্ড পেশছে দেয়। বাঁক কাঁচা রাস্তাটুকু বাঘমুণ্ড-ঝালদা রোডের অংশ; শশত- 
গ্রশম্মে ধুলো ও বর্ধায় কাদা হলেও মোটেই অগ্রমা নয়। 

এই দুর পজ্লীতে এহেন এক কুশলী শি্পীসম্প্রদায় কোথা থেকে, কিভাবে এলেন ? 
এ বিষয়ে ডক্ঈর আশুতোষ ভ্রাচার্য মহাশয্নের মতটি প্রাণধানযোগ্য। তাঁর অধীনে গ্রাম- 
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সমৰক্ষার একটি দল ১৯৬৮ খ্ীঙ্টাব্দের এপ্রল মাসে এ অণ্চলে অনুসন্ধান কার্য 
চালিয়োছিলেন। তাঁর মতে--“চারদিককার আদিবাসী এবং অর্ধআঁদবাসী সংস্কাতি 
মাঝখানে এই গ্রামের অবস্থান বিস্ময়কর। কারণ ৪০টি আঁভজাত শিজ্পীর পাঁরবার এই 
গ্রামে বাস করে; ইহারা প্রধানত মৃখীশল্পী হইলেও কাম্ঠাশজ্পও ইহাদের অনুশীলনের 
[বষয়। অভিনব পদ্ধাততে ছো-নাচের মুখোশ নির্মাণ ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ছো-নাচের 
বিষয়বস্তু রামায়ণ-মহাভারত। ইহাদের 'বষয়গত মর্যাদারক্ষায় শিজ্পীদগের সতর্কতা 
দেখিয়া মনে হয়, ইহারা অভিজাত সমাজের শিল্পী ।...এই অণ্ুলের আদবাসী সামন্ত 
রাজগণ যখন [হন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কাঁরলেন, তখন হিন্দু পদ্ধাততে প্রাতমা পূজা 
কাঁরতে গিয়া বাংলাদেশ হইতে মৃতীশজ্পীঁদগকে লইয়া গিয়া সেখানে বসাঁত স্থাপন 
করাইয়া থাকবেন ।...শিজ্পিগণ বাঙ্গালী কায়স্থের পদবীধারী এবং বাংলাদেশের সঞ্ে। 
সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। স্থানীয় সামন্তরাজার পৃজ্ঠপোষকতায় মাত্র কয়েক পুরুষ পূর্বে 
ইহারা গিয়া সেই অণ্লে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখোশ 
নির্মাণের পন্ধাত বাঙ্গালী শিল্পীরই একটি বিশিষ্ট কলাকৌশল ।” েলোকশ্রুীতি' £ 
আশ্বিন ১৩৭৫। পৃঃ ২৪৯-_-৫০)। 

চঁড়িদার মুখোশ শিঙ্পীদের আঁদপুরুষরা যে বাঙাল ছিলেন তার আরও প্রমাণ - 
এ*রা নিজেদের জাতিতে সূত্রধর বলে বলেন, এদের পদবী পাল, শল, দত্ত । শেম-মধ- 
যুগণীয় বাংলায় “সূত্রধর' শিল্পীদের বহুমুখী অবদানের কথা বর্তমান গ্রল্থের অন্যান্য 
'প্রাসাঞ্গক নিবন্ধে বেশ বিদ্তারিতভাবেই বলা হয়েছে। তাছাড়া উপরের উপাধগূলি যে 
খাঁট বাঙালী উপাধি তাতেও সন্দেহ নেই। তাঁদের প্রধান উপাস্য দেবদেবী-_দুর্গা, কাল", 
গণেশ, বিশ্বকর্মা, ভাদু, টুসু প্রভৃতি । নিরামিশ নৈবেদ্য সহযোগে, ব্রাহ্গণ পুরোহত 
দিয়ে এসব পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বলিদানের প্রথা নেই। বিবাহ, শ্রাম্ধ প্রভাতিতে ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বরপণ প্রথা প্রচলিত। মৃতদেহ দাহ করাই রাতি। 
পাঠক লক্ষ করবেন, শুধু শাল্তপূজায় বাঁলদান না দেওয়া ছাড়া অন্যান্য সামাজিক বাঁধ 
হুবহ? বাঙালীদের মত। ড্র তুষার চট্টোপাধ্যায় 'লোকশ্রযাত' পাকার একই সংখ্যার 
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অন্যন্ত বলেছেন-াবাভল্ন অনুসন্ধানের উত্তর বিশ্লেষণ করে অনুমান হয়, চোড়দা গ্রামের 
সত্রধরগণ সম্ভবত বর্ধমান জিলার কোন স্থান থেকে বহু পুরুষ আগে এখানে স্থায়ী- 
ভাবে চলে আসেন।...বর্ধমান ও অন্যান্য স্থানের সমগোল্লীয় সত্রধরদের গোত্র-পারচয় 
শিল্পকর্মের তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যেতে পারে ।” এ*দের কথ্য ভাষাও যে পুরোপনার বাংলা এবং কুশলী শিজ্পশদের সচাঁদ, 
মধু. গোকুল, মহেশ, সতাঁশ, হীরালাল, অসীম প্রভৃতি নামও যে খাঁটি বাঙালশী নাম, সে- 
কথাও উল্লেখষোগ্য। বাঙালণ কায়স্থ সমাজে 'বাভন্ন পদবাধারণীদের মধ্যে বিবাহে যেমা 
কোন বাধা নেই, এখানকার পাল, শীল ও দত্তদের মধ্যেও তেমান 'বিবাহ প্রচাঁলত। 

গ্রামবৃদ্ধদের মতে এ সম্প্রদায়ের আদ বাসন্দারা সম্ভবত কাম্ঠাশল্পী ও মৃতশিল্পনী 
ছিলেন। ছো নাচের মুখোশ নির্মাণে দক্ষতা তাঁরা সম্ভবত পরে অন করেন। এখন 
মুখোশ তৈরি প্রধান পেশা হলেও নানাবিধ প্রাতিমা গড়া ও দরজা, জানালা, টোবল, 
চেযার, আলমারি, পালঙ্ক, চাক, বেলুন, বারকোশ প্রভৃতি কাঠের সামগ্রী ও মেলা 
ধবাক্ির জন্য সনাতন ধাঁচের কাঠের মা-পতুলও তাঁরা যথেম্ট পাঁরমাণে তোর করে থাকেন। 
প্রধানত, রাঁচি জেলার বিখ্যাত সতী মেলা ও বড়কাগড়ের রথের মেলা, সংভ্‌মের ছাতা- 
পুকুর মেলা, বাঘমুণ্ডির ঝাবড়ি মেলা ও টাটানগরের মেলায় কাঠের ছোট জিনিসগ্যাল 
ও পূত্ল 'বাক্রর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মুখোশ তোরর মরশুম সাধারণত মাঘ-ফারগুন, 
থেকে জ্যৈষ্ঠ অবাঁধ চলে বলে বছরের বাঁক সময়টা তাঁরা এসব কল্প কান্ত দি্র্ধীফবার 
অবকাশ পান। 

চৈত্র-সংক্রান্তির শিবের গাজন-উৎসবের মধ্য 'দয়েই প্রাত বছর ছো নাচের উদ্বোধন 
হয় প্র্ীলয়ায়। তখন শিবের মান্দির বা থানে পূজা 'দয়ে বৈশাখের প্রথম থেকেই 'বাঁভন্ন 
দল তাঁদের নাচ শুরু ক্রেন নিজেদের গ্রামে বা আমন্দণ পেলে অন্য স্থানেও। এই গণ- 
নৃত্য পুরোদমে চলে জ্যৈষ্ঠের শেষ অবাধ । মুখোশাশজ্পীদের প্রস্তুতি কিছু আগেই 
শুরু হয়-মাঘ থেকে জৈোম্ঠ অবধি তাঁদের ফুরসত থাকে না। 

রামায়ণ-মহাভারতের এক-একটি কাহনী অবলম্বন করেই যে ছো নাচের পালাগুলি 
রাঁচত হয়.”সেকথা আগেই বলোছি। সেজন্য রাম, সীতা, হনুমান, প্রাবণ, ভীম, অজর্বন, 
আভমন্য, দূর্যোধন প্রভৃতি প্রধান চারন্ন ছাড়াও আরও অগাণিত উপ-চরিন্রের মুখোশ 
তর হয়ে থাকে । এছাড়া পৌরাণিক কাঁহনীর পান্রপান্রী ও দুর্গা, কালী, শিব, মনসা 
প্রভাতি পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মুখোশও প্রয়োজন হয়। জীবজন্তুও বাদ যায় 
না--সিংহ, বাঘ, ভালুক, শুয়োর, হারিণ, ময়ূর ইত্যাদর মুখোশও খুব সমাদৃত। 

অন্যান্য গ্রামীণ [শিল্পের মতই ছো নাচের মুখোশ তৈরির পদ্ধাততে বিশেষ জটিলতা 
নেই। প্রথমে, মাট দিয়ে অভাঁম্ট মৃর্তর একটি নিরেট মডেল বানিয়ে নেওয়া হয়; একে 
বালে 'মাঁট গড়া'। মূ্ধীশজ্পের বংশগত আঁভজ্ঞতা এই কাজে কাঁরগরদের খ'ব সাহাষ্য 
করে। রোদ্দ;রে শুখাবার পর মডেলাঁটকে ভাঁটতে প্দাঁড়য়ে শস্ত করে নেওয়া হয়। তারপরে 
মডেলের গায়ে ছাই মাখিয়ে নিয়ে (যাতে মৃখোশাটি পরে ছাড়িয়ে আনতে অস্মাবিধা না হয়), 
ময়দার আঠা-মাখানো পুরনো খবরের কাগজ চার-পাঁচ ভাঁজ পূরু করে মডেলের 'রিলিফ 
অন্যায়ণ তার উপর আঙুল 'দিয়ে চেপে চেপে মস্ণভাবে লাগানো হয়। একে বলে 'কাগজ 
ধিটানো'। কাগজের আবরণাঁট শুখালে, সোঁট ছাঁড়য়ে নিয়ে যত তোর মিহি কাদার 
প্রলেপ লাগানো হয় তার উপর । এর নাম 'কাবিজ লেপা। অতঃপর এই কাদার আফ্তরণের 
উপর এক প্রস্থ পৃরনো কাপড় লাগিয়ে নেওয়া হয়, যাকে বলে 'কাপড় সেটানো'। এরপরে 
খুব ছোট একরকম পোড়ামাটির কর্নিক দিয়ে জামন পালিশ করা হয়, যার নাম 'ধাপি 
পাঁলশ'। পাঁলশ-কয়া মুখোশাঁট রোদে শুখালে, প্রথমে তার উপর এক প্রস্থ খাঁড়মাটির 
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গোলা লাগিয়ে শুখিয়ে নিয়ে রং-তুলির সাহায্যে চোখ, মূখ, চুল, গেফি ইত্যাদি এ*কে 
নেওয়া হয়। তারপরে আরম্ভ হয় তারের কাঠি, পাখির পালক, ময়ূরপাখা, রাংতা, পতি, 
ণকরণপোখাঁর' 'জামিরপাতা', সল্মা-চুমাক, নানা রঙের চীঁন-কাগজ, শণ, পাট প্রভৃতির 
সমবায়ে শিরোভ্ষণ নির্মাণ, কারিগররা যাকে বলেন “মুখোশ সাজানো'। এ কাজাট 
খুবই পারশ্রমসাধ্য ও ছো নাচের প্রধান পুরুষ ও নারা চারন্রগ্ীলির জন্যই এহেন শিরো- 
ভূষণ 'নির্মত হয়। এই শ্রেণীর মুখোশের মধ্যে যেগুলি বিশেষ আড়ম্বরবহুল তাদের 
নাম 'পণ্চখিলান'। 

উপকরণের 'দক থেকে মাটি, খবরের কাগজ, পুরনো কাপড় বা ময়দার আঠা সহজেই 
সংগ্রহ হয়, কিন্তু মুকুট সাজানোর নানাবিধ উপাদান [শিল্পীদের বেশ দাম দিয়ে কনতে 
হয় বাজার থেকে। ঘবে-তৈরি উদ্ভিজ্জ রং কখনও ব্যবহৃত হত কিনা তা বর্তমান শজ্পনরা 
বলতে পারেন না। তাঁরা বরাবরই কেনা রং ও “কোপাল ভার্নস' (কোরগরদের ভাষায় 
“গোপাল বার্নস') ব্যবহার কবে আসছেন। তবে মুখোশের চুল 'গাবানো'র (রাঙানোর) 
জন্য হীরাকষ ও হরিতকী একক্র সিদ্ধ করে তার ক্কাথে পাট বা শণের ফে“সো চাঁবয়ে 
রেখে রং করে (নওয়াটা এখনও প্রচাঁলত প্রথা । 

চড়িদাব কাঁরগররা বলেন, তাঁদেব আর্ক অবস্থা ভাল নয়। উপাদানের উচ্চ মূল্য 
এর অন্যতম কারণ। তাঁদের মধ্যে মান্র দু'চারটি পাঁরবারের সামান্য চাষের জাঁম আছে; 
অন্যান/০র ক্ষেত্রে শিল্পীর পেশাই একমান্র নির্ভর। বাঘমুশ্ডির বুক ডেভেলপমেন্ট 
আঁফিসারের মতে 'কল্তু তাঁদের অবস্থা খুব খারাপ নয়। কেননা ৭।৮ বছর আগে ১এজন 
সভ্যকে নিয়ে যে সমবায় সমিতিটি গঠিত হয়েছিল, তা দু"তিন বছর চলেই ভেঙে যায়। 
আর্ক অবস্থা সঙ্গণীন হলে সমবায়ের মাধ্যমে যে ধণ ও অন্যান্য সাহায্য তাঁরা পাঁচছলেন 
তা হয়ত এভাবে পায়ে ঠেলতেন না। অবশ্য সমবায় সাঁমাত ভেঙে যাবার অন্য কারণও 
থাকতে পারে । তবে মোটামুটিভাবে একথা বলা যায় যে, ছো নাচের মুখোশের বিপুল 
চাহিদা যখন সীমিতসংখ্যক কয়েকটি পাঁরবার মিটিয়ে থাকেন, তখন তাদের অবস্থা 
[নিতান্ত হখন না হওয়ারই কথা। তাছাড়া চাঁড়দার আঁধকাংশ শিল্পী-পারবার প্রাতিমা 
নির্মাণ ও কাঠের মিস্তীর কাজও করে থাকেন এবং বায়না পেলে সেসব কাজ বাইরে গিয়েও 
করে দিয়ে আসেন । পুরুষদের বিভিন্ন কারিগরির কাজে মেয়েরা যে অংশ গ্রহণ করেন 
না, তাও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক । আমাদের কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলা, এমন 
ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সহযোগিতা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। চাঁড়দায় ছেলেরা দশ-বাবো 
বছর বয়স থেকে শিক্ষানাবাঁস শুরু করে, কিন্তু মেয়েরা কোন বয়সেই করে না। আর্থক 
অবস্থা নিতান্ত খারাপ হলে এসব শিল্পী পারবারের আবালবৃদ্ধবনিতা হয়ত তাঁদের 
ব্ববসর সময়টুকু উপারজনের জন্য নিয়োগ করতেন। সেজন্য আমাদের আর পাঁচটা কুটির- 
ণশঙ্গের কাঁরগরদের থেকে তাঁরা যে কিছুটা সচ্ছল এমন অনুমান হয়ত অসঙ্গত 
নয়। 





৬৮ 





কৃষনগরের মাটির পতুল 


ছো নাচের মুখোশের মত ঘার্ণ-কষ্ণনগরের মাটির পৃতুলও এক বর্ণোজ্জবল কুঁটির- 
শিল্প। বাস্তবানুগতার দিক থেকেও তাদের মধ্যে সাদ্‌শ্য আছে। প্রথমধর্টীতে বাবহৃত 
প্রাণী-চরিত্রের মখোশগুলি যেমন তাদের আদি রূপের হুবহু নকল, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে 
যাবতীয় শ্জ্প-নিদর্শনেও তেমনি বাস্তবতার ছাপ খুবই স্পম্ট। নদীয়া জেলার সদব 
শহর কৃষ্ণনগরের একাংশে এই ঘাার্ণ পজ্লী অবাঁস্থত, যেখানকার মৃত 
অবস্থা আশাপ্রদ না হলেও তাঁদের খ্যাতি জগৎজোড়া। যে কারুূকাতির এই শিক্পন- 
গোম্ঠী দু'শ বছরেরও বেশী সময় নিয়োজিত আছেন, তাকে পশ্চিমবাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কাঁটরাশল্প বলতে বাধা নেই। তবে আর পাঁচটা উৎকৃষ্ট কুঁটরাশিল্পের মতো এঁটরও আজ 
দৈন্দশা। সে দুগগাত 'অন্তিমে পেশছবার আগে বঙ্গসংস্কাীতির এ অমূল্য উপাদানাঁটকে 
সকলেরই সরেজমিনে দেখে আসা উচিত। 

সকালে স্নানের পর প্রাতরাশ সেরে শেয়ালদা থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরা কিছুই 
কাঁঠন নয়। তেষাট্র মাইল দূরের কৃষ্ণনগর 'সাঁট স্টেশনে এ ট্রেন পেশছয় প্রায় এগারোটা 
নাগাদ। ভষ্ষা--তৃতীয় শ্রেণীতে দু” টাকা পণ্টাশ পয়সা, 'দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছ' টাকা ও 
প্রথম শ্রেণীতে বারো টাকা । কৃফ্ণনগর স্টেশনেই মোটামুট পারিচ্ছন্ন হোটেলে ভাত, ডাল, 
জ্গজা, তরকারি, মাছ-মাংসের ঝোল পাওয়া যায়। অর্ডার করবার মিনিট দশেকের মধ্যেই 
খানা তৈয়ার । দুপুরের খাবার পাট এখানেই চুকিয়ে স্টেশনের বাইরে সাইকেল রিকশায 
চেপে সোজা ঘূর্ণি চলে যেতে পারেন-মাইল তিনেক দূরে । ঘুরোফরে দেখতে, কেনা- 
কাটা করতে, বড় জোর দ্‌শতন ঘণ্টা লাগতে পারে। শিল্পীদের সম্বন্ধে যাঁদ খোঁজখবর 
নেন কিংবা তাঁদের 'শজ্পসম্ভারের বাঁদ ছবি তোলেন, তাহলে হয়ত আরও ঘণ্টা দুই লাগ 
সম্ভব । বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে ফিরাঁত ট্রেনের অভাব নেই। সেজন্য রাত বেশ হবার 
আগেই কলকাতায় ফেরা সহজ । একাঁদনের মেয়াদে মোটেই কম্টকর ভ্রমণ নম্ব। বিশেষ 
করে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে সাধারণ আহার্য-পানীয় ছাড়াও যখন সরভাজা, সরপুরিয়া ও 
পানতুয়ার অভাব নেই। 


এখন মান্র কয়েকঘর কারগরের পারচর্যাপৃস্ট হলেও ঘার্ণর এ কুঁটিরাঁশক্পাট সর্ব- 
ভারতীয় বা জীগাঁতক মৃংশিল্পের সপ্রাচীন ধারা থেকে মোটেই বিষ্ুস্ত নয়। আনন্দ কুমার- 
স্বামীর মতে পোড়ামাটির খেলনা-পৃতুল সামান্য জিনিস হলেও, গুলিতে মানুষের 
জীবনের প্রাতিচ্ছবি বিধৃত। ভমধ্যসাগরায় অণুল থেকে হরস্পা-মহেঞ্জোদারো অবাঁধ 
এলাকায় একদা যেসব আদম সভ্যতার উদ্মেষ হান্বছিল, সেগুলির নানান পুরাতাত্তবক 


৬৯ 





নিদর্শনের মধ্যে অসংখ্য পোড়ামাটির খেলনা-পৃতুল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ 
বাবস্থার তৎকালীন অপ্রতুলতা সত্তেবও সুদূর ব্যবধানে অবাস্থত এ সকল কেন্দে 
আবিহ্কত কিছু কিছু পুতুলের গঠন-সাদৃশ্য বিস্ময়কর । প্রাীন মেমাফিস নগর।ন 
কারগরপঞ্জলণীতে মাঁটিব তৈবী ভাবতাঁয় নাবীমূর্তি ও কুবেরের উপবিষ্ট বিগ্রহ-প্রাস্তির 
কথা বিখ্যাত প্রত্রবিং ফ্রিন্‌ডার্স পৌর উদ্লেখ করেছেন। আর এক িশ্বাবিশ্রাত প.রা- 
তাত্তিবক ভি. এইচ ,গর্ভন মনে করেন, ভ্মধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে বঙ্গদেশ অবাধ 
ভূভাগ জুড়ে দূর অতাঁতে পোড়ামাটির যেসব খেলনা-পৃতুল নামত হত, তাদের 
আকারপ্রকারে বেশ মিল থাকায এগুলির পারস্পারক সম্পর্ক ও পশ্চাৎপটের সাংস্কাতক 
আদানপ্রদানের ইতিহাস যথাযথভাবে নিণীত হওয়া উচিত। 

ভারতবর্ষে আবিত্কৃত আদমতম মাটির পুতুলগ্লি থেকে দেখা যায় যে, উত্তরকালে 
কাঠ পাথর, ধাতু, হাতির দাঁত প্রভৃতি উপাদানের আবির্ভাবের পূর্বে আমাদের প্রাচীন 
শিল্পীবা সহজলভ্য ও অনায়াসে ব্যবহারযোগ্য মাটির সাহায্যেই তাঁদের শিল্পনৈপণ্য 
প্রকাশ করে এসেছেন। হরপ্পা-মহেঞোদরোর নাঁজরে প্রমাণ হয় যে সেই দূরবতর্ণ কালেও 
ভারতবর্ষে মাটির খেলনা-পুতুল তোরর কাঁরগাঁর রীতিমত উন্নত স্তরে পেশছেছিল। 
ছাঁচেব ব্যধ্হার না কবে শুধু আঙুল ও সামান্য দু একটি হাতয়ারের সাহায্যে 'নার্মত 
এই কারুকাতিগ্ীাল আমাদের আদিমতম এক লোকশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

[সম্ধু-সভ্যতান কাল থেকে আজ অবাধ ভারতবর্ষের 'বাভন্ন এলাকায় মৃতাশল্প 
বিকাঁশত হয়েছে 'ভন্ন ভিন্ন আণ্টালক রীতিনশীত অনুসারে । উপকরণের সহজলভ্যতা, 
সামাঁজক পাঁরবেশ, শিজ্পনগোষ্ঠীর দক্ষতা প্রভৃতি বিবিধ কারণে এহেন আগ্লিক 
'স্কুল'-এর সৃম্টি হয়েছে। কোন কোন কেন্দ্রের প্রচেষ্টা আদিম পৃজ্াবস্তুর ('কাল্ট 
অবজেন্ত”) বা গ্রামণ সরলতার স্তর আঁতরুম করতে পারোনি (বা চায়নি), আবার অল্প 
ছু কেন্দ্রে পাঁরপার্বকতার প্রভাবে তা রূপ নিয়েছে চারপাশের আটপোরে জীবনের 
চন্রণে। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমদড়া, মুরলু বা সোনামনখণ গ্রামে নির্মত পোড়ামাটির ঘোড়া 


৭0 


বর্তমান যুগেও লোকশিল্পের চিরাচরিত ধারাটিকে পরিত্যাগ করেনি বলে তাদের সঙ্গে 
সিন্ধ্ব-সভ্যতাজাত খেলনা-পতুলের মূলত কোন প্রভেদ নেই। বর্ধমান জেলার নতুনগ্রাম, 
নদীয়া জেলার নবদ্বীপ, মোঁদনীপুরের নাড়াজোল, ২৪-পরগণার মাঁজলপুর প্রভাত 
মাটির পূতুল তৈরির ও কালশঘাট, নতুনগ্রাম, বিফুপুর প্রভাত কাঠের পৃতুল তৈরির 
কেন্দ্রগলিতে এখনও মোটামুটি এই সনাতন আদর্শই অনুসৃত। কিন্তু কৃফনগরের মৃৎ- 
শিল্পীরা দু*শ বছরেরও বেশ কাল যে বিশেষ রীতিটির চর্চা করে এসেছেন তা এই 
প্রাচীন এরীতহ্য থেকে একেবারেই মস্ত । ভারতবর্ষের চিরায়ত লোকাঁশল্পের সহজ সারল্য, 
অনাড়ম্বর স্ফূর্তি ও অনায়াস প্রকাশভাঙ্গর পাঁরবর্তে কৃ্নগরের মৃৎশি্প-নিদর্শন- 
গুলিতে পারিপাশ্র্ধিক জীবনের হুবহ প্রাতিফলন এতই স্পম্ট ও চেস্টাকৃত যে তাদের 
সঙ্গে লোকায়ত শিল্পপদ্ধাতির যোগসূত্র নেই বললেই চলে । উপমা প্রয়োগ করে হয়ত 
বলা যায়, এদেশের চিরাচারত মৃতাশল্পকে যাঁদ পটাঁচন্রের বা যাঁমনন রায়ের ছবির তুল্য 
বলে মনে কার, তবে কৃষ্ণনগরের শিল্পাঁনদর্শনগুিকে ফোটোণগ্রাফের পর্যায়ে ফেলতে 
হয়। কিন্তু ফোটোগ্রাফও আর্ট বাস্তবানুগ আর্ট । কৃষণনগরের মৃখীশল্প স্জেন্য উৎকৃষ্ট 
বাস্তবধমর্ঁ শিল্পের অন্তর্গত । পাঁচমূড়ার পোড়ামাটির ঘোড়ার গলা গ্রি্লিফের মতো 
লম্বা, লেজ ছাগলের মতো ছোট বা কান পাতার মতো চ্যা্টা হলেও তা লোকাঁশল্পের 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন এইজন্য যে, তাতে গ্রামীণ 'শিজ্পীর নির্মল চিত্তাকাশের অনাবিল প্রভু 
বিন্ব, তার অশাক্ষতপট:ত্বের নিগড়হণীন প্রকাশ দেখতে পাই। কফ 
বেলায় 'কিন্তু ঠিক তার উলটো । বাস্তবের অনুকরণকে সেখানে এমনশ্চূড়ান্ত পর্যাষে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে অবাস্তবের ছায়াটকুও সেখানে পড়তে পায় না। 

সরাজউদ্দৌলার সমসামাঁয়ক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকেই পূর্বতন এীতহ্য থেকে 'বমনন্ 
এই নবীন শিল্পকলার প্রবর্তক বলে মনে করা হয়ে থাকে। বর্তমান মৃংশিজ্পীদেব 
পূর্বপুরুষেরা তাঁরই উৎসাহে নাকি নাটোর থেকে কৃষ্ণনগরে এসে বসাত করেন। নাটোরে 
থাকাকালীন তাঁরা কি পদ্ধাত অনুসরণ করতেন, তা এখন আর জানবার উপায় নেই। 
তবে কৃষ্ণনগর-পর্যায়ে তাঁরা যে শুরু থেকেই বাস্তবধার্মতার প্রাতি আকৃষ্ট হন এমন মনে 
করবার কাধ্পণ আছে। সেকালের বঙ্গদেশে অদূরের মা্শদাবাদই ছিল 'বিলাসপণোন 
বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেখানকার আঁধকাংশ ক্লেতাই ছিলেন মুসলমান । ভারতীয় শিজ্প- 
জিজ্লার সাবেক বা গ্রামীণ এীতহোর প্রাত তাঁদের কোন আগ্রহ বা মমত্ববোধ না থাকবারই 
কথা । চিরায়ত লোকাঁশল্পের বিশেষ আকর্ষণের কথা না বূঝে তাঁরা যে পাঁরিপাশ্রিক 
জশবনের হুবহ্দ অনুকরণের দিকেই বেশী ঝৃ*কবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সে- 
কালের সাহেবসূবোরাও দেশে ফিরে গিয়ে পরিচিতজনদের ভারতীয় জীবনের প্রাতি- 
মূর্তি কামার, কুমোর, জেলে, নাপিত, ছুতোর, মুচি, প্ররোহিত, গুরুমশায়ু প্রভাত 
মডেল উপহার দেবার ব্যাপারে আগ্রহ 'ছিলেন। কয়েক বছর আগে পাশ্চমবঙ্গ শজ্প- 
অধিক্বর কৃষফনগরের মৃংশিল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন সেখানে 
কৃষনগরের এক শিল্পীর কাছ থেকে সংগৃহীত তৃতীয় নেপোলিয়নের (১৮৪৮-৭০ 
থুশষ্টাব্দ) এক জীর্ণ প্রশংসাপত্র দেখানো হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের কিছ; পুতুল উপহার 
পাবার পর ফরাসী সম্রাট সে চিঠিতে কারগাঁরর যথেন্ট সৃখ্যাত করোছলেন। 1বাঁভন 
দিক থেকে আরোপিত এহেন নাগারক মূল্যায়নের প্রেরণায় কৃষ্নগরের কার্‌কাতি 
স্বভাবতই খর্ব বাস্তবঘে'ষা হয়ে পড়ে। 

এসব প্রত্যক্ষ হেতু ছাড়াও আর একটি প্রভাব পশ্চাৎপটে উপাঁষ্ধত থেকে একই 
পাঁরণাঁতর সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয়। পশ্চিমবঞ্চোর প্রাচন মাঁন্দরগৃলিতে পোড়া- 
মাটির ষেসব মূর্ত-ফলক ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রায়ই বাস্তবানগ, সনাতন এ্রীতহা-আশ্রিত 


১ 


নয়। দেবালয়-অলংকরণের এই প্রাচীনতর ধারাটি এক্ষেত্রে হয়ত দিক-নিদেশের কাজ করে 
থাকবে। পুতুল তৈরির পৃথক পরিবেশে কৃফনগরের শিজ্পীরা সেটিকে আরও সূক্ষন, 
আরও সমৃদ্ধ করেছেন। 

সমকালীন বহু ইংরেজ চিত্রশিজ্পীও সে সময়ে জল-রঙ ও তেল-রঙের মাধ্যনে 
কলকাতা অগ্চলে তাঁদের নতুন আ্গকের £শজ্পচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। বিদেশী রীতির 
এই চিন্রাত্কন পদ্ধাঁতর প্রভাবে কালীঘাটের পট;য়ারা যেমন ক্রমশই আধুনিকতার 'দকে 
ঝু*কে পড়েন, কৃষনগরের মৃৎশিজ্পীরাও তাঁদের বাস্তবধর্মী কারিগাঁরর স্বপক্ষে বেশ 
জোরালো এক সমর্থন পান। এই পাঁরবেশে, নানাবিধ সামাজিক চারব্রের প্রায় জীবন্ত 
রূপায়ণ থেকে শুরু করে তাঁদের দুঃসাহসী শিল্প-পাঁরক্রমা যাবতীয় দেবদেবী, ফল- 
ফলার, তঁরতরকারি, বহাবচিন্ত পশুপক্ষীঁজগৎ প্রভৃতি অতিক্রম করে শেষ অবধি এসে 
উপাস্থিত হয়েছে হালুইকরের নানাবিধ মিজ্টান্ন বা আত-সূক্ষন সুপারি-এলাচ-লবগ্গ 
দারুচিনিতে। কি কারিগরি নৈপুণ্যে, কি স্বাভীবক রঙের প্রয়োগে-_এসব 'শিল্পানদর্শন 
একান্তই বাস্তবানুগ। এছাড়াও তাঁদের তৈরি রুই-কাতলা-ইলিশ-চিংঁড় বা আরশনলা - 
1টকাঁটাক-ব।& ফাঁড়ং (দৃষ্টান্তের সংখ্যা অনায়াসেই আরও বহুগুণ বাড়ানো যেতে 
পারে) প্রভৃতি খুব খুশটয়ে না দেখলে মাটির তৈরি নকল খেলনা বলে বোঝাই যায় না। 
জামাই ঠকান্মের জন্য যে কৃষনগরের মৃতশিজ্পীদের তোর 'নিমকি, 'সিঙাড়া, পানতুয়া বা 
পান, প্র, এলাচের একদা বহুল ব্যবহার ছিল, সেকথা সকলেই জানেন। এইখানেই 
কৃষনগরের কাঁরগরদের বৈশিষ্ট্য, আবার এইখানেই তাঁদের নিজস্ব শিল্পরীতি ভারতঈম 
লোকায়ত শিল্পশৈলণ থেকে ভিন্ন । 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এদেশে কায়েম হয়। তারপর যে 
ইঙ্গ-বঙ্গ কালচারের সূত্রপাত হয বঙ্গদেশে, সাধারণভাবে তা 'দৈশী কুঁটরাঁশজ্পগৃঁির 
পাঁরপল্থী হলেও কৃষনগরের মৃতীশজ্পের খুব ক্ষাতির কারণ হয়নি, এইজন্য যে, সেই নব্য 
সংস্কীতির অঙ্গভূত বাস্তবধার্মতা আগে থেকেই এটকে প্রভাবিত করোছল। বংশ 
শতকের মাঝামাঁঝ সময় অবাধও এ শিল্পের খ্যাতি ছিল দেশব্যাপী এবং কারগরদের 
আর্ক অবস্থাও এখনকার মতো শোচনীয় হয়ে ওঠোঁন। দেশ-বিভাগের"পর থেকেই 
শিল্পাটর দারুণ দুরবস্থা চলছে। পূর্ববাংলার বিরাট বাজার হাতছাড়া হওয়াতে বে 
শন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, দেশীয় চাঁহদা তা পূরণ করতে পারোন। তাছাড়া, লৌধ 
ধরনের খেলনা-পৃতুলে জীবন্ত নিদর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্যাবধানের তাগিদ খুবই কম 
থাকায় সংশ্লষ্ট কাঁরগরদের শুধু মাটি আর কিছু রং ও বার্নশ হলেই বেশ কাজ চলে 
গেছে, কিন্তু কৃফনগরের শিল্পীদের এসব উপকরণ ছাড়াও পরচূলার জন্য ছোপানো পাটেব 
'গৃছি (আধুনিক কালে সাত্যকারের চুল বা নাইলনের আঁশ), পারধেয়ের জন্য নানারকম 
সুতা ও রেশম কাপড়, জার, পুশত, সলহমা-চুমূকি, রাংতা ও নকল গয়না ব্যবহার 
করতে হত্মছে। রং ও বার্নশৈর মতই এসবের দামও এখন অসম্ভব বাঁদ্ধ পেয়েছে । মাঁট 
শুকিয়ে বা পাড়িয়ে তৈরি এসব শিজ্পানদর্শন নিতান্ত ভঙ্গুর বলে, চাহদা থাকলেও 
বেশী দূরে পাঠানো খুবই ব্যয়সাধ্য। সেজন্য ভারতীয় বা বিদেশী বাজারও তেমন 
বাড়ানো যায়ান, ফলে, পাবার প্রাতপালনের জন্য ঘূর্ণির কাঁরগরদের ছাঁচে-গড়া সৃলভ 
শীজানসও যথেন্ট তোর করতে হয়। কৃফনগরে দণর্ঘীদনব্যাপন যে বারদোলের মেলা বসে, 
তাতে কাছোপিঠের অন্যান্য মেলায় ও কলকাতার বাজারে প্রধানত এ পণ্য সস্তা দরে 
বক্কি হয়। কারগর পরিবারের শিক্ষানবিস ছেলেমেয়ে বা মহিলারা সাধারণত এজাতাঁয় 
কাজ করে থাকেন, আর পরিণত পুরুষশিজ্পীরা জেলে, কুমোর, মুচি, তাঁতি, গুরু- 
মশায়, বাউল, সন্্যাসী প্রভৃতি সামাঁজক চরিত্র বা অনুরূপ দক্ষতাসাপেক্ষ কাজের ভার 
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। ঘুটিযাবী শবশফ ॥ গাজ্গশ সাহেবেব দবগা 





রাজা 


॥ হাট-সেরান্দি ॥ উপাসিত দুর্গা-পট 
1 হাশণপালে 1 ম্াশিঅণণর 
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॥ গাঁদবেড়ো ॥ আযরী হুদ১ও নখল পাহাড় 
॥ চঁড়দা ॥ ছো নাচেব মুখোশ 








॥ কৃষ্ণনগবেব পুতুল ॥ মুচি 
॥ দেউলপুব ॥ পোলোবলেব কারিগব 





॥ ক্ষবপাই ॥ আটচালা কুটিব ও মান্দিৰ 
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॥ আটপুব ॥ বাধাগোবিন্দজীউ মান্দির 
ও চণ্ডীমণ্ডপের কাঠের কাবণকার্ষ 


নেন। একাঁদক দিয়ে দেখতে গেলে, শ্রমবিভাগের এই চিরাচারত রীতর সঙ্গে এ শিজ্পাঁটর 
ভবিষ্যং জাঁড়ত। স্থানীয় শিষ্পীদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখোঁছ, বিপণনের বাবস্থা 
ছাড়া অন্য কিছু সরকারণ সাহাধ্য তাঁরা বড় একটা চান না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শিজ্পাঁটর 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেন তাঁদের ধারণা, সামাজিক চাঁরন্রের 'টাইপ' পা 
ওই জাতীয় উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য পুরুষানুক্রামক দক্ষতা ও দীর্ঘকালের চর্চা ছাড়া সম্ভব 
নয় বলে তার চর্চা ও শ্রশবাদ্ধসাধন ঘাার্ণর অগ্রসর 1শল্পীদের হাতে থাকাই শ্রেয়। কিন্তু 
ছাঁচে-ফেলা সহজতর কাজ পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের যে কোন কেন্দ্রের মৃতীশজ্পণীরা 
হয়ত ভালভাবেই করতে পারবেন। সেজন্য সরকারণ প্রচেষ্টায় ঘূর্ণ থেকে যাঁদ যথেষ্ট 
সংখ্যায় ছাঁচ তোর কারয়ে নিয়ে অন্যান্য মৃৎশিল্প কেন্দ্রে যোগান দেওয়া যায়, তাহলে 
সমস্ত দেশ জুড়ে এ শিল্পটির অগ্রগাতির সূচনা হতে পারে। 
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লোকগাথা, লোকগীতি, লৌকিক দেবদেবী, পাল-পার্ণ, ব্রতকথা, আলপনা প্রভাতব 
মতই আমার্টোখ কুঁটরাশল্পগৃিও গ্রামীণ জনমানসকে যথেন্ট পরিমাণে প্রকাশিত করে। 
অসামান্য কাঁরগাঁব দক্ষতার প্রয়োগে সহজলভ্য সামান্য উপাদানেও যে কত আঁভনব 
কুঁটিরশি*প একদা গ্রামবাংলার ইতস্তত পঠষ্টলাভ করোছল ও আজও বর্তমান আছে, 
তার সঞ্চহাটুণ বিবরণ এখনও সংগৃহীত বা াখিত হয়ান। মসাঁলন, বালুচর শাড়ি, 
নকশ-কাঁথা, পর্টাচন্র, কাঁসা-পিতল শিল্প, প্রতিমা শিল্প, কৃষ্ণনগরের পূৃতুল, বাঁকুড়ার 
পোড়ামাটির ঘোড়া প্রভৃতি বিষয়ে অল্পাবস্তব আলোচনা হয়ে থাকলেও শোলার কাজ, 
ডাকের সাজ, কাঠ-খোদাইয়ের কাজ, পুতুলনাচের পুতুল তোরর কাজ, শঙ্খ শপ, 
বাঁশ, বেত ও শরকাঠির নানাবিধ 1শল্প, অসংখ্য রকমের 'মন্টার্ন প্রস্তুত শিল্প প্রভৃতি 
ননা বিষয়ে এখনও যথেন্ট অনুসন্ধানের অবকাশ আছে। বলা বাহুলা, প্রয়োজনীয় 
উপাদানের যোগান ও উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ীই এসব কুটিরাশিল্প একদা গড়ে 
উঠোছল 'বাভন্ন কেন্দ্রে। তাদের মধ্যে আশ্চর্য এক কুঁটরাঁশক্পের কথা আজ বলব যা সমগ্র 
বঞ্গদেশের একটিমান্ন গ্রামেই অনুসৃত হয়েছে। আম হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার 
অন্তর্গত দেউলপুর গ্রামের পোলো বল তৈরির কথা বলাছি। 'ঘোড়ো' বাঁশ নামে যে 
বিশেষ শ্রেণীর বাঁশেব শিকড় থেকে বলগ্লি তৈরি হয়, তা শুধু এ অণ্লেই পাওয়া 
আর বরুশীর একমান্র বাজার কলকাতা, এ গ্রাম থেকে তেরো-চোদ্দ মাইলের বেশী দূরে 
নয়। হাওড়া-খজাপূর রেলপথে, হাওড়া থেকে আট মাইল দূরে সাঁকরাইল স্টেশনে নেমে 
মাইলখানেক পিচের সড়ক ও সাড়ে-তন মাইলের মত কাঁচা রাস্তা পার হয়ে এ গ্রামে 
পুপশীছানো যায়। এই পথের ধার বরাবর এক খাল আছে। বর্ধা-শরৎ-হেমন্তে সে খালে 
“বহু শীলীত চ্যাপ্টা পাটাতনের ছোট নৌকা) চলে। তখন স্থানীয় আঁধবাসণরা কর্দমান্ত 
কাঁচা রাস্ডার থেকে জলপথে যাতায়াতই পছন্দ করেন। ট্রেন-জার্নর সময় কুঁড় মানিটের 
মত আর শালাততে লাগে এক ঘণ্টার কিছ? বেশ । তারপরে হাঁটাপথে যে আরও কিছুটা 
' যেতে হয় তা ধরেও মোটামুটি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পানাপুকুরে আকার্ণ বাঁশবনে ঢাকা 
দেউলপুরের অজ পাড়াগাঁ থেকে প্রখর সভ্যতাদপ্ত কলকাতা শহরের একেবারে কেন্দ্- 
স্থলে এসে উপাঁস্থত হওয়া 'কছুই কাঁঠন নয়। এই পথে, এই ভাবেই পোলো বল 
ধশল্পীরা গত সত্তর-আঁশ বছর যাবং তাঁদের উৎপন্ন দ্রুব্য কলকাতার মহাজনদের কাছে 
পেশছে দিয়ে আসছেন। 
এ অণ্চলের আর পাঁচটা গ্রামে 'ঘোড়া' বাঁশ পাওয়া গেলেও, দেউলপুরে এ শিষ্পাটর 
উৎপাত্তর কারণ ছটা আকাঁস্মক। স্থানীয় কারগরদের মতে 'ঘোড়ো' বাঁশের গোড়ার 


৭৪ 


1শকড় ঘত ঘন ও দৃঢ়সংবদ্ধ হয়, “তলতা', 'জাওয়া', 'বাঁশান' প্রভৃতি জাতের বাঁশে নাক 
তা হয় না। আর এহেন নিরেট অথচ হালকা উপাদানই পোলো বল তৈরির পক্ষে প্রশস্ত। 
জনশ্র2ীত, কলকাতার সুরেন ব্যানার্জ রোডের খেলাধূলার সরঞ্জাম প্রস্তৃতকার প্রাচখন 
প্রাতষ্ঠান দত্ত-চৌধুরী কোম্পানীর এক কারগর খীষ্টীয় উনিশ শতকের শেষের দিকে 
মাঁণপূর রাজ্য থেকে নাক এ শিল্পটি শিখে আসেন। দেউলপুরের ন'-দশ মাইল পাঁশ্চমে 
গোবিন্দপুরের হোওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের মাজু স্টেশনের কাছে) জনৈক কাজণী 
আছিমুদ্দিন তাঁর কাছে কাজ শিখে নিজ গ্রামে পোলো বল তৈরি শুরু করেন। তাঁর 
সহকারীদের মধ্যে দেউলপুরের দু"চারজন থাকায়, বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে 
দেউলপুরে শিল্পটির সূত্রপাত হয়। তারপরে এত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পাট এতদূর 
শ্রীবৃদ্ধ লাভ করে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগের কয়েক বছরে দেউলপুর গ্রামের প্রায় 
এক শ পরিবারের আনূমানিক তিন শ কারগর এ কাজে নিযুন্ত ছিলেন। সে সময়ের বাড়- 
বাড়ন্তের কথা এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে । তখন নাক বছরে ষাট লক্ষের মত 
পোলো বল তোর হত যা সূরেন ব্যানার্জ রোড ও ধর্মতলা স্ট্রীটের খেলার সরঞ্জাম 
ব্যবসায়ীরা সাগ্রহে কিনে নিয়ে প্রধানত ইউবোপ ও আমোঁরকায় রগ্তার্ী করতেন। 
দেউলপুরেও সে সময়ে বাগ কোম্পানন নামে এক প্রাতত্ঠানের সৃষ্ট হয। তাঁরাও সরাসাঁর 
যথেম্ট চালান দিয়েছেন বিদেশের বাজারে । প্রথম মহায্‌দ্ধের কয়েকটা বছর রপ্তানি 
বাণিজ্য প্রা বন্ধ থাকে । দেশীয় চাহদাও বরাবরই কম ছিল। যুদ্ধের অবসান এবস্থার 
সামান্য উন্নাত হলেও সাবেক সমৃদ্ধি আর কখনোই ফিরে আসোনি। এই“দুঃসময়ে লাভের 
অংশ বাড়ানোর জন্য কলকাতার মহাজনদের সংস্রব এড়ানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেজন্য 
আগ্গেকার বাগ কোম্পানশ ছাড়াও বাগ ব্রাদার্স, হাজরা ব্রাদার্স ও কোলে আ্যান্ড দাস 
কোম্পানী নামে আরও ধৃতিনাট স্থানশয় প্রাতষ্ঞানের সূন্টি হয়। তাঁদের অংশীদাররা 
সকলেই মাহিব্য। এরা উপকরণ সরবরাহ করে ও কারিগর লাগয়ে এখন বছরে মান্র লাখ 
খানেক পোলো বল তোর করেন। ভারতের বাজারে ও বিদেশে চালান দেবার দাঁয়ত্ব 
এখন বেশ িকছ্‌টা এ*দেরই হাতে, যাঁদও কলকাতার ব্যবসায়দের সঙ্গেও তাঁদের যথেন্ট 
লেনদেন আছে । 

মূল উপকরণ সরবরাহের জন্য ঘোড়ো, বাঁশের রীতিমত চাষ হয় এ অণুলে ।। ঝাড়েন 
-* কেটে ফেলার সময় গোড়ার ঘন শিকড়-জাল সমেত শস্ত অংশটি আলাদা কুরে রাখা 
হয। বছর দুই আগে, আমার পাঁরদর্শনের সময়, প্রতি গোড়ার জন্য মহাজনরা দাম দতেন 
কাঁড় পয়সা। তা থেকে পোলো বল তোর হয় দুশট। মহাজনদের গুদাম ঘরের কাছে খোলা 
জায়গায় রাশি রাশি বাঁশের গোড়া অন্তত ছ" মাস ফেলে রাখা হয় তাদের শন্তপোন্ত 
করবার জন্য। তারপর ফূরনের কারিগরেরা শতকরা পাঁচ টাকা দরে সেগুলিকে দা দিয়ে 
চেছে-ছ্‌লে দেন। এরপরে আসেন দক্ষ িরপণরা। গোড়াগ্ঁলকে দু্টুকরো করৈশ্কাটা 
থেকে শুরু করে বাটাঁল চাঁলয়ে সেগ্দালকে গোল বলে পাঁরণত করতে তাঁরা নেন্ন শতকরা 
কুঁড় টাকা । পায়ের আঙুলের নীচে আকৃতিহশীন শিকড়ের টুকরোটিকে চেপে ধরে হাতের 
তেলো দিয়ে বাটালি ঠুকে ঠুকে যে আশ্চর্য নৈপুণ্য ও কক্ষিপ্রতায় তাঁরা বলগুলিকে 
নিখুত গোল আকারে পাঁরণত করেন, তা না দেখলে ববাস করা যায় না। শুধু গোল 
হলেই হয় না, বলগুলি আবার ননার্দন্ট পারাধর হওয়া দরকার। সাইকেল পোলোষ 
ব্যবহৃত বলের*পাঁরধি ন' ইনি আর ঘোড়ার পোলোর ব্যবহৃত বলের পাঁরাঁধ যধাব্রমে 
দশ ইণ্টি (“আমেরিকান সাইজ') ও সাড়ে-দশ ই্টি (ভারতীয় সাইজ')। এর পরের 
প্রাক্রয়ািলতে দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। উকো ও শিরাষ কাগজ "দিয়ে 'মাজতে' 
লাগে ভিন টাকা শ আর 'হোয়াইটিং রং বা এনামেল রং লাগাতে পড়ে চার টাকা শ। 
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কলকাতার মহাজনরা বিনা রঙের বলই পছন্দ করেন। স্থানীয় মহাজনরা বিদেশে সরাসাঁর 
রপ্তানির ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু দেশীয় চাহিদা মেটাতে গ্রামের কারখানাতেই বলগুলিকে 
পং কাঁরয়ে নেন। কাঁরগবদেব যন্ত্রপাতি, 1শবীষ কাগজ, রং প্রভাতি সরবরাহ করা ও 
তোর পণ্য গ্রাম থেকে কলকাতার ব্যাপারশীদের আড়তে নিয়ে আসা তাঁদেরই দাঁয়ত্ব। এত 
ঝাঁক পুইয়েও তাঁদের সামান্যই লাভ থাকে। রঙের প্রলেপহশন বলের শতকরা উৎপাদন 
খরচা প্রায় চজ্লিশ টাকা : বিক্রী হয় পণ্াশ টাকায় । 'হোয়াইটিং' ও এনামেল রং লাগানো 
বলের শতকরা উৎপাদন ব্যয় যথাক্রমে ষাট ও একশো টাকা আর পাইকারী 'িক্রীর দর 
সত্তর ও একশ" কুঁড় টাকা । এত অল্প লাভে ও বর্তমান সংকুচিত চাঁহদায় এই আভনব 
কাঁটরাঁশজ্পাট আর কতাঁদন টিকে থাকবে বলা শন্ত। দেশে বিদেশে বিক্রীর বাজার 
সম্প্রসারণের ব্যাপারে এই গ্রামীণ শিল্পীগোষ্ঠী বেশী ছু কববার ক্ষমতা রাখেন গর 
সেক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য সম্ভব কিনা সেকথা সংশ্লিষ্ট দপ্তর ভেবে দেখতে পারেন। 


প্রধানত এই আশ্চর্য কুটিরশিল্পটি 'কভার' করতেই দেউলপুরে গিয়েছিলাম । কিন্তু 
কি পূর্ব কি পাশ্চমবঙ্গে এমন গ্রাম অঞ্পই আছে যেখানে ভ্রমণের নির্ধারিত উদ্দেশ্যকে 
নানাভীবে সম্প্রসারত করা যায় না। পুরাকণীর্তর সন্ধানে যেখানে গিয়োছ, সেখানে হঠাং 
মুখোম্ীধ হয়েছি অজানিত কোন লৌকিক দেবদেবীর; গ্রামশণ সমাজ-ব্যবস্থা বা কার- 
কলাব অন্বেষণকালে সহসা উত্তীর্ণ হয়েছি উৎসব-পার্বণের আতঙ্গিনায়। আবার কখনো 
বা কুটিরাশল্পের তল্লাসে ঘুরতে ঘুরতে অপ্রত্যাশতভাবে সংগ্রহ করোছি অপূর্ব সব 
শকংবদল্তী, লোকগাথা, লোকগণীতি। দেউলপুরেও তাই হল। খবর পেলাম, গ্রামের 
পশ্চিমপাড়ায় ঘোষ পাঁরবারের পূর্পুর্ষদের 'নার্মত পোড়ামাটির অলংকরণযুস্ত 
বারোচালা এক "শবমন্দির আছে। তিন থাক ছাদযুক্ত বারোচালা ই*টের-মান্দর পশ্চম- 
বঙ্গে খুবই বিরল: গ্রাম-গ্রামান্তরে অনেক ঘোরাঘযার করেও অদ্যাবধি আমি দৃশতনটির 
বেশী দৌখাঁন। কালাবিলম্ব না করে সেজন্য সেখানে গিয়ে হাঁজর হলাম। উত্তরমুখী ছোট 
মান্দর। দৈর্ঘাপ্রস্থ এগারো ফুট; উচ্চতা পশচশ ফুটের বেশী নয়। সামনের ও দৃ'পাশের 
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দেওয়ালে বাঁকানো কার্নিসের নশচ-বরাবর একসারি করে উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' পানদেল 

এখনও অক্ষত আছে। বিষয়বস্তু-রামায়ণ-মহাভারতের কাহনী, পৌরাণিক দেবদেবা, 

দশাবতার, কৃলীলা, দু'একটি সামাঁজক দৃশ্য ও িতনটি পশুর পৃথক রূপায়ণ, যথা-_ 

হাত, ভালুক ও ঘোড়া । বাংলা-মান্দিরে ভ্রমণ, 'শিকার-দৃশ্য বা কুচকাওয়াজ দেখানোর 

প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে আনুসঞ্গিকভাবে পশ-ভাস্কর্য উৎকণর্ণ হয়েছে সতা. কিন্তু 
এক-একটি টালিতে আলাদা আলাদা পশুমূর্তি খোদাই করা হয়েছে, এমন বড় একটা 
দেখা যায় না: ১২৫০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে জাঁটরাম ঘোষ এ মান্দর নর্মাণ 
করান। সাবেক প্রাতিষ্ঠালাঁপাঁট পরবতর্ণকালে সংস্কারের সময় অপসৃত হয়েছে । তাতে 
নাক নির্মাতার নাম যজ্ঞেশবর মিস্তী ও তার নিবাস হাওড়া জেলার ডোমজুর থান'ব 
কেশবপুর গ্রাম বলে উীল্লাখত 'ছিল। মান্দরের কাছেই ঘোষ পাঁরবারের জীর্ণ ভদ্রাসন। 
তাঁদের বিস্তীর্ণ জামদারির আয থেকে প্রাসাদতল্য এই দোতলা বাঁড়টি প্রায় দেড় শ 
বছর আগে 'নার্মত হয়োছল। এখন পলস্তারা উঠে গিয়ে লোনাধরা ইটের হাহাকান 
বেআব্রু হয়ে পড়েছে নানা স্থানে । লতাগুল্মে ছেয়ে গেছে চাঁরাদক। পঙ্কের কাজ করা 
প্রশস্ত ঠাকুরদালানটির সূন্দর সঙ্জাগুলি খসে পড়েছে বহুকাল । একদা গ্পখানে মহা- 
সমারোহে দূর্গাপূজা ও জগদ্ধান্রীপূজা হত। আজ সে সবই স্মৃতিকথা মাত্র । সে স্মৃতি- 
চাখণ করবার জন্য, দু'বছর আগে আমার পাঁরদর্শনের সময়, এক বৃদ্ধা বেচে ছিলেন এ 

পাঁরবারে, বিগত সমাদ্ধর প্রা তানাধর মত। 1[তাঁন এই বাঁড় ও এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা 
জাঁটরাম ঘোষের ভ্রাতত্পুত্ী বগলাবালা মিন্ন। আটানব্বুই বছরেব রোগজীর্ণ শরীর [নিয়ে 
এক প্রায়ান্ধকার ঘরে তন বিছানার সঙ্গে মিশে ছিলেন। যখন মা বলে ডেকে তাঁর কাছে 
গিয়ে বসলাম, লোলচর্ম, শীর্ণ হাতাঁট তুলে আত ক্ষীণ কন্ঠে শুধোলেন, আমাদের 
খাওয়া হয়েছে কনা । হয়েছে, শুনে যেন পরম তৃপ্ত পেলেন। তবু ?িক কিছু মনস্তাপ 
তাঁর অবসন্ন মনে রয়ে গেল নাঃ এই বৃহৎ একান্নবতর্ট জমিদার পাঁরবারে কপরর্র আসনে 
আঁধান্ঠত থেকে আঁতাঁথসৎকারে একদা তিনি সদাতৎপর ছিলেন। আমাদের মত কত শত 
আগন্তুক একদা এখানে সসম্মানে অভ্যর্থত হয়েছেন, বশেষ করে উৎসব-পার্বণের সময়। 

আজ জরাগ্রস্ত বার্ধক্যে নিজের হাতে আতাঁথসংকারের অক্ষমতায় কোন ক্ষোভ 'কি তাঁর 
মনে উপক দিয়ে গেল না 2 অতাঁতের দু'টো কথা শুনব ভেবে তাঁর পায়ের কাছে এসে 
ব্ষ্প্রেছলাম। কিন্তু তাঁর এমন শারীরিক সামর্থ্য ছিল না যে আমায় বাধিত করেন। ভেবে- 

1ছলাম, আর একবার যাব দেউলপরে: তিনিও হয়ত একট সংস্থ হয়ে উঠবেন । কিছাঁদন 

আগে খবর পেলাম তানি আর ইহলোকে নেই। ঘোষ পরিবারের অতীতের সঙ্গে একটা 
বহূমূল্য যোগসূত্র চিরদিনের মত ছিন্ন হয়ে গেল। পশ্চিমবাংলার প্রাচীন যেসব পাঁরবাব 
একদা সমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন তাঁদের বিষয়ে অনুসন্ধান আমার কাছে মামু, 
গবেষণামান্র নয়, আনন্দের উৎসও বটে। একালের বাঙালণর সমস্যাজজারত অপ” 
থেকে সেকালের বাঙালীর সরল জাবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারলে-যতই অলীক হোক-- 

যেন একট, মাান্তর স্বাদ পাই। আসলে. ভাবষ্যং যখন অন্ধকার, বর্তমান যখন যন্ত্রণা 

নীল, তখন অততমুখাঁ সেতুর দাম বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। 

ঘোষবাঁড়র পুরনো দিনের, সম্পদের দনের কথা ভাবতে ভাবতে খালেব ঘাঠে এসে 

শালাততে চাপলাম। দু" লাগ এগোতেই মন 'ফরে এল বর্তমানে, আর এক আশ্চর্যসংন্দর 

পাঁরবেশের মধৌ। দুই তারের বড় বড় শিরীষ গাছ ডালপালায় জড়াজাড় করে সবুজ 
চাঁদোয়া বিছিয়েছে খালের জলের উপর। 'এক পশলা বৃন্টি হয়ে গেছে একটু আগে। 

গাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে, বুদ্‌বৃদ উঠছে, ছোট ছোট ঢেউ 

গোল হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ছে টারাঁদকে। গলুই-এ দাঁড়য়ে লাঁগ ঠেলছে মাঁঝ। জল কেটে 
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তপতর করে এগিয়ে চলছে শালতি । বিকেল পড়ে আসছে । দু'পাশের উচ্দ ডাঙ্গায়, গাছের 
ছায়ায়, এখানে-সেখানে কুখড়েঘর, লোকবসতি। নোকা এসে ঠেকল এক ঘাটে। পাড়ের 
উপর ডুরে শাড়ি পরা এক কিশোর দাঁড়িয়ে ছিল; নৌকোর মাঝি, তার বাবার হাতে 
সে একটা লশ্টন দিয়ে গেল। কত রাত অবাধ বাবাকে শালতি ঠেলতে হবে কে জানে। 
কলকাতা থেকে ডেল প্যাসেঞ্জাররা ফেরে সন্ধ্যার পর। তারাই প্রধান খদ্দের। যাবাব 
সময়েও মেয়োটকে দেখোঁছলাম । গামছায় মোড়া সানাকিতে করে ডালভাত 'দয়ে গিয়োছল 
বাবার জন্য। ঘাট থেকে মুখ 'ফাঁবিয়ে শালাত আবার খালের পথ ধরল । ফাঁকা মাঠে এসে 
পড়েছি এবার । উপরে নল আকাশ । দ.পাশে সবুজ ধানক্ষেত। শরতের শুরুতে শাপলা 
ফুটেছে খালের জলে। হাত 'দিয়ে ধরা যায়, তুলে নেওয়া যায় সে ফুল। ধানক্ষেতের কাছে 
নোৌকা 'ভীঁড়য়ে ধানের শষেও হাত বোলানো যায়। চলাঁত নৌকো থেকে খালের জলে 
পা ড্াবয়ে রাখা-সে তো এক স্বর্গসখ। শরৎং-হেমন্তে এ ভ্রমণের তুলনা হয় না। 
কলকাতার এত কাছে প্রকাতির সঙ্গে যে এতদ্‌র অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, তা না দেখলে 
বিশ্বাস করা শন্ত। অল্প আয়াসে, নামমাত্র খরচায় একটা পরিপূর্ণ ছুটির দিন উপভোগ 
করাই যাঁদ সাঁভপ্রেত হয়, তবে দেউলপুর ভ্রমণ যে অন্যতম শ্রেম্ঠ উপায় তাতে সন্দেহ 


নেই। 
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কিশোরণী কর্মকারের খবর অনেকদিন পাইনি। বছব তিনেক আগে তার সঙ্গে যখন 
দেখা হয়োছিল, তখনই তার বযেস ষাটের উপব। অনেকক্ষণ তার কুণ্ড়েঘবের দীওয়ায় বসে- 
1ছলাম; অনেক কথা হয়েছিল তার সঙ্গে। যখন চলে আস, আবার যেতে বলোছিল। তা 
আব হয়ে ওঠোন। ভগবান তাকে দীর্ঘজীবী করন, কর্মক্ষম রাখুন। ছেলেরা তার বড় 
হযেছে, রোজগারপাঁত করছে। বার্ধক্যে শরীর যাঁদ একেবাবে ভেঙে না পড়ে তা হনে 
আর্থক বা সাংসারক কষ্ট তাকে হযত পেতে হবে না। আমার বড় সাধ সে এখনও বেশ 
[কছাঁদন বে*চে থাকুক। না হলে গ্রাম-বাংলা একটি সুকুমার কুটবাঁশল্প তার একজন 
একনিম্ঠ সাধককে হারাবে । 

বাজারবৌঁড়য়ার কথা* কিশোরী কর্মকারের কথা আম প্রথম শুনি জয়নগর-মাঁজল- 
পুরনিবাসণ শ্রীগোপেন্দ্রকু্ণ বসু মহাশয়ের কাছে, 'যান 'বাংলার লৌকক দেবতা” নামের 
উৎকৃষ্ট বইখানি লিখে কয়েক বছর আগে 'রবীন্দ্র পুরস্কার" পেয়েছেন। তাঁরও বয়স ষাটের 
উপর। কিন্তু এখনও কয়েকটা টাকা ও আর একপ্রস্থ ধূতি-পাঞ্জাবি সম্বল করে এবং 
নামমাত্র এক বেডিং ও তাঁর চির-সহচর ছাতা বগলে নিয়ে দীর্ঘ গ্রামপারব্রমায় তিনি 
যেকোন সময়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন অনায়াসে । তাঁর মতো সং, নিরলস ও আতমপ্রচার- 
'বিম্ঞ্ম আরও 'কিছ্‌ ফল্ড-ওয়ার্কার' পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় নানাবিধ সরেজমিন 
অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত আছেন। ভরসা হয, লাইব্রেরীতে হাত বাড়ালেই পাওয়া 
যায় এমন অনায়াসলভ্য সংবাদ ছাডাও বাঙালীর বহুমুখী জশীবনচর্যা সম্পরকে আরও 
নতুন নতুন তথ্য তাঁদের দ্বারাই সংগৃহীত হবে। 

গোপেনবাবুই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন বাজারবৌঁড়য়ায়। সেখানকার এক -আঁভনব 
অথচ ক্ষাঁয়ফ্‌ কুঁটিরশিল্প সম্বন্ধে দেশের লোক জানতে পারুক এইটুকু শুধ, তারি 
আভিপ্রায়। কলকাতার গড়িয়া থেকে জয়নগর-মজিলপ্রগামী বাসে চেপে বেশ সকাল- 
সকালই তাঁর বাঁড়তে গিয়ে হাঁজর হয়োছিলাম। তারপর জয়নগর-ডায়মণ্ডহারবার রুটের 
বাসে করে মাইল ছয়েক দূরের বাজারবৌড়য়ার মোড়ে নেমে শেষ আধ মাইলটাক পথ 
পায়ে হে'টে উপাস্থিত হয়েছিলাম কিশোরী কর্মকারের কুঁটিরে। সামনের চাপার নীচ 
দিয়ে বাঁড়র ভিতরে যাবার পথ। তার দু' পাশে গোবর-নিকানো উচু মাটির দাওয়া । তার 
একটিতে বসে, খচব ছোট কোদালের মত এক ঘল্ত্র দিয়ে এক কাঁচা কাঠের গুড়র উপরকার 
ছাল তুলে ফেলাছল কিশোর কর্মকার । আমাদের দেখে, কাঁধে গামছা ফেলে, দাওয়া থেকে 
নেমে এল সসম্ভ্রমে। তার কুটিরে শহরে লোকের পায়ের ধুলো কদাচিৎ পড়ে। বললে 
সেকথা । তারপরে আমাদের উদ্দেশ্য শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেল। তার শিজ্পীজাঁবন 
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সম্বন্ধে খেজিখবর করতে, ফটো তুলতে কলকাতার কোন বাবু যে মেহনত করে এত দরে 
আসতে পারেন, সেকথা যেন সহসা ব,ঝে উঠতে পারল না। ততক্ষণে ছোট ছোট কযেকাঁট 
ছেলেমেয়ে এসে জড়ো হযেছে-িশোরাীর নাতিনাতনি বোধ হয়। বাড়ির ভিতর থেকে 
মাদুর এনে তারা চটপট 'বাছয়ে ফেলল দাওয়ার উপর । গাছ থেকে ডাব পাড়বার জন্য মহা 
হাঁকডাক শুরু করে দিল কিশোরী । তার কাজের কথা, ফটো তোলার কথা সব পরে 
হবে-আগে একটু জিরিয়ে নিই-কত কম্ট করে কত দূর পথ এসোছি আমরা । নগর- 
সভ্যতার বাইরে আতিথেয়তার এই সহজ সরল ধারাটি এখনও অক্ষুণ্ন আছে দূরের গ্রাম- 
গুলিতে । সামান্য উপচারে অপাঁরচিত আগল্তুককেও কাছে টেনে নেবার মধ্যে অমায়কতা 
এতই স্পন্ট যে সে অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। ডাবের জল খেয়ে দুওয়ায় মাদ্[রের 
উপর সকলে গিয়ে বসলাম গাছয়ে। তারপরে হি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু 
হল। 

এ গ্রামে কিশোবীদের বসবাস বহুকালেব। বাংলা ১১৯০ সালের পুরনো জরিপের 
কাগজপত্র নাকি এখনও তার কাছে আছে। সেসব দলিল তখনই আমাদের দেখাতে না 
পারলেও তার এ উীন্ত ভ্রান্ত নাও হতে পারে। এ গ্রামের দুশতন মাইলের মধ্যে মান্দিব- 
বাজারের কেশবে*বর শিবের বৃহৎ আটচালা মান্দরাট, উৎসগ্গীলাঁপ অনুসারে, ১১৫৫ 
বঙ্গান্দে প্রতিষ্ঠিত। কাছাকাছি হাউীড়-হাটেও একাধিক প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ দেখা 
যায়। দু'শ বছর আগে ২৪-পরগণা জেলার এ অণুলে সুন্দরবনের বিস্তার অনেক বেশী 
থাকলেও এতগুঁীল বড় বড় দেবালযের নাঁজরে প্রমাণ হয় যে. ঠিক এই এলাকাটিতে তখন 
রশীতমতো লোকবসাঁত ছিল৷ সেই স্বয়ধানর্ভর গ্রামীণ সমাজের এক পাশে এই কর্মকার 
পাঁরবারের হয়ত স্থান হয়েছিল। কিশোরীর আদ পুরুষেরা ঠিক কি ধরনের কাজ 
করতেন, সেকথা আজ আর কেউ সঠিক বলতে পারে না। তবে গত দুশতন পুরুষ ধরে 
এ পাঁরিবার প্রধানত কাঠ-খোদাই শিক্পী। রথের কাঠামো ও বিবিধ ম্ার্ত দেবদেবীর 
কাঠের বিগ্রহ, বৃষকাম্ঠ ও পূতুলনাচের কাঠের পুতুল বানানোই তাঁদের পৈতৃক পেশা। 


৮০। 


আগে এহেন পারবার আরও কয়েক ঘর ছিল এ গ্রামে। এখন কিশোরাঁই শিবরান্তর 
সল্‌ৃতে। বৃষকাম্ঠ ছাড়া অন্য জিনিসের অর্ডার বড় একটা পায় না বলে পূতুলনাচের 
পূৃতুল তোর করাই তার বর্তমান পেশা । বাজারবৌঁড়য়া থেকে মাইল দেড়েক দূরে 
চৈতন্যপুর গ্রামে এ শিল্পের আর একজন কুশলী কারগর আছেন- সতাঁশচন্দ্র হালদার। 
[তাঁনও বয়সে প্রবীণ । এ দু'জন গত হলে এই আভনব কুটিরাশিজ্পাঁট এ অণ্চল থেকে 
লোপ পাবে। 

প্রসঙ্গত, এই এলাকার কাছাকা'ছ কয়েকটি গ্রামে যে নানারকম কুটিরাশল্পীর বস- 
বাস দেখা যায় সে এক আশ্চর্য ঘটনা । চৈতন্যপুরে কয়েক ঘর মৃ্ীশ্পীও আছেন। 
তাঁরা মাঁটর খেলনা-পুতুল ও প্রাতিমা নির্মাণ করেন। পটের কাজেও তাঁদের দক্ষতা 
আছে শুনেছি। বাজারবেড়িয়ার এক মাইল দক্ষিণে, মহেশপুরে, শোলা-শিজ্পী পরিবারের 
সংখ্যা চাললশের কম নয়। দেড় মাইল উত্তরের সরদনায় তের-চোদ্দ ঘর মুসলমান পট/য়ার 
বাস। আর দহ" মাইল দক্ষিণ-পুবে গোপালনগর তো কুম্ভকার ও মৃতীশল্পীদের জন্য 
বিখ্যাত। 

গ্রামীণ কারুশিল্পের এই নাবড় পরিবেশের মধ্যে কিশোরী তার পৈতৃক পেশায় 
নিষুন্ত আছে সারা জাঁবন। ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার কাছে সেই যে হাতুঁড়-বাটালি 
ধরতে শিখোছল, আজও তাতে বিরাম নেই। রথ তোরর মতো বড় কাজ, দক্ষতাসাপেক্ষ 
কাজ আজকাল আর পাওয়া যায় না। পুরনো রথ মেরামাতর কাজও, কদাঁচৎ আসে। 
এলে, রথের কাঠামো সারাই করা ছাড়াও কাঠ খোদাই করে ঘোড়া, সারাথ, পরণ প্রভৃতির 
নিরেট মূর্ত তোর করতে হয় বলে দক্ষতা দেখাবার কিছু অবকাশ পাওয়া যায়। কাছে- 
1পঠের চৈতন্যপূর, ভবানীপুর ও জয়নগর-মাজলপুরের তোলিপাড়ার কাঠের রথগুলি 
1কশোরী ও তার সহকর্মীদের তোর। এহেন শিজ্পসৃন্টির সুযোগ জীবনে আর হয়ত 
হবে না বলে সেগুলির উপর কিশোরীর মমত্ববোধ যে কত গভনর তা কথায় কথায় বেশ 
বোঝা যায়। এখন শেষ জীবনে তাকে এমন পথ ধরতে হয়েছে, যেখানে ধনীলোকের 
পৃঞ্পোষকতা ছাড়াও চলতে পারে। কিশোর তাই বাড়তে বসে পৃতুলনাচের কাঠের 
পৃতুল বানায়, নানা রঙের সাজপোশাক পরিয়ে তাদের পালাগানের এক-একটি চারন্লে 
পরিণত করে, তারপরে দু'চারজন সাগরেদ সঙ্গে নিয়ে উৎসব-পার্বণের জমায়েতে নাচ 
দেখঈতে বোরয়ে পড়ে। 

২৪-পরগণার এ অণুলে দক্ষ পূতুল-নাঁচয়ে হিসেবে বেশ খ্যাতি আছে কিশোরণর। 
কোন কোন অনুন্ঠানের উদ্যোস্তারা প্রতি বছরই তার দলকে ডাকেন। জয়নগর-মজিলপুরের 
কার্তিক মাসের রাসমেলা, সেখান থেকে দু মাইল পুবে তুল্সীঘাটার মণ্ডলদের বৈশাখ 
মাসের গোষ্ঠমেলা, দেড় মাইল উত্তরের বহড়ূর বসৃদের রাসমেলা, বজবজেরুষ্ছ্র়ে 
পরিবারের দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে কিশোরীর উপাস্থাত নিয়ামত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
গ্রামীণ সুংস্কাতি সম্মেলন থেকেও সে মাঝে মধ্যে আমন্বিত হয়েছে। এছাড়া বায়মা পেলে 
অন্যন্তও যায়। 

তার এত সমাদর কিন্তু প্রধানত প্রাচীনপল্থদের কাছে, যাঁরা গ্রাম-বাংলার এই িল্প- 
নাট্যাটকে সনাতন রূপেই দেখতে চান। আধুনিক 'পাপেট্‌্-শো'-র সঙ্গে তার তুলনা 
করতে যাওয়াটাই ভুল। প্রথমত, দু'ফুট-আড়াই ফুট উচ্চতার কাঠের পূতুলগ্যালর 
কোমরের নীচের 'অংশ খোদাই করা হয় না, বলে তাদের পা থাকে না। সেজন্য পা ফেলে 
হে'টে-চলে বেড়ানোও তাদের দিয়ে দেখানো যায় না। কেবলমাত্র গলা, কোমর, কাঁধ ও 
কনুই-এর কাছে জোড় থাকে বলে এসব অঙ্গ-প্রত্য্গের সণ্টালনই শুধু দেখানো যায়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁ হাতের কনুই-এ কব্জা লাগানো হয় না; সেজন্য ডান হাতাঁটই শুধু 
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ঘোরাফেরা করতে পারে । “পাপেট-শোদর প্যতুলের মতো চোখের পাতা ফেলতে পারে 
না, মুখ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে না, সাজপোশাকও অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর। নানান 
বৈজ্ঞানিক সহায়তাপুষ্ট এই আধুনিক প্রাতিযোগণীর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কিশোরী 
শিল্পসৃম্টির চটক অনেক কম। তবু পল্লীগ্রামের দর্শকদের কাছে তা মনোহারী এইজন্য 
যে, নাচের পালাগুলি কালজয়ী রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে 
আহ.ত। গ্রামীণ জনতার কাছে সেসব কাঁহনীর আকর্ষণ এখনও যে কত গভনর, তা 
শহুরে ফুলবাবু ছাড়া আর সকলেই জানেন। পতুলগলির অঙ্গভাঙ্গ অপেক্ষাকৃত 
সীঁমত হলেও সঙ্গে সঙ্গে পালাগান চলতে থাকে বলে দর্শফদের রসগ্রহণে বিশেষ বাধা 
হয় না। 

পৃতুলেব নিম্নাঙ্গ যে বাদ দিয়ে তোর হয় সেকথা আগেই বলেছি। মাথা, ধড়, দুই 
হাত ও কোমরের নীচের সামান্য একটু অংশ আলাদা কাঠের টুকবোয় তোর করে ধড়ের সঙ্গে 
শক দিয়ে লাগিষে নেওয়া হয । কাঁধ ও কনুই-এ কব্জা বসানো থাকে যাতে অদৃশ্য সুতো 
টেনে তাদের নড়ানো-চড়ানো যায় । মাথা ও ধড়ের নীচে যে শিক বসানো থাকে, সেগুীলকে 
'মোচড় দিয়ে মাথা ও ধড়কে দু'পাশে ফেরানো যায়। পিঠের দিকের অংশ যতখানি সম্ভব 
খুবলে ফেলে দিয়ে পুতুলগুলকে হালকা করে নেওয়া হয ও নাচাবাব দণ্ডটি কোমরের 
নীচের অংশের ভিতর দিয়ে এসে এই শূন্য স্থানাট আতন্রম করে মাথার নঁচে সংবদ্ধ 
হয়। “চারত্র' অনুযায়ী পাঁরচ্ছদ ছাড়াও শণের চুল, গোঁফ, দাঁড় ও অলংকার ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে । মুখমণ্ডল বা অন্য অনাবৃত অংশে রং লাগানো হয়-যেমন কৃষ্ণের শ্যাম 
বা রাধিকাব সোনালনী। নাচের “স্টেজ'ও যারপরনাই সাদাসিধে । একেবারে সামনে থাকে 
মাদুর বা দরমার এক অনুচ্চ বেড়া । পৃতুল-নাচিয়ে ও গায়কেরা বসেন সেই বেড়ার পিছনে । 
তাদের পশ্চাতে, একটু তফাতে, খুব চটকদার রঙে আঁকা মালা-হাতে-পরী, ফুলে-ভরা- 
বাগান প্রভাতর শসন' টাঙানো থাকে। কিশোরী এসব দৃশ্যপট হয় নিজেই এ'কে নেষ 
নরত সরদনা গ্রামের মুসলমান পট[য়াদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। মোটা 'মার্কন' থানের 
এক পিঠে তেস্তুলবাঁচির গু-জ্ডা সিদ্ধ-করা আঠার প্রলেপ লাগিয়ে যে জামন তোর হয়, 
তার উপর সাধারণত জল-রং 'দয়েই এসব ণসন' আঁকা হয়ে থাকে। পালা গেষ হতে যে 
দুণাতন দিন সময় লাগে তার মধ্যে এ পশ্চাৎপট বড় একটা পালটানো হয় না। 

জিজ্ঞাসাবাদ এতদূর অগ্রসর হবার পর কাঠ-খোদাই কাজটা ঠিক কিভাবে করা 'হ্ম 
সে কথায় এলাম। কিশোরী বললে, সে কাজেই তো বসোঁছলাম বাবু, যখন আপনারা 
এলেন। চলুন হাতে-হাতিয়ারে দেখাই আপনাদের । দাওয়ার অপর অংশে সেই কাঠের 
গুপড়টার কাছে গিয়ে উদ হয়ে বসল ?কশোরাঁ। হাতিয়ার বলতে, ছাল ছাড়াবার জন্য 
. খুব ছোট কোদালের মতো ধারালো ব্রেড-এর একটি যন্ম ও ছোট-বড় সাইজের দ:চার 
প্রস্থ হাতুঁড়-বাটালি। প্রথম যন্ত্াট নিয়ে অবলীলাক্রমে সবটা বাকল সে ছাড়িয়ে ফেলল। 
সদা গাছ থেকে কাটা রসয্ুস্ত নরম জিউলণ কাঠ ব্যবহার করাই রাঁতি। এবার হাতুঁড়- 
বাটাল তুলে নিয়ে খোদাই কাজ শুর্‌ করল কিশোরী । বাটাল যে এত ক্ষিপ্র ও নির্ভল- 
ভাবে চালানো যায়, তা চোখের উপর ঘটল বলেই বিশ্বাস করতে পারলাম। দেখতে 
দেখতে আট-দশ 'মাঁনটের মধ্যে সেই খনরবয়ব কাঠের কু'দোর গায়ে চুলের রেখা, কপাল, 
চোখ, নাক, মুখ, কান, চিবুক, গলা-_সব ফুটে উঠল যেন মল্লবলে। একমনে এতক্ষণ 
কাজ করে হাতুঁড়-বাটালি নামিয়ে রাখল কিশোরী । এপাশ-ওপাশ ঘাড় ফিরিয়ে ভাল 
করে দেখল তার সৃ্টিকে। তারপরে সলজ্জ একটু হাঁস টেনে এনে বললে-দেখলেন নো 
বাবু! এইভাবেই পৃতুল গড়াঁতাঁছ বহুকাল । আমি মনে মনে ভাবলাম--বহুকাল নয়, বহু 
পুরুষ। আমাদের আঁধকাংশ কুঁটিরশিজ্পের দক্ষ কারিগরদের যে অসামান্য নৈপণ্য 'তা 


২ 


বংশান্মক্রমিকভাবে অজিতি বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। অনেক ক্ষেত্রেই সে অতুলনণয় 
পারদর্শিতা এক পুরুষে সম্ভব নয়। সহজ করে কথাগুলো বললাম কশোরাীকে। 
অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলল না-যেন আমার ডীন্তর তাৎপর্যটা ভাল করে বিশ্লেষণ 
করে দেখছে মনে হল। তারপরে ধীরে ধরে যেন নিজের মনেই বললে-_-তাই যাঁদ হবে 
বাবু, তবে আমাদের এত পুরুষের এই পেশা আমার ছেলেরা নিলে না ক্যানে? তারা যে 
কি কাজকাম করে তা দেখাই বাবু আপনাদেরকে । গভনর পাঁরতাপে কিশোরীর গলাটা 
যেন ধরে এল। 

কিশোরীর ছেলেরা এক-আধবার বাঁড়র বাইরে এসে আমাদের আলোচনা শুনে গেছে, 
কিন্তু তাতে যোগ দেয়নি, কোন উৎসাহও দেখায়নি। এইবার কিশোরীর আমন্ত্রণে বাঁড়র 
ভিতরে ঢুকে দেখি, উঠনের পাশে যে কামারশালা, তার হাপরের আশপাশে ছেলেরা তার 
নানা কাজে ব্যস্ত। দেখে অবাক হয়ে গেলাম, একরাশ অস্ত্র-চাকৎসার যন্রপাহ্তি তারা 
ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে, আরও বানানোর কাজ চলছে। দরজার কাছে দাঁড়য়ে কিশোবী 
শুধু বললে দেখুন বাবু, আপনারাই দেখুন; আমার ইসব দেখে কাজ নাই। 

ছেলেদেব সঙ্গে কথা বললাম কিছুক্ষণ । তাদের যাান্ত তীক্ষ ও সংঙ্ষিগ্ত। পৃতুল- 
নাচের কারগর ও পালা-গাইয়ে হিসেবে তাদের বাবা মাসে যা উপার্জন করেছে এতাঁদন, 
তাতে সামান্য জমিজমার আয় যোগ করে আগে হয়ত কোনগাঁতকে সংসার চলে গেছে। 
এখন বর্ধিত পাঁরবারের খরচ মেটানো অসম্ভব। শুধু এখন কেন, অনেক দন আগে 
থেকেই অসম্ভব । কর্মকার পারবারের জাতিগত বৃত্তি তাই তারা ছাড়েনি; শুধু তার 
অর্থকরী দকটার চর্চা করে বর্তমান দ্র্দনে সংসার রক্ষার চেষ্টা করেছে মান্ত। শল্য- 
চাঁকংসার এসব যল্ধ্রপাঁত বারুইপুরের সরকারী কারখানা থেকে ইলেকট্রোপ্লোটং কারয়ে 
গনয়ে তারা ভাল দামে ধলকাতার বাজারে বিক্রী করে। স্বীকার করতে বাধা নেই, তাদের 
আম দোষী করতে পারান, বিমর্ষ িশোরীকেও সান্ত্বনা দিতে পাঁরাঁন। এ সেই অমোঘ 
আর্থনীতিক ও সামাজিক সম্কট, যার কবলে পড়ে আমাদের আরও অনেক গ্রামীণ চারু- 
িকপ হয় ইতিপূবেই লোপ পেয়েছে নয়ত আন্তম দিনগুলি গুনছে । পরাজতৈর মনো- 
ভাব নিয়ে আম সেজন্য চাই কিশোরী কর্মকার আরও অনেক দন বে'চে থাকুক; আরও 
অনেক 'দিন ধরে এ কুঁটরশিজ্পরির সেবা করুক। কিন্তু চিরজীবী সে কখনই হতে পারে 
না" আজ হোক, কাল হোক, তার মতযুর সঙ্গে সঙ্গেই বাজারবোঁড়য়ার পৃতুলনাচের ইতি- 
কথায় যে ছেদ পড্রবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। 
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মাটন রেল' বন্ধ হওয়ায়, প্রতাহ যাঁরা এ রেলপথ ব্যবহার করতেন, তাঁদের থেকে 
আমি কিছু কম দ:ঃখত হইনি। কলকাতার কাছাকাছি নিরুদ্দেশ ভ্রমণের আত মনোরম 
এক উপায় আমার হাতছাড়া হয়েছে । সে যে কী আপসোস কি করে বোঝাই ! কলকাতার 
দিকের প্রান্তিক স্টেশন হাওড়া ময়দানে কতবার গিয়ে ট্রেনে চেপে বসোছি। আমতা, 
শিয়াখালা, চাঁপাডাঙ্গাগন্তব্যস্থল যা-ই হোক না কেন, কিছু এসে যায়নি। ঘন- 
বসাতি শহরতির বাঁড়ঘর ছুয়ে ছয়ে, পল্লীঅণুলের নিকনো উঠোন, পানাপুকুর, 
হাটতলা ডাইনে-বাঁয়ে রেখে, গ্রামপ্রান্তের খেজুর-নারকেল-আম-কাঁঠালের বাগান পার 
হয়ে, উদারপ্রসার প্রান্তরে গিয়ে পেশছনোর মধ্যে যে অভীম্টহখন এক রোমা ছিল তার 
স্বাদ আর পাব না একথা ভাবতেই খারাপ লাগে। রোমাশ্টিক অনুভূতি ছাড়াও হাওড়া- 
হুগলশ জেলার মেহনত মানুষের একেবারে কাছাকাছি আসবার 'সিংহদ্বারও ছিল এই 
মা্টনের রেল। নিম্নমধ্যাবন্ত জনতার সৃখদ্‌ঃখের সমভাগণী হবার, আপনজনের মতো 
দংদণ্ড তাঁদের পাশে গিয়ে বসবার এর চেয়ে আর ভাল উপায় ছিল না। আজ সেসব 
স্মৃতিকথা মান্র। 

আটপুরের বিষয়ে লিখতে বসে মার্টন রেলের অন্ত্যেষ্টি দিয়ে শুর: করবার একট; 
কৈফিয়ত আছে। কলকাতা-হাওড়াবাসীদের পক্ষে আঁটপুরে যাবার সহজতম সড়ক 1ছল 
এই রেলপথ । হাওড়া ময়দান স্টেশনে রেলে চেপে, বিচিত্র অভিজ্ঞতার 'ভিড় ঠেলতে ঠেলতে. 
ঘণ্টা দুই-আড়াই পরে আঁটপুরে নেমে গেলেই সেখানকার অপূর্ব মান্দরগলির একেবারে 
কাছে গিয়ে পেশছনো যেত। বাঁক পথটুকু হে+টে যাবার কোন অসুবিধাই ছিল না। 
পাঠকদের এ রাস্তায় নিয়ে যেতে পারলে, আমার আঁভজ্ঞতার বেশ 'কছ্‌ অংশ তাঁদের 
সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারতাম। ধিল্তু তা আর হবার নয়। আঁটপুর যেতে হলে এখনকার 
সহজতম 'পল্থা_হাওড়া থেকে তারকেশবর লোকালে চেপে হরিপাল স্টেশনে পেপছে 
সেখান থেকে রাঁসদপুরগামণী বাসে ন'মাইল দূরে আঁটপুর গ্রামে এসে নামা । সময় লাগে 
কমবোঁশ দুস্ঘশ্টা । মধ্যাহ্ভোজনের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে সকাল ন'টায় কলকাতার 
বাড়ি থেকে বার হলে সন্ধ্যার আগে অনায়াসেই যথাস্থানে ফিরে আসা সম্ভব। দুপুরের 
জলযোগের আসর বসতে পারে মানদির-ত্বরের কাছেই আঁ প্রাচীন এক বকুল গাছের 
ঘনশণতল ছায়ায় অথবা অদূরের কাজল-দরীঘির পারচ্ছন্ন সান-বাঁধানো ঘাটে। 

কছাঁদন আগেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ ছ:টছাটার দিনে কলকাতা 
থেকে আঁটপুর অবাধ এক টুরিস্ট বাস চালাতেন। সে সুযোগে অনেকেই হয়ত সেখানকার 
বিখ্যাত টেরাকোটা, মান্দর ও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চণ্ডীমণ্ডপাট দেখে থাকধেন। পোড়া- 
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মাটির অলংকরণ ও কাঠ-খোদাইয়ের উৎকর্ষের 'দক থেকে তারা যে পাশ্চমবঙ্গের অনাতম 
শ্রেষ্ঠ পুরাকণীর্ত তাতে সন্দেহমান্র নেই। কিন্তু এ ছাড়াও দুষ্টব্য আছে আঁটপুরে। 
মান্দির, রাসমণ্, দোলমণ প্রভাত মালয়ে ই+টের দেবায়তনের সংখ্যা এখানে অন্তত নশট, 
যার মধ্যে পাঁচাটিই “টেরাকোটা'-অলংকৃত। একত্রে এতগ্যাল 'টেরাকোটা' দেবালয় হৃগলণ 
জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ, বৈশচগ্রাম, রাজবলহাট ও হারপাল ছাড়া আর কোথাও আছে 
কিনা সন্দেহ । সোদক থেকেও আঁটপুরের গুরুত্ব কম নয়। চণ্ডীমণ্ডপাঁটর কাঠের কারু- 
কার্যও এত অপরূপ যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শস্ত। কাঠ-খড় 'দয়ে দেবগৃহ নির্মাণের 
এই বিশিষ্ট রীতাঁটব নিদর্শন এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে বলে আঁটপ্‌র এ বিষয়েও প্রায় 
অনন্য । তাছাড়া, শ্রীরামকৃষ্দেব, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি- 
বিজাঁড়ত এ গ্রাম তাঁদের স্মারকচিহগুলির জন্যও দ্রম্টব্য। বস্তুত, এত সুগম ও এত 
আকর্ষণীয আর কোন জনপদ কলকাতার এত কাছে আছে বলে আমার জানা নেই। 
পথে বেবিয়ে পড়বার আনন্দই যাঁদের কাছে যথেম্ট নয়, পথের শেষে অভিনব কিছ না 
দেখে ঘবে ফেরাকে যাঁরা পশ্ডশ্রম মনে কবেন, তাঁরা আঁটপুরে রকমা'র এবং আকর্ষণীয় 
অনেক কিছুর একত্র সমাবেশ দেখতে পাবেন। 

আঁটপুরের দেবালযগ্যালব মধ্যে রাধাগোবিন্দজীউব । মান্দিরাঁটই প্রধান। প্রাতিষ্ঠা- 
লাঁপ অনুসাবে স্থানীয় মিন বংশের পূৰ্পবৃষ কৃষ্করাম মিত্র ১৭০৮ শকাব্দে 
(১৭৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) এটি নির্মাণ করান। এ পাঁরবারে রক্ষিত এক পুণথ থেকে 
দেখা যায় যে আঁদশবের সময় কানাকুন্দ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কুলন 
কাযস্থ গোড়দেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাঁলদাস মিত্র এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা । এ 
পারবাবের নাট অংশ বিভিন্ন সমযে ২৪-পরগণা জেলার বাঁড়শা, হগলণী জেলার 
কোন্নগর ও তৎকালীন” ভ্রিশ্রেন্ঠ রাজ্যের অন্তর্গত আঁটপুরে বসাঁত স্থাপন করে 
যথারমে সেখানকার 'িন্র-বংশ নামে প্রাসাদ্ধলাভ করেন। আঁটপরের শাখাটর আঁদ- 
পুরুষ কন্দর্প মিত্র। এ গ্রামে তাঁৰ আগমনের কাল আনুমানক ১০৯০ বঙ্গাব্দ 
(১৬৮৩-৮৪ খএশন্টাব্দ)। তাঁর পৌন্ন কঞ্রাম মিত্র ১১২৫ বঙ্গাবন্দে (১৭১৮-১৯ 
খীষ্টাব্দে) প্জল্মগ্রহণ করেন ও নিজ গুণে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ানের পদই 
শুধু উন্নীত হননি, কীর্ত চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পত্রের অভিভাবক 1হসাবেও 
বহক্দন সে জমিদার পাঁরচালনা করেন। একাঁদকে তিনি যেমন প্রভূত বিত্তের আধিকারী 
হয়োছলেন, অন্যদকে দানধ্যানেও তাঁর দেশব্যাপী খ্যাতি ছিল। কুলপঞ্জীতে উল্লোখিত 
তাঁর জন্ম-সালাট (১১২৫ বঙ্গাব্দ) যাঁদ নির্ভল হয়, তবে আলেচ্য মান্দরটি তিনি 
প্রাতিষ্ঠা করেন তাঁর জনবনসায়াহ্নে, ৬৮ বছর বয়সে । 

সরেজমিনে পশ্চিমবাংলার কয়েক হাজার মন্দির-মসজদ ও অন্যান্য পুরাকীতি* 
পর্যবেক্ষণ করবার যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সহ্‌দয় পাঠক তার উ্রির্ঘকে' 
যেন *্লাঘার প্রকাশ বলে মনে না করেন। নানা কারণে এটা সম্ভব হয়েছ; এতে 
ব্যান্তগত কৃতিত্ব হয়ত [বিশেষ িছই নেই। তব আঁজ্ত আভজ্ঞতার মূল্য কম নয় এবং 
সৈ আঁভজ্ঞতার 'ভীত্ততেই আঁটপুরের রাধাগোর্বিন্দজীউর মান্দরাটকে, কি স্থাপত্য কি 
“টেরাকোটা” ভাস্কর্যের বিচারে, পশ্চিমবঙ্গের এজাতীয় দেবালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ 
শ্রেণীতে স্থান দিতে আমার 'দ্বধা নেই। প্রথমে স্থাপত্যের কথাই বাল। দৈর্ঘপ্রন্থে 
৩০ ফুট কি তাঁরও বেশী আয়তনের 'টেরাকোটা' মাঁন্দর পশ্চমবাংলায় খুব বেশী নেই। 
সে. নারখে এ দেবালয়াটকে রীতিমত বড়ই বলতে হবে, কেননা দৈর্ঘেে এট ৪৭ ফুট 
৩ ইণ্চি ও প্রস্থে ৩৮ ফুট ৯ ইণ্ি। প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতার দৃম্টান্তও সহজলভ্য নয়। 
দেবসৌধাঁট আটচালা শৈলীতে (কালাঘাটের মল্দ্রের মতো) নার্মত হলেও এর 
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সামনের দিকে দোচালা ছাদের যে আর একাঁট দালান সংযুক্ত হয়েছে তাও খ*বই আঁভনব। 
বর্ধমানরাজকুল 'ার্মত কালনা শহরের আর দুটি দেবালয়েও এহেন আঁতীরন্ত দালানের 
সমাবেশ হয়েছে সত্য, কিন্তু সেগুলি বহচূড় রত্ব-মন্দির (দক্ষিণেশবরের কালণ মান্দরেব 
মতো), আটচালা মন্দির নয়। ভিতরের গঠনপ্রকরণে আটচালা শাল্দির খুব কম ক্ষেত্রেই 
দ্বিতল হয়। আঁটপুরের মান্দরাট শুধু দোতলাই নয়, উপরে যাবার 'সশড়ও আছে 
দুটি। এ সবরকম স্থাপত্যরীতিই বেশ 'বিরল। 

মান্দরের সামনের দেওয়ালে আট-লাইনের প্রাতিষ্ঠালাপাঁট আধাশক ক্ষয়ত ও বেশ 
উপ্চতে নিবদ্ধ বলে ভালভাবে পড়া যায় না। মিত্র পারবারে রক্ষিত একটি ছাপ-তোলা 
প্রাতালাপ ও টোলফোটো লেনস-এ গৃহশত আলোকাচিন্ন 'মাঁলয়ে যেটুকু পাঠোদ্ধার 
করা সম্ভব হযেছে তা নিম্নবৃপ $ *শ্রনশ্রীরাধাগোবিন্দো/জয়াত ব্রজপুরানিধি/রাধা রুধা 
গোবন্দধাম/কৃত বহুশুভ £ শোভারাম মিব্রস্য।...সুণ সুকাতি/কৃফ...পুব্রো 
সমাপ্ত £/.../শক ১৭০৮1 অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের এই মন্দির শোভারাম মিন্রের পুত্র 
কৃষ্ণ মিত্র ১৭০৮ শকে (১৭৮৬-৮৭ খ্৯ম্টাব্দে) সমাপ্ত করেন। সামনের আঁতারন্ত 
দালানাটর সংযোজনের জন্য পোড়ামাট-সঙ্জার প্রদর্শনের ক্ষেত্র অনেকখানি প্রসারিত 
"হয়েছে এবং ভাস্করেরা সে সুযোগের পূর্ণ সদৃব্যবহার করেছেন। আজ থেকে ১৮৬ 
বছর আগ্গে নির্মত এ দেবালয়ের 'টেরাকোটা" অলংকরণের অজন্্তা, প্রীতম্ঠাতার, আঁমিত 
বিত্ত সূচিত করে সন্দেহ নেই 'কিন্তু তাদের কারগাঁর উৎকর্ষ এ শিল্পের তৎকালখন 
উচ্চ মানেরই পাঁরচায়ক। কথাটা আর একট বাঁঝয়ে বাঁল। পশ্চিমবঙ্গে এখনও যেসব 
“টেরাকোটা, মান্দর বর্তমান, সামান্য কয়েকটি ব্যাতিক্রম ছাড়া, তাদের সবই চৈতন্য- 
পরবতর্টকালের অথণৎ খুশম্টীয় ষোল শতকের শেষার্ধ বা তার পরের। এদের বিস্তৃত 
সমণক্ষা থেকে মান্দর-অলংকরণ [শিল্পের আদ, মধ্য ও অল্ত্য-যূগ মোটাম,টিভাবে নির্ণয় 
করা সম্ভব। সে শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আঁটপুরের এ মান্দরটি মধ্যগে নির্মিত, ঘখন 
সংশ্লিষ্ট ভাস্করেরা বিষয়বস্তু নির্বাচনের বোঁচন্র্যে ও কারিগার দক্ষতায় শিক্ষপপ্রতিভার 
উচ্চ স্তর স্পর্শ করোছলেন। তখন পূর্ব-অনুসৃত পুরাণ, কৃফলশলা ও রামায়ণ-মহা- 
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ভারতাশ্রত কাহিনশ অনাদূত না হলেও অজন্্র সমাজচিন্ন, বিশেষত ফিরিঞ্গাশ-জখধন, 
ত্র ক্রমশই আঁধক সংখ্যায় রুপায়িত হতে আরম্ভ করেছে। এ দেবালয়ে সেজন্য সনাতন 
রীতির চিন্রকল্পের ষেমন অভাব নেই, তেমনি সমকালখন ইংরেজ সমাজের অগাঁণত 
দৃশ্যও স্থান পেয়েছে । শুধু সামনের দেওয়াল ও ঢাকা বারান্দা দুটর ভিতরের গায়ে 
ব্যবহৃত হলেও এ মান্দরে নকাঁশ টালির সংখ্যা এতই অগণিত যে তাদের বিস্তৃত 'ববরণ 
দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বাইরের দালানের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের ঠিক উপরে রণ- 
রাঁঙ্গনী কালমূর্তিট, সামনের খিলানশীর্ঘে দেবীষুদ্ধ, লঙ্কাষুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের 
প্যানেলগুলি এবং পশ্চিম অংশে নিবদ্ধ বহ্ ফিরঙ্গীচিনতর ও সামাজিক দৃশ্য খুবই 
সুন্দর। প্রথম দালানের ভিতরের দেওয়ালে 'টেরাকোটা' পদ্মগীলও লক্ষণীয়; সংখ্যায় 
অজন্র হলেও তাদের প্রত্যেকাঁটর প্যাটার্ন ভিন্ন । দু দালানের ছাদেই যে ফ্রেসকো 
অলংকরণ আছে তাও আঁভনব, কেননা এজাতণয় সজ্জা বাংলা-মান্দরে খুব কমই দেখা 
যাযর। 

যে প্রাচীর-ঘেরা অঙ্গনে মূল মন্দিরাট অবাষ্থত তার বাইরে প্রায় সামনাসামনি 
প্রীতম্ঠালাপিবিহঈন পশ্চিমমুখী আটচালা গঞঙ্গাধর শিবমান্দরাট ছোষ্ঈ হলেও তার 
ফূলকারি নকাঁশি টালিগুলর মধ্যে পশু-পাখির মূর্তীবন্যাস অনুরূপ মুঘল 
অলংকরণরশীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর কিছ দক্ষিণে, পৃবমুখী আটচালা 
রামে*বর ও দক্ষিণমূখী আটচালা বাণে*বর শিবমন্দির এবং তাদের মাঝামাঁঝ জায়গায় 
এক পণুরত্র দোলমণ্ট আছে। পোড়ামাটর অলংকরণ সব ক"টতে গাকলেও বাণেম্বর 
মান্দরের কারুকার্যই শ্রেষ্ঠ । দৈর্ঘাপ্রস্থে ১৯ ফুট ৭ ই ৮ ১৭ ফুট ও উচ্চতায় প্রায় 
৩০ ফুট, ভ্রিখিলানযুস্ত এ দেবালয়টি প্রাতিষ্ঠালাপ অনুসারে ১৬৯৫ শকাব্দে 
(১৭৭৩-৭৪ খুশজ্টাঙ্গদে), অর্থাৎ প্রধান মান্দরটি থেক ১৩ বছর আগে নার্মত। 
সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা, ফুলকার, পৌরাণিক, সামাজিক ও 
ফিরিঙ্গ-জাবনচিন্রের অসংখ্য সঙ্জার মধ্যে কোন কোন প্যানেল রাধাগোবিল্দ মন্দিরের 
থেকে হন নয়। দোলমণ্ের কারুকার্য সাধারণ, তে প্রায় দেড় ফুট উচ্চতার কয়েকটি 
দবারপালের মার্ত লক্ষণীয়। বাণেশবর শিবমন্দিরটি ছোট-দের্ঘাপ্রস্থে ১৩ ফুট ৯ 
ইণ্টি € ১২ ফুট ৪ ইণ্চি ও উচ্চতায় অনাধক ২৫ ফুট । কিছু সাধারণ ফুলকার নকশা 
ছঞ্চড়া এটিতে অন্য অলংকরণ নেই। 

এ দেবালয়গুলির সামান্য দাক্ষিণে, রেল স্টেশনে যাবার পিচের রাস্তার ওপারে, স্বচছ 
জলের সেই কালো দাঘ। তার সান-বাঁধানো ঘাটের দু'পাশে ফুলেশ্বর ও জলে*বর 
শিবমান্দর দুটি খুব ছোট ও অলংকরণবিহশন হলেও প্রথমটির প্রাতষ্ঠালাঁপ থেকে 
প্রকাশ, সেটি ১৬৯১ শকাব্দে (১৭৬৯-৭০ খএস্টাব্দে) নির্মিত ও সেজন্য আঁটপন্ের 
প্রাচীনতম দেবালয়। হিসাব 'মাঁলয়ে দেখাঁছ, এসব পুরাকণীর্তর প্রাতিষ্ঠাতা কক্ষিঞি।ম মন 
তাঁর ৫১ বছর বয়সে এই আঁকিংকর দেবালয়াঁট দিয়ে শুরু করে, ৫€ গ্রছর বয়সে 
রামে*বর শিবমান্দর ও ৬৮ বছর বয়সে বৃহৎ রাধাগোঁবন্দ মন্দিরটি নির্মাণ করান। 
শেষোল্ত দেবালয়াট তাঁর সর্বোত্তম কীর্তি তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
টেরাকোটা" মন্দির। 

আঁটপ্‌রে আম বহুবার গিয়োছ; দর্শনীয় বস্তুর সমারোহে কখনও ক্লা্তি 
অনুভব কারিনি। পাঁরক্রমার শেষে প্রাতিবারই এসে বসোছ সেই কালো'দশীঘর ঘাটে আর 
কেন জানি, সেই কাকচক্ষুজল সরোবরকে আমার 'কিষকাচ্তের উইল'-এর বার্ণণ 
পৃচ্কারণশ বলে মনে হয়েছে। দশীঘর পশ্চিম পাড়েই মাটন রেলের আঁটপুর স্টেশন । 
ফিরাঁত স্রেনের জানালার ধারে বসে, গাঁড় ছাড়া অবাধ একদৃণ্টে তাকিয়ে থেকেছি সেই 
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বাঠুণী পুহকরিণণীর দিকে! না, রোহিণণীর দেখা কোনাদনই পাইনি। 


পশ্চমবাংলার গ্রাম ও মফস্বল শহরে পাঁরবারক দুর্গাপূজা এখনও সাধারণ 
চন্ডীমন্ডপ বা ঠাকুবদালানেই অনণাঞঠত হয়ে থাকে, যেগুীলকে বাৎসরিক এই শুভ 
উৎসবের জনা শশচতাব সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় সংবংসর। একই মণ্ডপে কাল+, 
জগদ্ধাএী প্রভাত অন্যান্য শাণ্ড দেবশব উপাসনাতেও কোন বাধা নেই এবং 'নাদর্ট 
1তাথতে একই চ'ভীমঙপে তাঁদেবও পূজা হনে থাকে প্হচক্ষেত্রে। সামনের দিকে 
অবাবত, ই"চের (তব, তিন বা পাঁচ খিলানের ঠাকুরদালান পশ্চিমবঙ্গের ধননী বা মধ্যবিত্ত 
পাঁরবারেব একদা এত আঁধক সংখ্যাধ নির্মিত হযেছে যে, তাৰ কোন-না-কোন নিদর্শন 
অদ্নকেই দেখে থাকবেন। শান্ত দেবীর আরাধনার জনা এজাতাঁয় ইমারতের ব্যবহার 
1কল্তু পববঙাঁকালের। আঁদিতে তাঁরা যে বাঁশ-কাঠ-খড়ের চণ্ডীমন্ডপেই উপাঁসিত 
হযেছেন তাতে সন্দেহ নেই। বসত ইটেব তোর যাবত বাংলা-মান্দবের বাঁকানো 
কান্শস ও ঢালু ছাদ থেকে পাণ্ডিতেবা অনুমান কবেন যে, বাঁশ ও খড়ের তোঁর কুটিরই 
[ছল ব-্গদেক্ক্ণে আঁদমতম মান্দর। কুঁটবের আদল বজায় রেখেই যে ইটের (বিরল 
ক্ষেত্রে পাথরের) মান্দরগণাল পরে নির্মিত হয়েছে, সেকথা পাশাপাশি অবাস্থত 
আঁটপুরের রাধাগোবিন্দজীউ মান্দর ও প্রাচীনতর চণ্ডখমণ্ডপাঁট থেকে যত সহদ্জ ও 
নিঃসংশয়ভাবে প্রতীয়মান হয়, এমন আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। উভয় বাংলার 
মন্দিরস্থাপত্যের এ্রমাবকাশ সম্বন্ধে যাঁরা জানতে ইচ্ছুক, আঁটপুর তাঁদের কাছে অবশ্য- 
দর্শনীয় স্থান। কেননা, মান্দিবাটির দোচালা ছাদ-ঢাকা সামনের অংশ ও চণ্ডীমণ্ডপের 
গঠনসাদশ্যে এই ধাবাবাহিকতাব সাক্ষ্য খুবই স্পম্ঠ। 

স্থানীয় মি পাপবারে কুলপবম্পবায় প্রবাহত জনশ্রুতি অনন্সারে সে বংশের কন্দর্প 
মিত্র আনূমানক ১০৯০ বঙগান্দে (১৬৮৩-৮৪ খ্ীম্টাব্দে) আঁটপুরে এসে প্রথম 
বসাঁতি করেন ও কুলদেবতা শালগ্রাম শ্রীধরজীউর জন্য এক সাধারণ দালাশমান্দর ও 
বাংসাঁরক দূগ্গাপজাব জন্য এই চণ্ডীমণ্ডপটি নির্মাণ করেন। তার পৌর কৃষ্ণরাম মিত্র 
১৭৮৬-৮৭ খনশঘ্টান্দে আটচালাশৈলগর বত'মান 'টেরাকোটা' মাঁন্দরটি প্রাজণা করলেও 
চণ্ডীমন্ডপাঁটর সংস্কার বা পাঁরবর্তন করোছিলেন কনা সে সম্বন্ধে নিভভযোগ্য কোন 
প্রমাণ নেই। মিত্র পাঁরবারে রক্ষিত পাঁরবারক ইতিহাসের এক পুণথ থেকেও মনে হুয়, 
মাঝে মধ্যে সংস্কার ছাড়া পরবতাঁকালে চণ্ডীমন্ডপাঁটর 'বশেষ অদলবদল হয়নি । সে- 
জন্য এ যে প্রা ২৮৮ বছরের প্রাচীন এমন অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত নয়। 
আশ্চর্যের বিষয়, এই সুদীর্ঘ কাল ধরে এখানে একাঁদক্রমে বাংসারক দুর্গাপূজা হয়ে 
এসেছে, কোন ছেদ পড়েনি। প্রধান মণ্ডপাঁটর সামনে নাটমণ্ডপ হিসাবে ব্যবহৃত আর 
' ভ্রকাঁট+'শা-কাঠ-খড়ের চালাঘর 1ছল, যেঁট ১২৭১ বঙ্গাব্দের প্রবল ঝড়ে ভূমিসাৎ হয়। 
সাবেক [শল্পরশীতি অনুযায়শ সোঁটর পুনান্নমমাণ সম্ভব হয়ান বলে সেখানে পরে এক 
ই*টের নাটমণ্ডপ স্থাপিত হয়েছে। লুপ্ত চালাঘরাঁটর নকাশি কাঠের কিছ; কিছ নমুনা 
নাক কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় রাক্ষত আছে। 

দক্ষিণমুখী বর্তমান চণ্ডীমণ্ডপাঁটর আচ্ছাদিত এলাকার মাপ পুব-পশ্চমে ৩৬ 
ফুট ৬ ইণ্চি ও উত্তর-দক্ষিণে ১৪ ফুট ৪ ই্টি। মেঝে থেকে চালাশনর্ষের উচ্চতা প্রায় 
২০ ফ:১। সামনের দিকে চালার ভাররক্ষার জন্য সূক্ষন কার্কার্যমশ্ডিত আটটি কাঠের 
খুশট আছে; অন্য 'তনাঁদকে ইটের দেওয়াল গাঁথা হয়েছে চালের বক্ররেখার সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে । কিন্তু শুধু সামনের খুশট ও পিছনের দেওয়ালের উপরই এতবড় চালার 
ভার রক্ষিত হতে পারে না বলে, খুশটগুলির শীর্ষ থেকে পিছনের দেওয়াল অবাধ 
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আটটি কাঠের বরগা লাগানো হয়েছে, যেগুলির ওপর খাড়া কাঠের অনেকগাল খাটি 
বসিয়ে আর এক সার সমান্তরাল বরগার বিন্যাস করা হয়েছে, যাদের উপর আবার 
অনুরূপভাবে রক্ষিত আছে আর এক প্রস্থ খাড়া খুশট ও সমান্তরাল বরগা। চালের 
ভারবাহী এই গোটা কাঠামোকে জোরদার করবার জন্য প্রধান জোড়গুীলর মূখে আলাদা 
যেসব সহায়ক কাঠের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি অপরুপ কারুকার্যে মাণ্ডিত। 
বরগা ও খুশটগ্ীলির সর্বাজ্গে ফুলকার বা অন্যরূপ নকাশি কাজ। এই উচ্চস্তরের 
কারুকাত যে অসংখ্য সুদক্ষ দারুশিল্পীর দঈর্ঘাদনের পাঁরশ্রমের ফল সেকথা বলাই 
বাহূল্য। 

কারিগাঁর সুবিধার জন্য নকাঁশ কাজে কাঁঠাল কাঠই চিবকাল আদৃত। আঁটপবের 
চন্ডীমন্ডপেও তার ব্যাতিক্রম হয়ান। সামনের থামগুঁলির মধোর অংশ গোল কিন্তু মূল 
ও শীর্ষদেশ চাবকোণা এবং এই দুই প্রান্তেই ফুলকার ও জ্যামাতক নকশার যথেণ্ট 
প্রয়োগ দেখা যায়। সহদীর্ঘকালের রোদবৃষ্ঠিতে নশচের অংশের কারুকার্য বেশ ক্ষরিত 
হলেও, চালার আবরণের জন্য উপবেন অংশের নকশাগুলি এখনও বেশ সজীব । বরগা 
ও খুশটগুলি সাধারণত পদ্মফুলের অনুকৃতি ও লতাপ্লব বা জ্যাম্দিতক নকশায় 
মণ্ডিত_ যেগুঁলকে আদতে রঙের প্রয়োগে আরও মনোহর করবার চেত্টা হয়েছিল; 
এখানে-সেখানে রঙেব ছোপ এখনও দেখা যায়। কিন্তু স্তম্ভশীর্ষে ও কঁড়-বরগার 
জোড়ের মুখে খোদাই-কাঠের পর্ণাবয়ব যেসব দেবদেবীমূর্তি নিবদ্ধ আছে, সেগুলিই 
এ চণ্ডাীম'ডপেব শ্রেষ্ঠ অলংকরণ । টেরাকোটা" মান্দিবের বিগ্রহ যাঠ' হোক না কেন, 
দেওয়ালের অলংকরণে যেমন শৈব, শান্ত, বৈষব ধর্মমতের বা পৌরাণিক ও সামাজক 
[বিষয়বস্তুর একত্র সহাবস্থান দেখা যায, এখানকার পূর্ণাধয়ব ম.র্তিগলর ক্ষেত্রেও সেই 
একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। একাঁদকে যেমন কৃষ্-রাধকা-গোঁপন, শিব-পার্বতী- 
গণেশ, দুর্গা-কালনী-জগদ্ধান্রী বা ব্রহ্গ-ইন্দ্র-নারায়ণ প্রভাতি রূপায়ত, অন্যাদকে তেমান 
ময়র-কোলে সুন্দরী বা সাহেব-মেম মূর্তিরও অভাব নেই। আর এক শ্রেণীর খোদাই 
কাজও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সামনের খুশটগুদলির ঠিক উপবে খড়ের চালের বাঁকানো 
কার্ণিস-অনওসারী এক কাঠের পাঁটর গায়ে, পাশাপাশি প্যানেলে, 'বা-রালিফ' পদ্ধাতিতে 
যেসব দেবদেবীমূর্তি ও শিকারদৃশা উৎকীর্ণ আছে, অনুরুপ টেরাকোটা" অলংকরণের 
সঞ্জো তাদের সাদৃশ্য খুবই নিকট। বহুমুখী প্রাতভার আধিকারী সেকালের “সূত্রধর 
পদবীর শিজ্পীরা যে একাধারে কাঠ-খোদাই ও 'টেরাকোটা' অলংকরণের কাজ করতেন, 
এই প্যানেলগুলি তার স্বপক্ষে প্রায় অকাট্য প্রমাণ । 

চণ্ডমণ্ডপের দৃষ্টিকটু খড়ের চাল নীচ থেকে যাতে না দেখা যায়, সেজন্য ছাদের 
ভিতরের দিক ময়্‌র-পালকের সাদা ডাঁট অথবা রঙে ছোপানো শরকাঠি বা বেতেব 
চিলতে 'দয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক বীতি িল। নাঙন কাঠির টানাঁসৈ।ড়েনে 
নানা রকম জ্যামাতক বা ফুলকার নকশার সৃম্টি করা হত, যার নাম ছিন্ম 'রূপসশ 
কাজ'।' এজাতীয় চারশঞ্গের কোন অক্ষত নিদর্শন পাঁশ্চমবঞ্গের আর কোথাও আছে 
কিনা জানি না। আঁটপুর ছাড়াও হুগলণী জেলার শ্রীপুর-বলাগড়ে ও নদীয়া জেলার 
উলা বা বীরনগরে একদা ছিল, 'কল্তু এখন আর নেই। 'রূপসী কা্গ' যে কতদূর 
নয়নাভরাম হত, সে বিষয়ে উলায় এক 'কিংবদল্তণ প্রচলিত আছে। সেখানকার প্রাচীন * 
চশ্ডীমণ্ডপে শুর্গাপূজার সময় দর্শনাথ্ঁ জনতা প্রাতমা না দেখে চালের দিকেই 
তাঁকয়ে থাকত বলে দেবীর স্ব্নাদেশে পূজার কশদন ছাদের নীচে চাঁদোয়া টাঁঙয়ে 
দেওয়াই রীতি 'ছিল। 

আঁটপুরের খ্যাতির আর।এক কারণ এ গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী 
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প্রেমানন্দের গোহস্থ্যাশ্রমে বাব্রাম ঘোষ) জন্মস্থান। রাধাগোবিন্দজাউ মন্দিরের 
সামান্য উত্তর-পৃবে, রামকৃষ্ণ মিশন এখন যেখানে এক দেউলরাঁতির আধ্ানক মান্দির 
নিমশণ করিয়ে দিয়েছেন সেখানে, তাঁর মাতুলালয়ে, তিনি ১৮৬১ খ্যাম্টাব্দের ১০ই 
ডিসেম্বর ভূমিষ্ঠ হন। নবনিমিতি এ মন্দিরটিতে পরমহংসদেব, শ্রঁমা, স্বামী বিবেকা- 
নন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের প্রতিকৃতি উপাসিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে একটি দাতব্য 
হোমিওপ্যাথক চিকিংসালয ও একটি গ্রন্থাগারও পরিচালনা করেন। 

এখান থেকে সাক মাইল পুবে বাবুরাম ঘোষের পোন্রক ভদ্রাসন। পিচ রাস্তার 
ধারে (উত্তবে) ঘাট-বাঁধানো পূকুর ও এক আটচালা শিবমন্দির ডাইনে রেখে সে 
বাড়িতে গিষে ঢুকতে হয়। সেকালের সম্পল্ন গৃহস্থের দালানকোঠা থেকে বিশেষ 
পার্থক্য চোখে পড়ে না. কিন্তু এ বাঁড়র উঠোনেই যে আজকের বিশ্বাবশ্রুত রামকৃষ্ণ 
মিশনেব জন্ম হয়েছিল, সেকথা স্বাবাদত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম কর্তৃক 
প্রকাশিত 'পণ্যতীর্থ আঁটপুর' নামক পাঁস্তিকাট থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে 
বিষয়টি পাঁপস্ফুট করবার চেম্টা করাছ। “ .কলিকাতায় কাশনীপূর উদ্যানবাটণতে 
অসস্থ ঠাকুর সেবায় উৎসগ্ঁকতপ্রাণ দ্বাদশাঁট যুবককে শ্রশশ্রীঠাকুর 'নিজভাবে 
অনূপ্রাণত কবিঘা সত্ঘবদ্ধ কারযাছলেন এবং নরেন্দ্রনাথের উপর সেই সঙ্ঘ পাঁর- 
চালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছল। কিন্তু সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ (ইংরাজী 
১৮৮৬ খএনম্টাব্দের ১৬ই আগস্ট) শ্রশশ্রগঠাকুরের মহাসমাধর পর আগস্ট মাসের 
শেষে কাশপুবণ উদ্যানবাটী ছাঁড়য়া দেওয়া হয়; আঁধকাংশই বাঁড় ফিরিয়াছেন। 
ধবচ্ছিন্ন সেই সঙ্ঘের পুনগঠিনের চিন্তায় নরেন্দ্রনাথ তখন ব্যাকুল ও 'দশাহারা। এমন 
সময় এ বৎসবেই ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে মাতাঁঙ্গনী দেবী (স্বামণ প্রেমানন্দের মাতা) 
নরেন প্রভাতকে আঁটপুরে আসবার সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
নয়জন, পরদিবসই আঁটপুবে আসিয়া পেপাছিলেন। ..এই সময়ে এক সম্ধ্যারান্রে 
প্রজবালত ধূনির চত্ীর্দকে 'ঘাঁরয়া বাঁসয়া নরেন্দ্রনাথ দব্যভাবে অন্প্রাণত হইয়া 
যাঁশ্‌র ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাবন্রতা ও প্রেমেব কথা বলিতে বলিতে সমন্ন্যাসীর জীবনের 
তপশ্চর্যযা, আতমানবেদন, কম্টসাঁহফ্তা ইত্যাঁদর আদর্শ ও আশঙ্কা সকলের মনে 
এরূপ দূঢ়বদ্ধ করিয়া দিলেন যে তাঁহাদের সকলের বৈরাগ্য-অনল প্রজলিত হইয়া উঠিল 
এবং ইহাকে শ্রশশ্রীঠাকুরের নিরশ জ্ঞান কারবা নিজেরা এ জীবন যাপন কাঁনয়া 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্যে আত্মীনয়োগ কারবেন-এইর্প চরম সতকল্গপ গ্রহণ কাঁরলেন। পরে 
জানা গেল, এীদন ছিল যাঁশুর আঁবর্ভাবের রান্রি, ২৪শে ডিসেম্বর । নরেন্দ্রনাথের সাহত 
দ্বিতীয় বারে ১৮৮৭ খ্টম্টাব্দের প্রথমেই নিম্নালাখত দুই গুরুভ্রাতা আঁটপুরে 
আসিয়াছিলেন ৫ -শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামণ ব্রহ্মানন্দ) ও শ্রশগোপালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী 
উট নণন্দ)। মোট এই এগারো জনই ১৮৮৭ খ্ীম্টাব্দের প্রথমভাগে বরাহনগর মঠে 
[বরজা হোম অনুষ্ঠানপূর্বক আনষ্ঠানকভাবে সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রনশ্রটঠাকুরের 
সন্ব্যাঁসসঙ্ঘ দৃডবদ্ধ কারলেন। এই সঙ্বই ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামে পাঁরাঁচত 
হইয়া জনসেবার বিপুল কার্যভার লইয়াছেন।" 

অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভন্ত আজকের রামকৃ মিশন এক বিরাট জগদৃব্যাপী 
প্রীতষ্ঠান। কিন্তু তার জল্মস্থান যে এই নিভৃত পঞ্লীর ঘোষ-বাঁড়র প্রাঙ্গনে, সেকথা 
ভাবতে আশ্চর্য লাগে । সে মহাপুণ্যভূমিকে চিহিত করবার জন্য রামকৃঞ্চ মিশন পরে 
এখানে ষে স্মৃতিস্তম্ভট 'নর্মান করিয়ে দিয়েছেন তার কাছে দদন্ড বসলে মনের 
পর্দায় সেই ন'জন আঁমিতবীর্য, সর্বত্যাগণ সম্ল্যাসীর ছবি ভেসে ওঠে, যাঁদের আঁশ্ন- 
সাক্ষী-করা শপথ থেকে এক মহান সেবা-প্রাতষ্ঠানের স্রপাত হয়। শ্রীমা ও স্বামী 
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[ববেকানল্দও বিভিন্ন সময়ে ঘোষ-পাঁরবারের এ ভদ্রাসনে এসে থেকে গেছেন। যে 
কক্ষগুলিতে তাঁরা ছিলেন তার দেওয়ালে মর্মরফলকে সেকথা লেখা আছে। পরমহংস- 
দেবের ব্যবহৃত একজোড়া চাট, মোজা ও দাঁতিনকাঠি এখনও সষত্ে রক্ষিত আছে এ 
পরিবারে । সাধারণ পর্যটকের কাছেও এসবের মূল্য কম নয়। আর যাঁরা রামকৃফ- 
জাঁবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁদের কাছে আঁটপরের ঘোষ-বাড়ি তো এক পরম পাবি 
তাথস্থান। 
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্ষশরপাই 


দো৮ালা কু'ড়েখব ও সে আদলে 'নার্মত দোচালা মান্দরের পাশাপাঁশ 'নদর্শনের 
কথা 'আটপুরু নিবন্ধে উল্লেখ করোছি। আটচালা কুটির ও আটচালা মান্দরের আশ্চর্য 
সহাবস্থান দেখা যায় মোদনীপুর জেলার ক্ষরপাই-এ। বাংলা-মান্দিরের স্থাপত্যরীতর 
ক্রমাবকাশ প্রসঙ্গে এসব প্রত্যক্ষ দ্টান্ত খুবই মূল্যবান। সে বিষয়ে পরে আসাছ। 
আগে ক্ষরপাই-এর ইতিবৃত্তের কথা বাঁল। ক্ষীরপাই নানাদিক দিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য 
গ্রাম। ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তো বটেই, পূর্ববতর্ঁ মুসলমান আমলেও 
সুতী ও রেশমবস্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে ক্ষীরপাই-এর খ্যাতি ছিল দূরবিস্তৃত। ১৭৬৫ 
খএঈ্চান্দে ব্রিটিশের দেওয়ানী লাভের আগেই ১৭৬৩ খীশম্টাব্দে ফরাসীরা এখানে 
এক বাঁণাঁজ্যক কুঠি স্থাপন করে। ১৭৭৩ খীন্টাব্দে সে কুঠি উঠে গেলেও একাঁদক্রমে 
দশ-এগারো বছর ফরাসশরা এখানে ফলাও কারবার করে গিয়েছে । ইংরেজদের কুঠিও 
কম যায়নি। এই দুই কুঠি থেকে আবার ওলন্দাজরা দালাল মারফত পণ্য খাঁবদ করত। 
আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথম দিকে ক্ষাীরপাই-এর স্বর্ণযুগ গিয়েছে 
বলা যায়। আট মাইল পাঁশ্চমের চন্দ্রকোণা ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে অনেক বড় হলেও তার 
সমৃদ্ধি যে অনেকাংশে ক্ষীরপাই-এর উপর নিভভরশশল ছিল, সেকথা মোঁদনীপুর জেলা 
গেজেটিয়ারে (১৯১১) বেশ স্প্টভাবেই উল্লোখিত হয়েছে। “বাহান্ন বাজার [তশ্দ্ান্ন 
গলি/তবে বুঝাঁব চন্দ্রকোণায় এলি”"_ এই প্রবচনাট থেকেই সে জনপদের সমাদ্ধর 
আভাস পাওয়া যায়। সে সমৃদ্ধি কাছাকাঁছ আর যেসব উৎপাদনকেন্দ্রের সহযোগিতায় 
পুনটিলাভ করেছিল, তার মধ্যে ক্ষীরপাই একটি। চন্দ্রকোণার সূতা ও রেশমী বস্ত্র, 
টি, বাসনকোসন, চিনি প্রভৃতি নানান জিনিসের ব্যবসায়ে শুধু প্রথমটির ক্ষেত্রে “স্যাটা- 
লাইট-্টঙন'-এর স্থান আঁধকার করে ক্ষীরপাই রীতিমতো ধনী শহরে পরিণত হয়ে" 
ছিল। ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে ?মউীনাঁসপ্যালাট বলে ঘোঁষত হবার সময়ে ক্ষীরপাই-এর 
জনসংখ্যা ছিল মাত্র আট হাজার বা তার িছ্‌ বেশী । এত অল্প লোকবসাতি নিয়ে 
পৌর প্রাতষ্ঠানের পত্তন কদাচিৎ হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষীরপাই-এর ক্ষেত্রে যে তা হয়ে- 
ছিল, তার প্রধান কারণ এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই তাঁতাশল্পের প্রসাদে যথেষ্ট 
বিত্ত ও প্রাতিপাত্তশালী 1ছলেন। 

সে ধনাঢ্যতার কাহনী এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। চন্দ্রকোথা-ক্ষণরপাই-এ 
তখন লক্ষপাঁতির ছড়াছড়ি। তাঁদের একজন- চন্দ্রকোণার ধনকুবের গুরুদাস করদত্ত-_তাঁর 
ছেলের বিয়ে দিলেন ক্ষীরপাই-এর আর এক 'শিল্পপাঁতর মেয়ের সঞ্চে। সময়টা বর্ধা- 
কাল। বরের শোভাষাব্রায় যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য চন্দ্রুকোণা থেকে ক্ষারপাই 
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অবধি আট মাইল পথ শুধু চালা দিয়ে ঢেকে দেওয়াই হল না, মাঝে মাঝে ঝাড়লণ্ঠনও 
টাঙিয়ে দেওয়া হল। হাতিঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজ, বাজনাবাদ্য, আলোকসঙ্জায় উজ্জবল 
সে শোভাযাত্রার জাকজমক এখন কম্টেস্ন্টে কল্পনা করা যায় মান্র। আজ চন্দ্রকোণা, 
ক্ষরপাই-এর তন্তুবায়পজ্লশর ভগ্ন. পাঁরত্যন্ত, লতাগুল্ম-আকীর্ণ অদ্রালকাগলর 
নীরব হাহাকারের ওপার থেকে সেসব মহাসমারোহের কাঁহনী স্বপ্নের মতো ভেসে 
আসে। 
অতাঁত সমৃদ্ধির স্মারক আর প্রায় সবই গেছে এ দুটি জনপদের; আছে শুধু 
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মন্দির_কালম্রোতে বিলীন এক মুখর াঁছল থেকে 
পাঁছযে-পড়া যেন একদল ক্লান্ত, অবসন্ন পদাতিক। চন্দ্রকোণায় তারা এতই অগাঁণত 
যে পশ্চমবাংলায় এক বিষুপূর ছাড়া আর কোথাও সমসংখ্ক পুরাকীর্তি আছে কিনা 
সন্দেহ। অন্যাদকে ক্ষীরপাই-এ আছে 'িতনাট টেরাকোটা" মান্দির, যার মধ্য একটি 
এহেন অলংকরণ-চর্চার শেষ পর্বের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে আমার ধারণা । গ্রামেব 
পুব প্রান্তে, মালপাড়ায়, চন্দ্রকোণা-ঘাটাল সড়কের পাশে, পুবমুখী পণ্রড় এ 
দেবালয়টি সাধারণের কাছে রাধাদামোদর মান্দির নামে পাঁরচিত। দৈঘরপ্রস্থে ১৫ ফুট 
৪ ইণ্ণি ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট এ ইমারতের সামনের ঢাকা বারান্দাঁটর ছাদ 
'ভল্‌ট"-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাষুন্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত। ঠাকুরঘরে 
প্রবেশের জন্য উত্তরদিকের দেওয়ালে যে আঁতারন্ত দরজাটি আছে. ত্বাব দু'পাশে প্রায় 
আড়াই ফুট উচ্চতার দুই টেরাকোটা” বেহালাবাঁদকার মৃর্তি। পোড়ামাটির এহেন 
বৃহদাকার দ্বাররক্ষী মৃর্ত একদা মোদনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব ও সংলগ্ন হগলশী 
জেলার দাক্ষণ-পশ্চম অণ্টলে যথেম্ট ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। গনরেট গড়নের এ 
মূর্তিগুলির হাটি, কোমর ও গলার কাছে জোড় থাকত ও পৃথক আঅংশগুলি ভাঁটতে 
পোড়াবার সময় আলাদা করেই পোড়ানো হত। হুগলী জেলার গোঘাট থানার বালন- 
দেওয়ানগঞ্জ ও মোদনীপূর জেলার পাঁশকুড়া থানার শ্যামসূন্দর-পাটনা, মাংলোই 
প্রভৃতি গ্রামে এজাতীয় নিদর্শন প্রচুর দেখা যায়। পোড়ামাটির সজ্জা মান্দরাটর কেবল 
সামনের দিকেই নিবদ্ধ, কন্তু তাও প্রথানৃযায়ী সরবত নয়। "ভীত্তর সমান্তরাল এক বা 
একাধিক সারিতে সামাজিক চিত্র বা শিকার-দশ্য ইত্যাঁদ এখানে অনুপাস্থত। থামের 
গায়েও বিশেষ কোন অলংকরণ নেই। অথচ বহুল-অলংকৃত অধিকাংশ মন্দিরের এসব 
₹শে টেরাকোটা" টালির প্রচুর সমাবেশই সাধারণ রীতি । 'কন্তু সজ্জা-প্রকরণের এই 
আপোঁক্ষক অভাব বহু গুণে পুরণ করে দিয়েছে তিনাঁট ফুলকাটা 'খিলানশীর্ষের বিশদ 
প্যানেলগুলি ও তাদের উপরের ও দু'পাশের দেওয়ালে নিবদ্ধ দশাবতার, কৃষ্ণলণলা, 
রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, পৌরাণিক কাঁহনী, সামাজিক দৃশ্য ও ফুুলকাঁণ 
নকশার অজন্্র সমারোহ । মান্দিরটির প্রাতিন্ঠাকাল ১৮১৭ খ7শষ্টাব্দ, অর্থাৎ আজ থেকে 
মান্র ১৫৫ বছর আগে। অলংকরণগ্ীল সেজন্য এখনও যথেম্ট সজীব আছে, স্টয়ে যেতে 
আরম্ভ করেনি। খুব সাধারণভাবে একথা হয়ত বলা যায় যে খ্যীন্টীয় উনশ শতক 
থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অগুলে মান্দর-টেরাকোটা' শিল্পের অবনত্তিব সূত্রপাত " 
হয়। কিন্তু সে অবনাত যে যুগপৎ সর্বব্যাপী হয়নি, তার প্রমাণ ক্ষীরপাই-এর 
এ মন্দিরটি ও মোঁদনীপুর জেলার রামচন্দ্রপূরের পরিত্যন্ত মান্দর, মাংলোই গ্রামের 
আটকোণা রসমণ্ড এবং লাওদা গ্রামের বাঁকারায় মন্দির; হাওড়া জেলার কল্যাণপুরের 
পাল-পারিবারের মন্দির; হ্‌গলণী জেলার আরামবাগের অদূরে পারুল গ্রামের িশালাক্ষী 
মান্দর, বাল-দেওয়ানগঞ্জের দামোদর মান্দর ও 'ডাহ-বয়রার স্বরৃপনারায়ণ মীন্দর; 
বর্ধমান জেলার কালনার প্রতাপে*বর 'শিবমান্দর; বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর শ্রশীধর 


৪১৩ 





মান্দর এবং বীরভূম জেলার হেতমপুরের মান্দর ও ইলামবাজারের লক্ষমীজনার্দন মন্দির 
ইত্যাদি। তালিকা অনাবশ্যকভাবে আর না বাঁড়য়ে একথা বলা যায় যে, মান্দির- 
“টেরাকোটা" শিল্পের অবনাতর যুগেও এগুঁল (ও আরও অনেক মন্দির) উৎকৃষ্ট 
কারগাঁর দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। সেজন্য কুশল 'টেরাকোটা'-শিজ্পদের পগল্‌ড'- 
গুল যে ডীনশ শতকের প্রায় শেষ অবাধ এখানে-সেখানে সাক্ুয় ছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। একথা হয়ত সত্য যে 'টেরাকোটা' অলংকরণের এই শেষ যুগে, আদ বা মধ্য 
পর্যায়ে অনুসৃত খজু ও সুকুমার প্রকাশভঙ্গির পাঁরবর্তে নিরেস কারিগাঁরর বাস্তব- 
ঘেন্যা ভাস্কই স্ফৃর্তিলাভ করেছে বেশী । কিন্তু সে সাধারণ প্রবণতাকে আতরুম করে 
শকছু কিছু অসাধারণ টেরাকোটা" মান্দরও 'নার্মত হয়েছে সেকালে । ক্ষীরপাই-এর 
দেবালয়টি সেই অসাধারণত্বেরই নিদর্শন। 

এ মান্দরের কেন্দ্রীয় খিলানের কিছ্‌ উপরে পোড়ামাটির ফলকে ষে প্রাতন্ঠালাঁপাঁট 
বদ্ধ আছে তার পাঠ হঃবহু নিম্নরূপ £ 


শ্রীশ্র* রা শ্রশশ্রণ' জউ 
দামোদর £ সিতলা মাতা 
তব চরণ তব চরণ ভ 
ভরসা রসা গো 
শকাব্দা ১৭৩৯ সন ১২২৪ 
সাল তারখ ১৮ বৈসাখ 
শ্রীমদনমোহন দত্ত। 


লিপর তিনাট অংশ পৃথকভাবে সাজানোর পদ্ধাতটি লক্ষণীয়। মোদনীপুর জেলার 
আরও কিছ: মান্দরে 'লাপাবন্যাসের এই বিশেষ রীতাঁট দেখা ঝ্ায়। কিন্তু শ্রদ্ধেয় 
শ্রীবনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর ব্হূলপঠিত “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, গ্রন্থে পেঃ ৩৯১) 
লাঁপাঁটর নিম্নালাখত একটানা পাঠোদ্ধার করেছেন ঃ 
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প্শ্রীশ্রী* রাধা শ্রীশ্রী কৃষ্দামোদর 

শীতলা মাতা চরণ তব চরণ ভরসা গো 

শকাব্দা ১৭৩৯, সন ১২২৪ সাল 

তারিখ ১০ বৈশাখ শ্রীমদনমোহন দু ।” 
ফলে, প্রথম লাইনের “ জঁউ'-র পরিবর্তে 'কৃষ' কথাটি প্রাক্ষপ্ত ও দ্বিতীয় লাইনের গঠন 
বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, পাঠোদ্ধারের সময় বানান, পধীন্তসংস্থান প্রভৃতির পাঁর- 
বর্তন না করাই বোধ হয় বাঞ্থনীয়। কেননা, তাহলে সমকালীন বানান ও পধান্ত সাজানোর 
রীতির ভূল ধারণা হবার সম্ভাবনা । সে যাই হোক, দত্ত পদবীধারী এ দেবালয়ের 
প্রাতষ্ঠাতা যে স্থানীয় বাঁণককুলের বিত্তশালী কেউ ছিলেন এমনই মনে হয়। আমার 
অনুসন্ধান অনুসারে সে পাঁরবার লৃস্ত হবার পর, এই উৎকৃষ্ট মন্দিরাট যখন অবহেলায় 
জীর্ণ হচ্ছিল, তখন স্থানীয় হেল্থ সেশ্টারেব জনৈকা নার্স এটির সংস্কার করিয়ে, বিগ্রহের 
[নত্যপৃজার জন্য এক পুরোহিত নিযুন্ত করে, অন্যত্র বদাঁল হয়ে যান। এই মহানুভব 
মাঁহলার আ'ম সন্ধান পাইনি। পেলে, নিজে গিয়ে সাধূবাদ করে আসতাম । আর দশজনে 
তাঁর দৃষ্টান্ত অনূসরণ করলে পাশ্চমবাংলার অন্তত কিছ মান্দির হয়ত রক্ষা পেত। 

এ মন্দিরের প্রাতষ্ঠালপির সঠিক পাঠোদ্ধার ও খুব কাছ থেকে অলংকরণগলির 
ছব তোলবার জন্য সদয় পড়শশরা যেসব টোবিল, চেয়ার, মই প্রভাতি যোগাড় করে এনে- 
ছিলেন, তা তাঁদের বাঁঝয়ে 'দয়ে চন্দ্রকোণা-ঘাটাল সড়ক বরাবর উত্তরাঁদুকে পা বাড়াতেই 
এক অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ল। অদুরেই আটচালা খড়োম্বর শিবমান্দর আর তার গা 
ঘে“ষে খড়ে-ছাওয়া এক আটচালা কুটির। আমাদের চিরকালের দোচালা, চারচালা ও আট- 
চালা কুটিরের আদলেই যে বাঙালীর নিজস্ব চালা-মান্দরগীল 'নার্মত হয়েছে, সেকথা 
বোঝাবার জন্য ইতিপূর্বে (যেমন, আমার 'বাঁকুড়ার মান্দর' গ্রন্থে) এক জেলার চালা- 
ঘরের ছবির সঙ্গে দূরবতর্ঁ আর এক জেলার চালা-মান্দিরের ছাঁব ব্যবহার করতে বাধ্য 
হয়েছি, যেহেতু একই আদলের কুটির ও মন্দিরের সহাবস্থান খুবই বিরল। কিন্তু এখানে, 
ক্ষীরপাই-এর এই পথের ধারে, আটচালা রাঁতির এক কুখড়েঘর ও সেই রীতিরই এক 
দেবালয় এঝেঁধারে পাশাপাঁশ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বাংলা-মাঁন্দরের স্থাপত্যের ক্রম- 
বকাশ প্রসঙ্গে এহেন বিরল দৃষ্টান্ত খুবই মূল্যবান। 

গ্খড়ো*্বর শিবমান্দিরাটর স্থাপত্য-ভাস্কর্ষও আকর্ষণীয়। দৈর্ঘপ্রদ্থে ২৩ ফুট ২ 
ইণ্ি ও ২১ ফুট ৪ হণ ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট, এ দেবালয়ের প্রাতঘ্ঠাঁলাপাঁট 
নম্নরূপ £_ 

“আনীশ্রী খড়কে 

সর শিবঠাকুর 

শকাব্দা ১৭৮৩।৫।২১ 
সন ১২৬৮ সাল 
শ্রীগঞ্গাধর দত্ত।” 

শ্রীফৃত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পুস্তকে (পঃ ৩৯১) 

লাঁপাঁটর পাঠোম্ধার এইভাবে করেছেন ৫ 
*শ্রীখড়কে*্বর শবঠাকুর 
শকাব্দা ১৭৮৩।৫।২১ 
সন ১২৬৮ সাল শ্রণীগঞ্গাধর দত্ত।” 

বিনয়বাবূর বার্ণত 'লাঁপতে সাল-তারিখের কোন ভূল না থাকলেও পাঁচ লাইনের 

1লাঁপাঁটকে তন লাইনে পাঁরবর্তন ও প্রাচীন বানানের নবীকরণের বিরুদ্ধে হীতপূর্বেই 
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যে য্ান্ত দোখয়োছ তা এখানেও প্রযোজ্য । 

১৭৮৩ শকাব্দের পণ্ম মাসের ২১ তারিখে উৎসগর্ঁকৃত এ দেবালয়ের ইংরেজী 
মতে প্রাতষ্ঠাকাল ১৮৬১ খ্টম্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ হবার কথা। এট সেজন্য 
প্রায় ১১১ বছরের মতো প্রাচীন ও প্রথম মন্দিরাট থেকে ৪৪18৫ বছর পরে নির্মিত। 
এই নৃতনত্বের ফলস্বরূপ এ মান্দরের “টেরাকোটা” অলংকরণ পাঁরমাণে অনেক কম, 
কারিগর নৈপুণ্যেও নিরেস। তাছাড়া পোড়ামাঁটি ও পঙ্কের অলংকরণের যুগপৎ 
ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মান্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনাতির কালে যে এই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্জার যথেষ্ট প্রচলন হয়েছিল. সেকথা সকলেই জানেন । কিন্তু সাধারণ- 
ভাবে বলতে গেলে, মোঁদননীপুর জেলা ছাড়া অন্যত্র এই দু'রকম অলংকরণপদ্ধাঁত কম 
ক্ষেত্রেই একই দেবালয়ে নিবদ্ধ হয়েছে। 'টেরাকোটা'-সঙ্জার বিষয়বস্তু প্রথাগত-_ 
কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, পৌরাণিক কাঁহনী, সামাঁজক দৃশ্য প্রভৃতি। 1খলানশীর্ষের 
অলংকরণগুলিকে ঘিরে ছোট ছোট খোপের মধ্যে বসানো হুবহু একই গড়ন ও মাপের 
যে ৬৪টি টেরাকোটা" গোপিনীমূর্ত নিবদ্ধ আছে তাও আঁভনিবেশযোগ্য। কেননা, 
পোড়ামাটির টালিগুলি সাধারণত খোদাই করে তৈরি করা হলেও একই রকমের বহু 
টাঁলর বখন প্রয়োজন হয়েছে, তখন যে সেগুঁলকে ছাঁচে ফেলে তোর করা হত, এই 
1নদর্শন থেকে তা প্রমাণ হয়। 

গ্রামের হাটতলার উত্তরে, দক্ষিণমুখী আটচালা শিবমান্দরাঁট অনা দ"ট দেবালয়ের 
তুলনায় হীন। প্রাতষ্ঠাঁলাঁপ থেকে দেখা যায়, শ্রশশশতলানন্দ জশউর স্মরণে জনৈক 
অদ্বৈতচরণ পানি ১২৪৬ বঙ্গাব্দে (১৮৩৯-৪০ খ্ীজ্টাব্দে) এটি নির্মাণ করেন। 
পঙ্কের অলংকরণ নেই, 'টেরাকোটা'-সজ্জাও অপেক্ষাকৃত কম। প্রথম মান্দরটি থেকে 
২২ বছর পরে 'নার্মত হলেও পোড়ামাটির কারুকার্য ইতিমধ্যেই যথেম্ট ক্ষয়িত হয়েছে। 
অন্যাদকে দ্বিতীয় দেবালয়াট থেকে ২২ বছর আগে প্রাতাঙ্ভত হলেও এ মান্দরের 
'টেরাকোটা'-ভাস্কর্য তুলনায় অনেক অমাজিতি। এ থেকে হয়ত আর এক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়। আজকের দিনের যান্নার দলের মতো, সেকালের 'টেরাকোটা'- 
ধগল্‌ড'গুলিরও নৈপৃণ্যের তারতম্য ছিল এবং 'বাভন্ন দক্ষতার 'তনাঁট'পৃথক দল 
সম্ভবত ক্ষীরপাই-এর এ মান্দির তিনটি নির্মাণ করে থাকবেন। 

আর একাঁট পাথরের প্রাচীন মান্দর ছল এ গ্রামে। কিন্তু খেয়ালখুশি মতো আনল 
সংস্কারের ফলে তার বর্তমান চেহারা এতই এীতহ্যবারজত যে এ আলোচনা থেকে 
সেটিকে বাদ দলে িছ-মান্র ক্ষাত হবে না। 





৭১৬ 


৫ 


মাল্দর-'টেরাকোটা"য় সাহেব 


ইতালায় শব্দ 'টেরাকোটা', পোড়ামাটির সৌধসজ্জা অর্থে, বাঙালী পাঠকদের কাছে 
এখন বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছে। 'টেরাকোটা' অলংকরণ বলতে যে প্রধানত ধমীয় 
ইমারতের গায়ে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সঙ্জাকে বোঝায় সেকথা এখন আর সবিস্তারে 
বলবার প্রয়োজন হয় না। তবে পোড়ামাটির অন্য ব্যনহারের কথাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা 
দরকার। আবহমানকাল মাঁট পুড়িয়ে যেসব হাড়, কলসী বা অজস্র প্রুকারের মূর্তি ও 
খেলনা-পূতুল তোর হয়েছে তারাও 'টেরাকোটা" বস্তু এবং সে জাতায় প্রাচীন সংগ্রহ 
যেকোন মিউাঁজয়মে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এ শ্রেণীর টেরাকোটা, 
বস্তুর আলোচনার অবকাশ নেই। আজকের আলোচনা সেজন্য সাধারণভাবে মান্দির- 
“টেরাকোটা' ও বিশদভাবে তার এক বিশেষ বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। 

প্রধানত পাথরের অভাবের জন্যই যে উভয় বাংলার প্রায় যাবতাঁয় মন্দিব-মসাঁজদ' 
ইণ্টে তোর হয়েছে এবং এই একই কারণে তাদের অলংকরণের জন্য যে পাথরের বদলে 
“টেরাকোটা'র ব্যবহার করতে হয়েছে তা এঁতিহাসিকভাবে সত্য। এ অণ্ুলে মুসলমান- 
পূর্ব যুগেও যে পোড়ামাঁটর ইমারত-সঙ্জার যথেম্ট প্রচলন 'ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া 
যায় পাহাড়পুর, ময়নামতাঁ, লালমাই, বাণগড়, চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, প.স্ড্রবর্ধন, 
কোর্টিবর্ষ, কর্ণসুবর্ণ প্রভাত প্রান নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে। শ্রদ্ধেয় বমেশচন্দ্ 
মজুমদার মহাশয় তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)? পুস্তকে বলেছেন, 
(পৃঃ ২২৮)--বাংলায় প্রস্তর তেমন সুলভ না হওয়ায় মৃতীশিল্প খুব বেশী জনপ্রিয় 
ছিল এবং লোক-শিল্প 'হসাবে পালফুগে এবং সম্ভবত তাহার পূর্বেও বিশেষ উন্নাতি- 
লাভ করিয়াছিল। মধ্য ষুগেও বাংলার এই জাতীয় শিল্প প্রাতভার কিছ; কিছ [দর্শন 
দেখিতে পাওয়া যায়।" আমার বিবেচনায় মধ্যযুগের টেরাকোটা'-অলংকৃত মান্দর- 
মসাঁজদের্‌ দৃষ্টান্ত “কছু পিছ?” নয়, ভূরি ভার। মোসলেম আঁবর্ভাবের অঁব্যবাহত 
পরের কিছদকাল সহজবোধ্য কারণেই হিন্দুর মান্দর নির্মাণে ভাটা পড়োছল। সে 
সময়ের খুব কম দেবালয় পরবতাঁকালের জন্য রক্ষিত হয়েছে বলে কোন কোন গবেষক 
মত প্রকাশ করেছেন যে, 'টেরাকোটা" সৌধের 'দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় পোড়ামাটির 
সঙ্জায় মণ্ডিত মসাঁজদ বা অন্যান্য মুসলমানী ইমারত থেকে এবং সে নিদর্শনগুজির 
আদর্শ সামনে রেখেই হিন্দু মন্দির-ভাস্কররা নতুন করে এ অলংকরণ পদ্ধাতটি সম্বন্ধে 
শিক্ষালাভ করেন। এ মতবাদ সঠিক নয় বললেই আমার ধারণা । মাম্দির-'টেরাকোটা, 
শিল্পের ধারাটি বাধাবপাত্ত সত্তেও মোটামুটি আবাচছনভাবেই প্রবাহত হয়ে এসেছে। 
মুসলমান আমলের প্রথম 'দিকে 'নার্ঘত "হিন্দু মন্দিরের সংখ্যা্পতা থেকে একথা 


দেখা হয় নাই--৭ ১ 


চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় না যে সূদীর্ঘকালের এই শিল্পাট সে সময়ে একেবারে 
উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। বরণ এমন হওয়াই অনেক বেশী সম্ভব যে হিন্দু আমলের 
শেষ দিকে ও মোসলেম আমলের প্রথমে নির্মিত বহু 'িন্দু-মান্দিরে চিরাচারত পদ্ধাতিতে 
পোড়ামাটির সজ্জা উৎকীর্ণ করাই রীতি ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক ও ধন্য় কারণে তাব 
প্রায় সবই বিনষ্ট হয়েছে বলে একথা বলা যায় না যে, সে রীতিতে সহসা ছেদ পড়েছিল 
এবং মোসলেম নজির দেখে 'হন্দু ভাস্কবরা আবার নতুন করে এ শল্পাঁট আয়ত্ত করেন। 

যুগে যুগে কী জাতীয় অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে এসব টেরাকোটা" মন্দির আর 
মসাঁজদে ? প্রথমে মসাঁজদের কথাই বাঁল। শাস্ত্রীয় নিষেধের জন্য মানুষ, পশু, পাঁখ বা 
অন্য কোন রকম মাৃর্তি মুসলমানী ইমারতে উৎকীর্ণ করা যায়নি। জ্যমাতিক ও 
ফুলকার নকশারই সেখানে একাধিপত্য। কিন্তু হিন্দুর স্বর্গে তোন্রশ কোটি দেব- 
দেবীর বাস। তার রামায়ণ, মহাভারত ও অগাঁণত পুরাণ-উপপুরাণ-কিংবদন্তীর জগতে 
অজন্ চিএকল্পের ছড়াছাঁড়। তার ক্ষেত্রে দেবদেবশ, নরনারী বা পশুপাখির মার্ত অথবা 
ফুলকাঁর বা জ্যামিতিক মোঁটফের রূপায়ণে কখনই কোন 'বাঁধানষেধ আরোপিত 
হয়নি। ফলে, উভয় বাংলার “টেরাকোটা, মান্দিরগুঁলতে ক শিাঁচত্র ও ীবপুল পাঁবমাণ 
ভাস্কর্য যে উৎকার্ণ হয়েছে, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সে বর্ণাঢ্য শোভাযান্রায় 
ধর্মের পতাকাবাহশীরা শুধু পুরোভাগেই নয়, অধিকাংশ স্থান আধকার করে থাকলেও 
ধর্মনিরপেক্ষ বিষষকে মন্দিরের দেওয়াল থেকে একেবারে নির্বাঁসত করা হয়নি৷ প্রবেশ- 
পথের দৃ'পাশের ও উপরের দেওয়ালে, থামগুলির গায়ে ও 1খলানশনর্ষে রামায়ণ-মহা- 
ভারত ও পুরাণের কাঁহনশ, কৃষ্ণলশলা, দশাবতার, নানাঁবধ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দেব-' 
দেবীমূর্ত, ফুলকারি নকশা প্রভৃতির যেমন স্থান হযেছে, তেমনি ভীত্তর সমান্তরাল 
একট বা ততোধক সারতে সাধারণত 1নবদ্ধ হয়েছে নানাপ্রকার সামাঁজক দৃশ্যের 
ভাস্কর্। সমাজের নীচু তলার আঁধবাসা, দাঁরদ্রু ভাস্কররা সমসামায়ক কালকে কিভাবে 
দেখেছেন এগুলি তার অমূল্য দলিল। নারীদের প্রসাধন, বিবাহের সময় কন্যাসম্প্রদান, 
বেদে-বেদেনীদের কসরত বা পাশাখেলা প্রভৃতির অন্তরঙ্গ দৃশ্য তাঁদের দান্ট না এড়ালেও, 
তাঁদের বেশশ করে নজরে পড়েছে সমাজের উপরতলার চিন্রকল্প। এ দুর্বলতা সর্বদেশে 
সর্বকালের । রাজা-মহারাজারা কি করেন, ক খান, রথী-মহারথীরা কিভাবে জীবন- 
যাপন করেন, সে বিষয় সাধারণের কৌতূহল এখনও 'কিছুমান্র কমোন। সমাজশসর্ষের 
এই বুর্জোয়াদের জাবনালেখ্যই সেজন্য প্রাধান্য পেয়েছে এই 'ভীত্ত-অনুভূমিক 
ভাস্কর্ষের সারিগ্লতে। আর একথা কে না জানেন যে আঠারো ও উনিশ শতকের 
বজ্ঞাদেশে বড় বড় জাঁমদাররা যে বিলাসে কাল কাটিয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশী ' 
চোখ-ধাঁধানো জীবনযাপন করেছেন সে সময়ের ইউরোপীয়েরা। তাদের অত্যাচার, দম্ভ, 
ণবজাতাঁয় রীতিনীতি সবই 'টেরাকোটা' ভাস্করদের কৌতূহল ও আঁভানবেশকে শাণিত 
করেছে। এবং সেই কারণেই তাদের অসংখ্য ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছে 'টেরাকোটা' মন্দিরের 
দেওয়ালে । তাদের মধ্যে কোন্‌গুলি পর্তুগীজ আর কোনৃগুীলই বা অন্যান্য ইউরোপীয় 
জাতির তা সাঠকভাবে বলা না গেলেও বেশন প্রান মান্দিরে রণতরীবাহিত যেসব 
ইউরোপায়দের দেখা যায়, তারা পতুর্গীজ হওয়াই সম্ভব । কেননা তারাই এ অণুলে 
এসে পেশছেছিল সকলের আগে আর তাদের জলদসন্যতার নির্মম কাহনী এখনও মুছে 
যায়ন লোকের মন থেকে। 

দুই বাংলায় মধ্যযুগ ও শেষ-মধ্যযগের যেসব “টেরাকোটা” মন্দির এখনও বর্তমান 
তাদের মধ্যে খষ্টীয় আঠারো ও উীনশ শতকে প্রাতষ্ঠিত দেবালয়ের সংখ্যাই সমাঁধক। 
সতের শতকের মান্দর খনব বেশী নেই; ষোল শতকের আরও অনেক কম এবং পনের 
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শতকের একটি মান্র মন্দিরের খবর আম জানি-১৪৯০ খএপম্টাব্দে 'নার্মত ঘাঁটালের 
সিংহবাহিনী মন্দির। বলা বাহুল্য, শেষোন্ত দেবালয়ে কোন ইউরোপায়ের মূর্তি নেই। 
ষোল শতকের কোন মান্দিরেও, যেমন গোকর্ণ মান্দরে (১৫৮০ খশঃ), সাহেব-ভাদ্কর্ষ 
দেখা যায় না। সতের শতকের বিখ্যাত টেরাকোটা" মান্দরগ্ীলর মধ্যে বফৃপুরের শ্যাম 
রায় (১৬৪৩ খঃ) ও জোড়বাংলা (১৬৫৫ খ৯ঃ) এবং বাঁশবোঁড়য়ার বাসুদেব মান্দিরে 
(১৬৭৯ খ্শঃ) সাহেব-ভাস্কর্য নেই বললেই চলে। যাও বা কয়েকটি আছে তা 
বাঁভন্ন দিক উদ্‌্ঘাটিত করবার যেরকম চেস্টা হয়েছে, প্রাচীনতর মান্দরগুলিতে তা 
অনুপাস্থিত। পতুগশজদের পর ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজরা তখন এদেশে এসে 
পেশছলেও হযত এতদূর প্রাতপাত্তশালী বা বিখ্যাত হয়ে ওঠোঁন যাতে 'টেরাকোটা' 
ভাস্কবদের আভগিবেশ আকৃষ্ট করতে পারে। বিষূপুরের জোড়বাংলা বা বাঁশবেড়িয়ার 
বাসুদেব মন্দিরের নৌযুদ্ধের দৃশ্যগূলি সেজন্য হার্মাদ রণতরীর সঙ্গে দেশীয় জল- 
যানের সংঘর্ষের িন্র হওয়াই সম্ভব । 

আঠারো শতক, এদেশের মাটিতে আর সব ইউরোপীয় শাল্তকে পরাজিত কবে 
ইংরেজদের জয়জয়কারের যুগ । ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঁণকরা সুড়ঙ্গ পথের 
অন্ধকারে রাজাঁসংহাসন এনেই রেখোঁছল স্গোপনে। তারপরে “বাঁণকের মানদন্ড, 
পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।” বাংলাদেশে বাঁণক আভিম্বানের সেই প্রথম 
যুগে, কি রকম জীবনযাপন করত প্রবাসী ইংরেজরা 2 নানান পুস্তক-পুস্তিকা ও 
সামায়কপন্রে এ বিষয়ে ইীতপূর্বেই এত তথ্য প্রকাশত হয়েছে যে বর্তমান সংক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধে আম তার ধার 'দয়েও যাব না। শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কুঠিয়াল 
সাহেব ও 'কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট' জন চঈপ-এর উল্লেখ করব, সমকালীন সমাজে যিনি 
চপ দি ম্যাগানাফসেন্ট? নামে খ্যাত ছিলেন ও উইলিয়ম উইলসন হাশ্টার তাঁর 
'আনাল্স অব রুরাল বেঙ্গল, গ্রন্থে যাঁকে অমর করে রেখে গেছেন। আঠারো শতকের 
শেষ দিকে ও উাঁনশ শতকের প্রথমে তিনি বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার অনেকগাাীল 
কুঠির কর্তা ছলেন ও কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে যে বেতনাদ পেতেন, তার চেয়ে 
বহুগুণ বেশ উপার্জন করতেন ব্যান্তগত ব্যাবসা থেকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
সকর্নেই এই একই সুবিধা ভোগ করতেন। ফলে, সেই আবশ্বাস্য রকম সস্তাগপ্ডার 
বাজারে এসব কমণচারীদের হাতে এত কাঁচা টাকা এসে জমা হত যে, আমতব্যায়তার 
চূড়ান্ত করেও তা শেষ হত না। জন চপ সম্বন্ধে হান্টার সাহেব লিখেছেন, বিভিন্ন 
কুঁতিতে তান প্রাসাদোপম অদ্রালিকায় বাস করতেন। ক্রিম জলাশয় ও বাগানখেরা সে-, 
সব লাঁড় দেখলে চোখ জাঁড়য়ে যেত। তাঁর চাকরবাকর পাইক-বরকন্দাজের সনসাসংখ্যা 
ছিল না। স্থানীয় 'িবাদ-বিসংবাদ, মামলা-মোকদ্দমার 'তানই নিম্পার্ত করতেন। 
বাংকটূক হাণ্টারের অননুকরণীয় ভাষাতেই বলি-_ 
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এ বর্ণনায় জন চপের ছাঁবাঁটই শুধু উজ্জল হয়ে ফোটোন, সমকালীন জনসমাজ 
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তাঁকে ও তাঁর সগোতদের কী বিমৃঢ়বিস্ময়ে দেখত তাও পরিস্ফূট হয়েছে। নবাবী আমল 
গত হয়ে আঠারো-উাঁনশ শতকে যে নতুন আমলের পত্তন হল তার শোভাবর্ধন করবার 
জন্য দলে দলে এগিয়ে এলেন আর এক নতুন নবাবের দল। পাঁচ শ' বছরের 
সাহচর্যে মুসলমান শাসকেরা তবু কিছুটা গা-সহা হয়ে এসোছলেন। কিন্তু এই সমদ্্র- 
পারের বিদেশীরা তাঁদের চমকপ্রদ জীবনযাত্রায় স্থানীয় জনজীবনে এমন আলোড়ন 
তুললেন যে 'টেরাকোটা'-শল্পন ইস্তক সকলের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল। এসব 
ক্ষণজল্মারা সেজন্য অনায়াসেই 'টেরাকোটা' মান্দরের দেওয়ালে নিজেদের স্থান করে 
'নিতে পেরেছেন প্রতাপশালণ দেবতাদের আশেপাশে । 

সপ্তগ্রাম, হুগলণ, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভূতিকে কেন্দ্র করেই যে ইউরোপাঁয় 
বাঁণকরা বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তারের চেম্টা করেন, সেকথা সকলেরই জানা । এসব 
বাঁণাঁজ্যক ঘাঁটির কাছাকাছ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, নদীয়া বা বর্ধমান জেলার 
মন্দির-'টেরাকোটা"য় সেজন্য সাহেব-ভাস্কর্ের বেশ প্রাচ্য দেখা যায়। বাঁশবোঁড়য়ার 
বাসুদেব মান্দরের কথা আগেই বলেছি। এবার ওই একই জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার 
হরিরামপুর গ্রামের ১৭৩৮ খশষ্টাব্দে প্রাতা্ভঠত এক শিবমান্দরের উল্লেখ করব, যে 
দেবালয়ে সাহেব-ভাস্কর্য শুধু 'ভীত্তর কাছের সমান্তরাল সারতেই নেই, সামনের 
দেওয়ালের অন্যান্য অংশেও উৎকর্ণ আছে। কোম্পানীর সাহেবদের তখন খুব রবরবা। 
মাটিতে তখন তাঁদ্দর পা পল কি পড়ে না। যাতায়াতের জন্য যেসব সুসজ্জত পালাক 
তাঁরা ব্যবহার করতেন, তা দেখে গ্রামবাসীরা থ মেরে যেত। হরিরামপুরের এই মন্দিরে 
সাহেবদের সুখ-ভ্রমণের নানান দৃশ্য দেখানো হয়েছে। পালাঁক-বেহারাদের আগে-পরে 
পাইক-বরকন্দাজ-হু'কাবরদারদের দীর্ঘ সব শোভাযান্রা উৎকীর্ণ আছে। হাশণ্টারের 
বর্ণনার সঙ্গে এ সুখ-ভ্রমণের মিল এত নিকট যে, সন্দেহ হয় এ মান্দিরের ভাস্কররা 
স্বয়ং জন চপকে অথবা অন্য কোন পদস্থ সাহেবকে এভাবে স্থানান্তরে যেতে দেখে 
থাকবেন। ঘোড়ায়-টানা জ্বাঁড়-গাঁড় এমন কি বলদে-টানা গাঁড়তেও সাহেবদের ভ্রমণ- 
দৃশ্য দেখানো হয়েছে অনেক মন্দিরে । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই চাঁদোয়া-ঢাকা বসবার আসনে 
সাহেব বসে আছেন এক যূবতাঁ সাঁঞ্গনীর থুতাঁন ধরে। কোথাও কোথাও বা সইসের 
পিছনের পাটাতনের উপরে স্ব্পবসনা নর্তকী নাচছে ঢোলক বাদ্যের তালে তালে। 

হাওড়া জেলার আমতা থানার অমরাগাঁড়তে অবাস্থত দাধমাধব মান্দরেও সাহেব- 
ভাক্কর্ষের ছড়াছাঁড়। এ দেবালয়ের ভীত্ত-অনৃভামক সারগ্ঁলতে সাহেবী জীবনের 
যেসব ভাস্কর্য খোদিত আছে, তা শুধু সংখ্যায় নয়, উৎকর্ষেও সারা পশ্চিমবঙ্গে এ- 
জাতীয় 'টেরাকোটা'-সজ্জার শীর্ষস্থান আঁধকার করবার যোগ্য। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
নার্মত*এ সৌধের এখন বেশ জীর্ণ দশা বলে রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ প্রায় তন 
বছর আগে সিদ্ধান্ত নেন সরকারা ব্যয়ে এটির সংস্কার করা হবে। প্রধানত ক্ষায়ফ: 
পূরাকণীর্ত সংরক্ষণের জন্য (সংশিলষ্ট আইন অন্তত সে কথাই বলে) যে, দস্তরাটি 
বারো-তেরো বছর ধরে বহাল আছে, তাঁরাই বলতে পারবেন এ মূল্যবান কৃন্টিসম্পদাঁটকে 
(অথবা অনুরূপ অসংখ্য পুরাকীর্তকে) রক্ষা করবার জন্য তাঁরা সত্যিকারের কাজ 
অদ্যাবাঁধ কতটুকু করেছেন। এই পূর্ত দপ্তর থেকে প্রকাঁশত “বাঁকুড়া জেলার পুরা- 
কীর্তি গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্ঈর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেশ স্পন্টভাবেই বলেছেন, 
রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় পুরাকীর্ত সংরক্ষণের মত জরুরী কাজে এখনও হাত পড়েনি 
বললেই চলে। অথচ “টেরাকোটা' মন্দিরগুলি যে বঙ্গসংস্কৃতর অমূল্য সম্পদ সে 
বিষয়ে দ্বিমত নেই। সে যাই হোক, এ মান্দরে এবং অন্যন্ন শিকারী সাহেবদের সাধারণত 
হাতি রা ঘোড়ার পিঠে আরুঢ় অবস্থাতেই দেখানো হয়েছে। আক্রান্ত পশ্‌ প্রায়ই বাঘ 
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ও ব্যবহৃত অস্্ প্রধানত বন্দুক বা বর্শা। পাইক-বরকন্দাজপাঁরবৃত সাহেবী শিকারের 
এসব ভাস্কর্য এক অপসৃত যুগের চিত্তাকর্ষক আলেখ্য। 

দীর্ঘ প্রবাসকালে সাহেবরা এদেশের যেসব সুখপ্রদ অভ্যাস রপ্ত করোছিলেন, তারই 
এক অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখা যায় হুগলী জেলার জাঁঞ্গিপাড়া থানার দ্ধারহাটা গ্রামে 
অবাঁস্থত ও ১৭২৮ খ্2ীন্টাব্দে 'নার্মত রাজরাজেশবর মান্দরের দেওয়ালে । এ ভাস্কর্যাট 
আগের আমলের নবাবদের সঙ্গে পরবতাঁকালের সাহেব-প্রভুদের যোগসূত্র নির্ণয়েও 
সাহায্য করে। বস্তুত টেরাকোটা" মান্দরের দেওয়ালে 'বশ্রামরত সাহেবদের প্রায়ই 
ফরাঁসর নল হাতে ও তাকিয়ায় হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখা যায়। কোনখানেই 
হু"কাবরদার ও পাশ্বচরদের অভাব নেই। আত বংশবদ ভঙ্গীতে তারা সর্বশ্ই কাছা- 
কাছ উপাঁস্থত। 

মদ্যপানের কৃতিত কিন্তু অনেকাংশে সাহেবদের নিজেদেরই প্রাপ্য । উৎসবে-পার্বণে 
লালপানিতে তাঁদের সাতার কাটার কেচ্ছাকাহিনশী সমকালীন সমাজে এতই সূবাদিত 
ছিল যে 'টেরাকোটা'-শি্পীরাও সে বিষয়ে রীতিমত অবাহত ছিলেন্র। এজাতীয় 
অলংকরণের ব্যবহার দেখা যায় হুগলশ জেলার দাদপুর থানার অন্তর্গত কেম্টপুর 
গ্রামের এক পাঁরত্যন্ত মন্দিরে। পলাশীর যুদ্ধের পরে, ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'নার্মত 
এ দেবালয়ের ভাস্কররা সেই সময়ের লোক, যখন দর্ঘকালের সহাবস্থানের ফলে তাঁরা 
সাহেবদের অন্তরঙ্গ জীব্ন সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছেন!» সাহেবদের মদ্য- 
পানের দৃশ্য অনান্তও আছে। কিন্তু সামনের চেয়ারে উপপত্ণীকে বাঁসয়ে, দাসী ও ভনত্যকে 
অবাঁরত সরবরাহ নিষুন্ত করে ও স্বয়ং দু'হাতে কু'জোর মত বরাট দুই বোতল ধরে 
এহেন ইলাহী মদ্যপানের ভাস্কর্য আর কোথাও দেখোছ বলে মনে পড়ে না। 

এদেশীয় রমণীর সঙ্গে সাহেবদের মেলামেশার নানান দৃশ্যও উৎকীর্ণ হয়েছে 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক টেরাকোটা" মীন্দরগ্লিতে। স্বজাতীয় ললনাদের সঞ্গাঁবহগন 
প্রবাসজীবন বড় কম্টে কেটেছে সেকালের সাহেবদের। হুগলশী জেলার কামারপুকুরে 
রামকৃষ্ণ মিশন এলাকার অদূরে লাহা পাঁরবারের এক দোতলা দালান-মন্দিরে এজাতীণয় 
ভাস্কর্য দেখা যায়। প্রাতত্ঠালাপ না থাকলেও অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয়, সেটি 
উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ 'নার্মত। অর্থাৎ বর্তমান 'নবন্ধে উন্লেখিত অন্যান্য 
দেবািয়ের মধ্যে এটিই সবচেয়ে অরাচশন। টেরাকোটা" মান্দরের বয়ঃক্মের সঙ্গে 
সাহেব-ভাস্কর্য যে কিছুটা সম্পীর্কত, সে বিষয়ে এখন কিছু বলা যেতে পারে। 
আগেই বলোছ, প্রাচীনতম টেরাকোটা, মান্দরগুিতে এজাতীয় ভাস্কর্য একেবারেই 
দেখা যায় না। অব্যবাহিত পরের দেবালয়গুলিতে ইউরোপায়দের যুদ্ধবিগ্রহ ও শোর্য- 
বীর্যের দিকগুলিই বেশী প্রকাঁশিত। অতঃপর বাণিজ্যে লক্ষমীলাভ ও শাস্ভনক্ষমতাণ 
হস্তগত হবার সঙ্গে তাদের বিলাসব্সন ও আঁমতাচার যেমন বেড়েছে, তেমান তা 
প্রাতফল্পিত হয়েছে 'টেরাকোটা' মন্দিরের দেওয়ালে । কামমোহিত সাহেবের 'ভাস্র্যও 
অনেক মাঁন্দরেই আছে। কিন্তু সেসব দেবালয় অপেক্ষাকৃত আধৃনিককালের অর্থ 
মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের। প্রাচীনতর মান্দিরে সাহেব-জীবনের এমন খোলাখ্লি 
ভাস্কর্য আছে বলে মনে হয় না। ক্রমবিকাশের এই সাধারণ ধারাটি রক্ষা করবার জন্য 
তাবং শজ্পীসমাজ বে কোন বাঁধাধরা 'নয়ম মেনে চলেছেন এমন নয়। তবু কালকুম 
অনুসারে তাঁরা ষে পোশাকা ভাস্কর্ষ থেকে অন্তরঙ্গ সাহেব-ভাস্কর্ষের দিকে ক্লমশই 
বেশী ঝৃ'কেছেন, স্থুলভাবে সেকথা হয়ত বলা চলে। 
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ভাপতবর্ষে পোড়ামাঁটিব খেলনা-প,তুল বা মার্ত তোরর প্রথম উন্মেষ যে 
প্রাগোতিহাঁসক কালের সেকথা কী্ল, ঝোব, হরপ্পা, মোহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানের 
প্রাচীন সভাতার নজরে প্রমাণিত হযেছে । পরে দেব-উপাসনার জন্য যখন ইটের মান্দর 
নার্মত হতে আরম্ভ কধল তখন তাদের অঞ্গসজ্জার জন্য পোড়ামাটির অলংকরণেরও 
সূত্রপাত হল। বিন্তু কালোওনর্ণ দূন্টান্তের অভাবে, ঠিক কোন সময়ে এই রীতি প্রথম 
প্রবর্তিত হয়েছিল সেকথা আজ আর বলা সম্ভব নয়। পূর্ভারতের পাহাড়পুব, 
মহাস্থানগড় প্রভাত স্থানের বৌদ্ধ বিহাবগুলিতে এজাতাীয় অলংকরণের ব্যবহার দেখতে 
পাওয়া যায়। মান্দিরসজ্জার এ রাঁতিটি পাল-সেন যূগের শেষ অবাধ যে ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত ছিল তা অনুমান করবাব জন্য বেশ কয়েকটি ই*টের মন্দির এখনও অবশিম্ট আছে 
পশ্চিমবঙ্গে । পূর্বভারতে মোসলেম আবির্ভাবের পর. সহজবোধ্য কারণে, এ অণুলে 
মন্দির নির্মাণে বেশ কিছুটা ভাটা পড়ে থাকবে। তখন পূর্বতন কারিগার দক্ষতাকে 
নতুন রূপে ব্যবহার করে মুসলমান শাসক সম্প্রদায় তাঁদের ইটের মসাঁজদগুলিকে 
জ্যামীতক অথবা ফুললতাপাতার বিমূর্ত নকশায় মণ্ডিত করেছেন। সেসব শিল্পকর্মের 
বহু নিদর্শন এখনও দেখা যায় মালদহ জেলার গৌড়, পাণ্ডয়া ও আঁদনায়, মুর্শিদাবাদ 
জেলার খেড়ুরে, বীরভূম জেলার রাজনগরে ও বর্ধমান জেলার নতুনহাট প্রভৃতি স্থ।নে। 
তারপরে সুলতান বা নবাব আমলে আবার যখন 'হন্দু-মল্দির তোর হতে শুরু করল 
তখন মুসলমান বিমূর্ত নকশা ছাড়াও হিন্দু দেবলোকের অজন্র মৃর্তিভাস্কর্য দেখা 
দিল মন্দিরের গায়ে। কোন কোন গবেষক এই পর্বের হিন্দ:-'টেরাকোটা' সঙ্জাকে 
পূর্ববতর্ মোসলেম রাঁতির সম্প্রসারণ বলে মনে করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে একেবারেই 
একমত নুই। 'টেরাকোটা'-অলংকৃত ধর্মীয় ইমারতের ক্রমাববর্তনের যে ইতিহাস উপরে 
বর্ণনা করোছ, খুব সংক্ষিপ্ত হলেও তা থেকে প্রমাণ হয় যে, এ বিষয়ে মোসলেম রীতির 
থেকে হিন্দু এরীতহ্য অনেক বেশ প্রাচখশন এবং মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পর তাতে 
কছাদনের জন্য আধাশক ছেদ পড়েছিল মান্র। চৈতন্য-পরবতর্ট কালে 'টেরাকোটা,- 
সজ্জত ই+টের মান্দর নির্মাণের যেন এক বন্যা এল বঞ্গদেশে। সমকালীন ভারতবর্ষে 
এজাতীয় ?শিজ্প্কীতি আর কোথাও অনুসৃত হয়ান বলে এগাীল বঙ্গসংস্কাতির অমূল্য 
সম্পদ । সে সময়কার, অর্থাৎ খ্ঢীষ্টীয় ষোল থেকে উাঁনশ শতকের মধ্যে স্থাপিত, হাজার 
হাজার 'টেরাকোটা' মান্দর অজ্পবিস্তর ভগ্নদশায় পূব ও পাশ্চম বাংলায় এখনও বিদ্যমান 
আছে। তাদের অধ্যয়ন থেকে মোটামুটিভাবে মনে হয়, চলাতি শতকের প্রথমে বা গত 
শতকের শেষ 'দকে এই বশেষ অলংকরণ পদ্ধাতটির অবনাঁত ঘটতে শুরু করে। কিন্তু 
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ঠিক কোন্‌ সময়ে এ শিল্পরণীতিটি একেবারে লুস্ত হয় সে বিষয়ে নানা মৃঠির 
নানা মত। 

১৯৬১ খঈন্টাব্দের লোকগণনার রিপোর্টগুলির সঙ্গে শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাঁদত 
ও ১৯৫৩ খ্রীম্ঠাব্দে প্রকাশিত “দ প্রাইবৃস আশ্ড কাস্টস্‌ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামক 
ইংরেজন গ্রন্থে (পৃঃ ৩২১) শ্রীসুধাংশৃকৃমার রায়ের লেখা শদ আর্টিজান কাস্টস অব 
ওয়েস্ট বেঙ্গল আন্ড দেয়ার ক্রাফট:'-শীর্ষক প্রবন্ধাটর সংশ্লিষ্ট অংশের বাংলা অনুবাদ 
নিম্নরূপ £ “আশ্চর্যের বিষয়, ১৮৫৪ খশম্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত (ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'নার্মত 
ও ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১৮ই জৈোম্ঠ অর্থাৎ ১৮৫৪ খঃষ্টাব্দের জুনের শেষ সপ্তাহে 
উৎসগর্কিত) রাণী রাসমাণর দীক্ষণে*বর মন্দিরে কোন “টেরাকোটা' অলংকরণ নেই, 
কেননা, মনে হয় ১৭৫০ খ্ীষ্টাব্দের পরে দূর্বোধ্য কারণে এ শিজ্পরশাতিটি সহসা ও 
দ্রুত অবনতিগ্রস্ত হয়।” শ্রীযুত রায় অতএব অনুমান করেন, প্রায় ২২২ নছর আগে 
থেকেই মান্দর-টেরাকোটা' শিল্পের দ্রুত অবনাতি আরম্ড হয়ে ১৮৫৪ খ্ীজ্ান্দ নাগাদ 
তা সম্পূর্ণ লং্ত হয়। 

শ্রীবনয় ঘোষ মহাশয় ১৯৫৭ খশস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁব "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 
গ্রপ্থে (পৃ৪ ৮৯) লিখেছেন_ “বর্ধমানের মহারাজারা যেসব মান্দর তোর করিয়োছলেন, 
সাল তাঁরখ অনুসারে দেখা যায়, অন্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন মান্দিরে কার;কার্ষের 
নিদর্শন কিছু কিছ আছে এবং কলমে উনাবংশ শতাব্দীতে এসে ড্রেগুলি একেবারে 
লুপ্ত হয়ে গেছে। তখন কেবল মাঁন্দিরের সংখ্যা যেমন ১০৮ মন্দির) ও চুড়ো বেড়েছে, 
[শতৈপশবর্য একেবারে ল.্ত হয়ে গেছে। ভ-ংস্বামীদের মধ্যে সাবর্ণ চৌধুরীদের মতন 
দেবালয় প্রাতম্ঠা বোধ হয় আর কেউ করেননি । তাঁদের প্রাতঙ্ঠিত অষ্টাদশ শতাব্দীর 
অনেক দেবালয়ে পোড়াঞ্নাটির কাজের নদর্শন রয়েছে দেখা যায়, যেমন হালিশহরের 
মান্দরগীলতে। 1কল্তু উনাবংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায়, মন্দিরের গায়ে বালির ও 
চুনের পলেস্তারা ছাড়া আর কিছু নেই। এমন 'ি কালঘাটের বিখ্যাত মান্দরেও না। 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণে*বরের বিখ্যাত মান্দরটি 
নির্মাণের জন্য ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করোছিলেন. তখন তিনি নিশ্চয় পোড়ামাটর কারু- 
কাজের জন্য কোন 1শল্পশর খোঁজ পানাঁন। যাঁদ পেতেন তাহলে তার সামান্য 'নদর্শনও 
কোক্কাও থাকত ।” শ্রীষৃত ঘোষ উনবিংশ শতাব্দীতে এসে মান্দির-টেরাকোটা' শিষ্প 
যে “একেবারে ল্”্ত হয়ে গেছে” একথা বেশ জোরের সঙ্গেই একাধিকবার বলেছেন। 
অতএব ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর মতে ১৮০০ খ্যীষ্টাব্দ নাগাদ এ শি্পাট বঞ্গ- 
সংস্কাতিমণ থেকে বিদায় নিয়েছে। 

উনিশ শতকের মাঝামাঁঝ বা তারও আগে এ শিল্পটর সম্পূর্ণ বিলোপ সম্বন্ধে শ্রীষূর্ত 
ঘোষ ও শ্রশধূত রায় যে সদ্ধান্ত করেছেন, সে বষয়ে আরও 'িচার-ীববেচনার অবকাশ 
আছে। তাঁরা দু'জনেই পাশ্চমবঙ্গের মান্দরাদি নিয়ে গবেষণা করেছেন, সরেজন্সিনে কিছ 
কিছু অনুসন্ধানও করেছেন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষত রাঢ় অণ্টলে, 'টেরা- 
কোটা" মন্দিরের সংখ্যা এতই অগাঁণত যে তার আঁধকাংশ তো দূরের কথা, 'নাশ্চত 
কোন সিদ্ধান্তে আসবার মতো আঁধকসংখ্যক দেবালয় তাঁদের হয়ত দেখবার সুযোগ 
হয়ান। এটা আদপেই তাঁদের অক্ষমতা নয়, মন্দিরের অপাঁরস*ম সংখ্যাধিক্যই এর কারণ। 
১৯৬৫ খ:৭স্টাব্দে প্রকাশিত আমার 'বাঁকুড়ার মন্দির, গ্রন্থে সে সময় অবাধ আমার 
অনুসন্ধানের 'ভাঁত্ততে মান্দির-টেরাকোটা' শিল্পের অবনাত ও বিলুপ্তি সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করেছি। সেখানে পেঃ ১২২-২৩) আরামবাগের অদূরে পারুল গ্রামের 
১৮৫৮ খ:সস্টান্দে প্রাতাষ্চত 'বশালাক্ষণ মাল্দর ও ১৮৭২ খী্টাব্দে 'নার্মতপছাতনার 
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সর্বাধুনিক বাসুলণ মান্দিরের নাঁজরে অনুমান করেছিলাম, এ শিশপাঁট ৭০1৭৫ বছর 
আগেও সাঁঞ্ধ ছিল এবং “পাণন রাসমাণর মান্দরের 'টেরাকোটা'-সঙজ্জার অভাব শি্পী- 
দের তৎকালীন অনুপাঁস্থাতর জন্য নিশ্চয়ই নয়; এর অনুসন্ধানযোগা স্বতন্ধ কোন 
কারণ ছিল বলে মনে হয়।” 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এর প্রকাশকালের পরে গত ছ'সাত বছরে 
পশ্চিমবত্গের আরও অসংখ্য মান্দির দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে। সে অনসম্ধানের 
ভিত্তিতে বলতে পার, উানশ শতকেও, বিশেষ করে সে-শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বহু 
উৎকৃষ্ট :টেরা'কাটা' মান্দর 'নার্মত হয়েছে পাঁশ্চমবঙ্গে। যথা, মোঁদনীপুর জেলার 
চন্দ্রকেণা থানার ক্ষীঁরপাই গ্রামের রাধাদামোদর মন্দির (১৮১৭) (শ্রীষূত ঘোষ নিজেই 
তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কাতি' গ্রন্থের ৩৯১ পৃষ্ঠায় এ দেবালয়ের প্রাতিষ্ঠালাঁপাঁট উদ্ধৃত 
করেছেন), চন্দ্রকোণা শহবের শান্তিনাথ শিবমান্দির (১৮২৮), ডেবরা থানার লে।রাদা 
গ্রামের পরিত্যন্ত দেউল (১৮৪৩), পাঁশকুড়া থানার মাংলোই গ্রামের আটকোণা রাস- 
মণ্ট (১৮৫৯) ও ময়না থানার রামচন্দ্রপুরের নবরত্ব মন্দির (আনৃমানিক ১৯৮৬০); 
হাওড়া জেলার বাগনান থানার কলাণপুর গ্রামের পাল পাঁরবারের মাঁন্দর (১৮২২); 
'হুগলণী জেলার গোথাট থানার বালশ-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের দামোদর মল্দির (১৮২২); 
বর্ধমান জেলার ভাতার থানার কামারপাড়া গ্রামের আটকোণা শিবমান্দর (১৮২৬), 
কালনা শহরের প্রতাপেশবর শিবমান্দির ৫১৮৪৯) ও গলাঁস থানার গোহোগ্রামের রাধা- 
দামোদর মান্দর (১৮৭১); বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরের ভদ্রু পাঁরবারের শ্রণধর মাঁন্দর 
(১৮৩৩), কোতুলপুর থানার 'জিবটা গ্রামের রায় পাঁরবারের দামোদর মান্দর (১৮৩৩) 
ও সোনামূখা শহরের শ্রীধর মন্দির (১৮৪৫) প্রভূতি। এ তালিকায় প্রাতিষ্ঠালাপযস্ত 
উৎকৃম্ট টেরাকোটা” মান্দরগুলিরই কেবল উল্লেখ করেছি, নিরেস অলংকরপণের দেব- 
গৃহের কথা ধরলে, আমার অদ্যাবাধ অনুসন্ধানের ভান্ততে উনিশ শতকে 'নার্মত 
শতাধক মান্দরের নাম করা যেতে পারে। অতএব উনিশ শতকের আগাগোড়াই বে 
মাল্দর-'টরাকোটা' শিল্পীরা বেশ সাৰ্রয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সে- 
জন্য যাঁদ বালি শ্রীধুত রায় ও শ্রগষফূত ঘোষ আংশিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই তাঁদের 
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পূর্বোন্ত সিদ্ধান্তে উপনাঁত হতে বাধ্য হয়োছলেন, তাহলে তাঁদের প্রাত আবিচার ক্ুরা 
হয় না। সাঁমিত সমীক্ষা ছাড়া তাঁদের পক্ষে অন্য কিছু করাও অসম্ভব ছিল। কেননা, 
পৃব ও পশ্চিম বাংলায় এজাতীঁয় দেবালয় এতই অগাঁণত ও তাদের আঁধকাংশই আবার 
এমন দুর্গম গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত যে তাদের সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক অনুসন্ধান করা 
দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে উভয় বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে 
বহু অনাবিষ্কৃত 'টেরাকোটা' মন্দির এখনও গবেষকদের জন্য অপেক্ষা করে রষেছে। 
কিছাঁদন আগে সেরকম এক অজ্ঞাত দেবালয়ের হঠাৎ সন্ধান পেয়ে বুঝলাম, উনিশ 
শতক তো দূরের কথা, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ অবাধ 'টেরাকোটা' মন্দির 'নার্মত হয়েছে 


পশ্চিমবঙ্গে । 


চৈত্রের এক তপ্ত দুপুরে ছ'নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পাঁশকুড়া থেকে মোদনাীপুরের 
দিকে চলেছিলাম। মাইল আম্টেক যাবার পর ডেবরার মাইল দুই আকুগ রাস্তার অদূরে 
ধামতোড় গ্রামের গাছপালার উপর দিয়ে এক পণ্রত্ব মান্দরের চূড়া দেখা গেল। চুন- 
বালির পলস্তারা-করা ছোট মন্দির। এহেন দেবসৌধ বাংলাদেশের গ্রান্তরে গ্রামে আছে; 
সেজন্য না থেমে চলে যাবারই ইচ্ছা হয়োছল প্রথমে । কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশী সময় 
লাগবে না ভেবে সেই সামান্য মন্দিরের সামনে উপাঁস্থত হয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 
গেলাম। উৎসর্গালাঁপ অনুসারে ১৩৩৭ সালের ২০শে ফাল্গুন (১৯৩১ খ্ঘ্টাব্দের 
মার্চের প্রথম দিকে) যে-মন্দির নির্মত তার সামনের দেওয়ালে, 'বষ্ভ্লি খোপে, অন্তত 
৭81 “টেরাকোটা” মার্তভাস্কর্য নিবদ্ধ। আধুনিকতার জন্যই প্রাতিষ্ঠাফলকাঁট হয়ত 
চিৎপ্‌রের শ্বেতপাথরের কারিগবদের কাছ থেকে তৈরি করানো-সাবেক পদ্ধাতর নয়, 
কিন্তু 'টেরাকোটা' মৃঁতিগুঁলর বিষয়বস্তু সনাতন রাঁতিব। যথা-দশাবতার, পৌরাণিক 
দেবদেবী, কৃষ্ণলনীলার দৃশ্য ও বেশ কয়েকাঁট সামাজক চারন্ব। আরও আশ্চর্য ব্যাপার__ 
পোড়ামাটির অলংকরণগুির গায়ে একদা বিভিন্ন রকমের রং লাগানো হয়েছিল; তার 
আঁধকাংশ উঠে গেলেও কিছু কিছু চিহ্ন এখনও নজরে পড়ে। মান্দর-টেরাকোটা' 
শিল্পের অবনাতির কালে পঙ্কের অলংকরণ যে অল্পাঁবস্তর তার স্থলাভাষন্ত হয় তার 
প্রমাণস্বরূপ এই আধুনিক মান্দরের তিনাট ?খলানেব উপরের অংশে ও গরভ্গৃহে 
প্রবেশদ্বারের শীর্ষে কিছু পঙ্কের নকাশি কাজ ও এক গজলক্ষমীর মার্ত দেখা যায়। 
প্রাতষ্ঠাতা শ্রীঅধরচন্দ্র শাসমলের পরলোকগমনের পর তাঁর ভাইপো শ্রশীসরেন্দ্রলাথ 
শাসমল এখন এ পাঁরবারের কর্তা । একচলিলশ বছর আগে এ মান্দির নির্মাণের সময় 
তরি বয়স ছিল বাইশ-তেইশ বছর। সেজন্া স্থপাঁত ও কারিগরদের কাজের খুশটনাটি 
তাঁর বেশ মনে আছে। তাঁর বিবরণ অনুসারে, মোঁদনীপুর জেলার দাসপুর থানার চেতুয়া- 
দাসপুর গ্রামের জনৈক দেবেন্দ্রনাথ চন্দ্র এ মন্দিরের প্রধান মিস্তী। পঞ্সর-ষোলজন 
কারিগরের এক দলের সে ছিল “আঁধকারণ'। তাদের দেড় বছর ধরে প্রাত্যাহক্র চালডালের 
ণসধা' ও থাকবার জায়গা দেওয়া হয়োছিল। কাছেপিঠের এ'টেল মাঁট দিয়ে ইস্ট তোরর 
জন্য স্থানীয়ভাবে কিছু সাঁওতাল মজুর নিষুস্ত করা হয়। কিন্তু 'টেরাকোটা'-সজ্জার 
জন্য আর একটু দোআঁশ জাতীয় মাঁট সংগ্রহ করা হয় কিছ দূরের গ্রাম আষাঁটিয়া- 
বাঁধ থেকে। মন্দিরের ভীত প্রায় ছ'হাত গভীর ও তার সবটাই ইস্ট ।দয়ে ভরাট । পোড়া- 
মাটির অলংকরণগ্লি সবই ছাচি থেকে তৈরি এবং এসব ছাঁচ কারিগররা সঙ্গে করেই 
এনোছিল। ছাচি থেকে বার করবার পর নরুন বা বাঁশের চাঁচাঁড় দিয়ে সক্ষম নকশাগুলি 
খোদাই করে 'টেরাকোটা' টালিগুলি খড় ও শুকনো পাতা প্রভৃতির সাহায্যে ভাঁটিতে 
পাঁড়য়ে নেওয়া হয়। মন্দির তৈরির সময় সামনের দেওয়ালের যে খোপ্গুলি ছেড়ে 
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যাঞ্য়া হয়েছিল, পোড়ামাটির টালিগৃলিকে অতঃপর সেখানে বিয়ে দেওয়া হয় চদন- 
বালির অস্তর দিয়ে। রঙের ব্যবহার হয়েছিল একেবারে শেষ পর্যায়ে টালিগুলি 
দেওয়ালে নিবদ্ধ হবার পরে। কাজ শেষ হবাব তিন মাসের মধ্যে প্রধান মিস্ত্রী দেবেন্দ্র 
নাথ চন্দ্র তার নিজ গ্রাম চেতুয়া-দাসপুরে মারা যায়। 

এ মান্দরের অলংকরণ যে খুবই স্থল প্রকৃতির সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্ভবত 
দোআঁশ মাঁট ব্যবহারের জন্য বেশ ছু 'টেরাকোটা' টাল ইতিমধ্যেই ক্ষয়ে গিয়েছে । 
এ থেকেও সে সময়ের কাঁপরগরি বিদ্যার অবনাতি আঁচ কবা যায়। কিন্তু এসব সত্তেবও 
মূল কথা হল, একচাঞ্লশ বছর আগেও পোড়ামাটির মন্দির-অলংকরণ পাঁশ্চমবঙ্গে 
একেবারে ল.গ৩ হয়ণি। বিশ শতকে নির্মিত এহেন আর কোন মন্দির আমি নিজে 
এখনও দেখান, তবে মোদনীপ,র জেলার চন্দ্রকোণায় আনুমানিক পণ্চাশ বছবের প্রাচীন 
আর একটি আছে বলে শুনেছি । ধামতোড় থেকে চন্দ্রকোণাব পাঁখ-ওড়া দূরত্ব প”৮শ 
মাইলের বেশী নয়। তাছাড়া মোদনশপুর জেলার উওপ-পূর্ব অংশে চন্দ্রকোণা, ঘাঁটাল, 
দাসপুর, পাশকুড়া, ডেববা প্রভতি থানায 'টেরাকোটা' মান্দবের সংখ্যা এতই অগাঁণত 
যে যথেন্ট পাঁরণাণ অনুসশ্ধান হলে বর্তমান শতকে নির্শিত আরও দ'দশটি 'টেবাকোটা' 
মাশ্দির আবিম্কৃত হওয়া অসম্ঞ্ব নয়। আজ হোক, কাল হোক, এহেন বিস্তৃততর সমাক্ষা 
অবশ্যই হবে। তখন আরও সঠিকভাবে বলা যাবে, মন্দির-টেরাকোটা' শিল্পীবা 
আনুমানিক কোন্‌ সমযে বঙ্গসংস্কাওক্ষেত্র থেকে বিদায় নিষেছেন। 
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গ্রামের নাম দশঘরা । হুগলণ জেলার আব পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতই বৈচিন্রাহশন। 
(বিশেষত্ব যেটুকু, তা বিশ্বাস উপাঁধিধাধণ স্থানশীধ জমিদার পবিবাব ও তাঁদেঞপ প.রাবসশুকে 
ঘরে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বহু জেলায় ছডানো এক বিস্তৃত জমিদারির আয় থেকে 
এ পাঁরবার বংশান্ক্লামকভাবে নানাবিধ লোকাঁহতকর কাজ করে এসেছেন। তাঁদের 
'ক্রিয়াকর্ম যজ্-যাগে, বহু খ্যাতি ছিল আগে. আজ কিছ, নাই ।" দেশ-বিভাগ ও জমিদারি- 
বিলোপ আইনের ফুগপৎ আঘাত থেকে দশঘরাণ বিশ্বাস পাঁপ্বান আখাব কখনো তাঁদের 
পূর্ব সমৃদ্ধির স্তরে উঠতে পারবেন এমন আশা নিতান্তই দুবাশা। তবু দুর ভবিষাতে 
বঙ্গসংস্কীতির ইতিহাস যাঁদ কোনাদন বিস্তৃতভাবে লেখা হর, তা হলে এ বংশের একাঁট 
[বিশেষ অবদানের কথা যৈ সগৌববে কীর্তিত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাতে 
আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। সে বিষয়ে বিস্ততভাবে পরে বলাছি। 

দশঘরার বিশবাস পাঁরবারে রক্ষিত এক কুলপঞ্জশ অনুসারে-“এই বংশের জগমোহন 
দেব-বি*্বাস পরম ধার্মিক ও রাজকার্যকুশল থাকায়, পূর্ব বাজধানী দশঘরার রাজা 
মহাতয়া রাশনারায়ণ পালচোধুরশী তাঁহাকে আনযনপূর্ক মাল্মপদে আঁভাষস্ত করেন 
এবং কুলপুরোহিতসহ দশঘরায় বাস করান। তৎপুত্র রামমোহন দেব-বিশবাস তৎপদার্ড় 
হইঞ্জাছলেন। রাজা রাজ্যচ্যত হইলে পর তীয় সত রামনারারণ দেব-ীববাস 
বর্ধমানাধিপাতি রাজার নিকট ইজারা গ্রহণান্তর স্থানে স্থানে দেবসেবা, ব্রাহ্মণদিগকে 
ভম্যাদি দান ইত্যাদি বহু সৎকার্য করিয়া দশঘরা সমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার 
পুত্র সহম্রাম, ভ্গুরাম, আনন্দীরাম ও নিধিরাম দেব-বিশ্বাস চারি সহোদরে বহু গ্রাম 
ইজারা লইয়া কনিষ্ঠের লোকান্তে, তিন সহোদরে শ্রীবন্দাবনধাম হইতে তিনটি শ্রীবিগ্রহ 
মূর্ত আনিয়া নিজ বাঁটতে এক এবং ব্রাহ্ষণভবনে অলন্নভোগের নিমিত্ত দুই মূর্তি 
প্রকাশ করেন। আনন্দীরামের আতমজ শ্যামসূন্দর দেব-বিশ্বাস 'দনাজপ্চুর জেলার 
কালেক্ররীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার পুত্র রাইকিশোর, ব্রজকিশোর, রাজকিশোর ও 
যৃুগলাকিশোর দেব-বিশবাস দশসালা বন্দোবস্তের পর ব্লমশ আরও তালুক ক্লয় ও বিবিধ 
কারবার দ্বারা জমদার পদবাচ্য হইয়া পৈতৃক বষয়-বৈভব, ধর্মকর্মীদ বাঁপ্ধ, সমাজ- 
রক্ষা, দুষ্টের দমন ও শিম্টের পালন ও নানা তীর্থ পর্যটন করেন। তৃতাঁয় পুত্র রাজ- 
কিশোর ও কনিম্ঠ যুগলাকশোর ১৭৪৯ শকাব্দে এক বৃহৎ রথ প্রতিজ্ঞা করেন। সেই 
রথ পূরাতন হওয়ায় ১৭৮৫ শকাব্দে আত সুরম্য গঠন হইয়া চলিতেছে । ইহা দশঘরার 
প্রীসম্ধ রথ বলিয়া খ্যাত।” 

ধি*বাস পাঁরবার প্রবার্তত রথযান্রার উৎসব দশঘরায় এখনও অব্যাহত আছে। 
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বস্তুত, হৃগলণী জেলার আঁধবাসীদের কাছে দশঘরার নামডাক প্রধানত এই উৎসবের 
জন্যই। পুরাতন কাঠামো জীর্ণ হওয়ায়, ১৯৪৮ খাষ্টাব্দে ইস্পাতের ফ্রেম দিয়ে 
রথাঁটির সংস্কার করা হয়েছে। ১৯১৪৭ খনশণ্টাব্দে দেশ-বভাগের ফলে পূর্ববঙ্জের 
যাবতাঁয় জাঁমদার হাতছাড়া হওয়ার পরেও রথাঁটর সংস্কারের জন্য অর্থব্যয় পিতৃ- 
পুরষপ্রবার্তত এক সামাজিক অনজ্ঠানের প্রাতি বিশ্বাস পাঁরবারের মমত্বেরই পাঁরচায়ক। 
এই জামদার বংশের লোকাঁহতৈষণার আর একটি 1নদর্শন_১৮৫৮ খ্যাষ্টান্দে স্থাপত 
দশঘরা উচ্চ ইংরাজণ স্কুল। পশ্চিমবাংলায় এত প্রাচীন বিদ্যালয় সংখ্যায় খুব বেশী নয়। 
বিশ্বাস মহাশয়রা এটির জন্য শুধু অর্থসাহায্য করেই ক্ষান্ত হনাঁন, পাঁরচালনাব 
ব্যাপারেও বরাবর সাক্কয় অংশ গ্রহণ করেছেন। 

কুলপঞ্জীতে উল্লোখত সহম্ররাম, ভূগ্‌রাম ও আনন্দীরাম কর্তৃক প্রাতচ্ঠিত গ.হ- 
দেবতার মান্দিরাট বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কোন জনাহতকর প্রচেম্টার সঙ্গে 
সরাসাঁর যস্ত না হলেও, এ দেবালয়প্রসঙ্গে বিশ্বাস পাঁরবার এমন এক অভাবনীয় কীর্ত 
স্থাপন করেছেন যা সর্বসমক্ষে প্রচারিত হওয়া উচিত। 

দশঘরার বিশ্বাস বংশ বহু পুরুষে বৈষব। গৃহদেবতার নাম রাধাগোপনীনাথজাীউ। 
তাঁর মান্দিয়াট ছোট: উচ্চতা আনুমানিক ন্রশ ফুট । কৃষ্মৃর্তিট কান্টপাথরের ও রাধিকা- 
মার্তাট ধাতুনার্মত। আজ থেকে ২৪৩ বংসর পূর্বে ১৬৫১ শকাব্দে (১৭২৯-৩০ 
খুইষ্টাব্দে) দেবালয়টি 'নার্মত হয়েছিল বলে প্রাতষ্ঠাফলকে উন্লোখত আছে। কুল- 
পঞ্জীর বিবরণ অনুসারে-“এই দেববংশটি শ্র“চৈতন্যদেবের 'প্রয় মোহন্ত শ্রশজগদীশ 
পণ্ডিতের শিষ্য ।......"মহাপ্রভূর অবতারাবধি বিষুমন্্াস্থিত। অকপটে বৈফবাচার ও স্বাঁয় 
বাটশতে শ্রীগোপণনাথজীীউর সেবা আছে। প্রাতঃ, মধ্যাহু, সায়ং ভ্রিসম্ধ্যা, সপারবারে 
আরাতদর্শন, নাম-সংকীর্তন, চরণামৃতধারণ এবং প্রায় অনেকেই লক্ষ হরিনাম কারিয়া 
থাকেন। ব্রা্মণ-বৈষবে অচলা ভান্ত ও অন্য দেবতা বা অন্য উপাসকে চ্বেষ নাই। শারদীয়া 
পৃজা ভান্ত সহকারে করা আছে এবং নিত্যনোমীত্তক সমুদয় যাত্রা, মহোৎসব, আঁতাথসেবা 
ইত্যাঁদ করিয়া আসিতেছেন।” 
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বশ্বাস পারবারের ভদ্রাসনের দেডীড় পার হলেই বহ:স্তম্ভশোভিত প্রশস্ত চন্ডঈ- 
মন্ডপ। প্রকাশ, এখানে প্রায় ১৮০ বছর ধরে একাদিক্রমে শারদীয়া দূর্গাপূজা হয়ে 
আসছে। দগ্গাপ্রতিমা নির্মাণের জন্য কলকাতার কুমোরটুলির এক কুম্ভকার পারবারের 
সঙ্গে বিশ্বাস মহাশয়দের বহুদিনের বন্দোবস্ত। সে পারবারের শ্রীতারাপদ পাল গত 
8০ বংসর কি তারও কিছু বেশী সময় প্রতি বৎসর দশঘরায় এসে নিজের হাতে প্রাতমা 
তোর করে দিয়ে যান। ১৯৩৭-৩৮ খ7ীম্টাব্দে এই কারিগরাঁট এক আভিনব প্রস্তাব করেন 
এবং আশ্চর্যের বিষয়, 'বি*বাস-বংশের তৎকালণীন কর্তারা তাতে সানন্দে রাজণী হন। গ্‌হ- 
দেবতা রাধাগোপীনাথজণউর মন্দিরটির দাক্ষণ এবং পশ্চিমের দেওয়াল পোড়ামাটির 
নকাশি টালিতে আবৃত। কালের প্রকোপে অনেকগুলি 'টেরাকোটা' অলংকরণ আঁতশয় 
জীর্ণ হওয়ায়, শ্রীতারাপদ পাল প্রস্তাব করেন, সেগুলির পরিবর্তে মার্তখচিত নতুন 
টাল তিনি নির্মাণ করে দিতে পারবেন। আগেই বলোছি, প্রস্তাবটি আভনব। এজাতীয় 
ভাস্কর্ষে সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ জনৈক কুম্ভকারের পক্ষে এহেন প্রয়াস অসমসাহাসকতা ও 
নিক্গ কর্মকুশলতার প্রাতি গভাঁর আস্থার পাঁরিচায়কও বটে। এ বিষয়ে দেবালয়ের মালিক- 
দের সম্মাতও বিস্ময়কর এইজন্য যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আমার-দেখা প্য়েক হাজার 
“টেরাকোটা' মান্দরের কোনটিতে জীর্ণ পোড়ামাঁটর অলংকরণের বদলে নতুন নকাশি টাল 
এত প্রচূর সংখ্যায় লাগানো হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিশ্বাস পাঁরবারের বর্তমান 
কর্তা শ্রীবীরে*্বর বিশ্বাস মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রযতে, কিছু পরণক্ষা-নিরীক্ষার পর, 
শ্রতারাপদ পাল এই অসাধ্যসাধনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর তোর একটি 'টেরাকোটা' টাঁলর 
ছাঁব এ বই-এর অন্যন্ত মীদ্রত হল। এরকম প্রায় পণ্ঠাশাঁট নতুন টাল জীর্ণ নকশাগুলর 
পাঁরবর্তে মন্দিরগান্রে লাগানো হয়েছে। শ্রীপাল 'চৌরাশ থাক'-এর কুম্ভকার। 'থাক' 
কথাটির অর্থ একটু বিসতৃতভাবে বলা প্রয়োজন । মধ্যযুগ ও উত্তর-মধ্যয্‌গে বঙ্গদেশের 
মন্দির নির্মাণ ও অলংকরণ-শিজ্পীরা গোচ্ঠীবদ্ধভাবে ণগল্ড' প্রথায় কাজ করতেন। এক- 
এক অণ্চলের এক-একাঁট গোম্ঠীকে, মৃংশিল্পের (অথবা অন্য শিল্পের) ক্ষেত্রে 'থাক' 
নামে আভাঁহত করা হত। ইংরেজীতে “স্কুল” বলতে যা বোঝায়, 'থাক' বলতেও তাই 
বোঝাত। শর্তীব্দীকাল পূর্বেও বঙ্গাদেশে 'বর্ধমান থাক', 'অস্টকুল থাক', 'চোঁরাশি 
থাক' প্রভৃতি নামের মৃতীশল্পী ও টেরাকোটা" মন্দির-নর্মাতাদের ভিন্ন ভল্ন “স্কুল 
[ছল পূরৰতন এীতহ্য অনুসারে প্রাতিটি 'থাক' বা শিজ্পী-সম্প্রদায় নিজ নিজ বিশিষ্ট 
পদ্ধাত অনুসরণ করতেন। আবার, কারিগরের ব্যন্তিগত কৃতিত্বের হেরফেরের উপরও 
[শজ্পস্ান্টর ইতরবিশেষ হত। শ্রতারাপদ পাল 'চৌরাশি থাক'-এর কুম্ভকার হলেও এই 
গোম্ঠীর পূর্বআচারত পোড়ামাটির মন্দির-ভাস্কর্ষকলার সঙ্গে তাঁর কোনই পরিচয় 
নেই। তাঁর জন্মের পৃ্েই সে বিদ্যা বাংলার শিজ্পলোক থেকে মোটামটিভাবে অন্তাহত 
হয়েছে। 
শ্রমপাল যে বংশের সন্তান, তাঁদের আদ নিবাস নদণয়া জেলার গোয়াড়ীষ্কফনগরে। 
তাঁর পিতা *দুখারামচন্দ্র পাল মধ্য বয়সে পৈতৃক গ্রাম ছেড়ে কলকাতার কুমোরটুলিতে 
এসে বসবাস শূর্‌ করেন। তারাপদবাবূর বর্তমান বয়স ৭০ বছরের কিছ বেশশ হবে। 
তাঁর কর্মজীবন কুমোরটলিতে আরম্ভ হলেও, অনেককাল পর্যন্ত গোয়াড়ী-কফনগরের 
সঙ্গে তাঁর সংযোগ আবিচ্ছিন্ন ছিল। দশঘরার রাধাগোপীনাথজাীউ মন্দিরের নতুন 
টেরাকোটা" টালি নির্মাণের জন্য যে চারজন সাহাযাকারীকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, 
তাঁরা সকলেই গোয়াড়ী-কৃফনগরের আঁধবাসী, কুমোরট্লির নয়। 

আমাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীপাল বলেন, বর্তমানে তাঁর পারবার়ের 
যৌথ পেশা প্রতিমা নির্মাণ ও কাঁচা-মাটির অন্যান্য মৃর্ত ও পৃতুল গড়া। তাঁর জীবনে 
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দণঘরাব ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি কখনও পোডামাটিব মন্দিব-অলংকবণেব কাজ কবেননি। 
পৃতুল ও প্রাঙওমাব কাজ ববাববই তাঁব পাববাবেব অবলম্বন। পিতা -দুখীবামচন্দ্র পাল 
সংদক্ষ মূর্তিশক্পী ছিলেন, কিন্তু 'টেবাকোটা ভাস্কর্ষে তাব কোন আভজ্ঞতা ছিল বলে 
তাবাপদবাবু জানেন না। পিতামহ “মাতিচণ্রর পাল পোডামাটিব মন্দিব-অলংকবণেব কাজ 
যে কিছু বিছ, কবোছিলেন সেবথা তাবাপদবাবুব কাছে জনশ্রাত মান্র। 'তাঁন কোথায 
কোন্‌ দেবালযেব কাজ কবোছলেন কি পদ্ধাতিতে কাজ কবতেন, অথবা এই বিশেষ শিজ্প- 
প্রাক্ষষায কি কি সাজসবঞ্জাম ব্যবহাব কবতেন সে সম্বন্ধে তাবাপদবাবৃব কোনও 
ধাবণা নেই । দশঘবা মন্দিবেব ণতুন টবাকোটা টাল নির্মাণের কৃতিত্ব সেজন্য সম্পূর্ণ- 
বৃপে তাঁব নিজস্ব এবং এ বিষষে প্রত্যক্ষ বা প্রবোক্ষভাবে তান অন্য কাবও কাছে শিক্ষা 
পাননি । অজন্্র বকমেব খেলনা পুঙুল ও প্রাতমা তৈবিব আঁভজ্ঞতা আব প্রবল আতম 
[বিশবাস সম্ধবল কাব তান দশঘবা মাঁণ্দিবেব সংস্কাবেব কাজে হাত 'দিযোছলেন। 

হাতেকলমে কিভাবে কাজ কবোছিলেন তাব বিববণ দিতে গি ত্ব তাবাপদবাব, আমা 
দেব বলেন, দশঘবা মন্দিবেব পূৃতুলগুলি (তাঁব নিজেব ভাষায) একটি একটি কবে 
হাতে গড়া । ক্ষাঁচা মাটব দুগাপ্রাতমা প্রভাত নির্মাণের জন্য ছোটখাট যেসব যন্পাত 
ব্যবহৃত হয তাছাডা অন্য কোন হাতিযাব ?তনি ব্যবহাব কবেনান। কযেকাঁট বড পুতুলের 
মুখ তোবব সময সেগুলি কেবল ছাচে ফেলে তোবি কবা হযোছিল। ছাঁচগুি স্বকপোল- 
ক্পিত উপাষে তিনি সিমেন্ট অথবা প্লাস্গাব দিষে তোবি কবে নিযেছিলেন। ছাঁচ থেকে 
বাব কববাব পব বাশেব চাঁচাডিব সাহাযো কাচা অবস্থাতিই "মডেল গীলব উপব সক্ষম 
নকাশ কাজ কবা হযোছল। 

অতীঁতকালেব মৃীশত্পীবা কোন বিশেষ প্রক্রিষায কাঁচা মাঁটিব মৃর্তিগুলিকে 
পোডাতেন সেবিষষে তাবাপদবাবূব কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই । কুল কাঠেব আগুনে অল্প 
আঁচে দীর্ঘ সময ধবে পোডানোব ষে প্রথা নাক একদা প্রচালত ছিল তাবাপদবাবূব কাছে 
তা জনশ্রুতি মান্র। দশঘবাষ তাঁব বাঁচত পৃতুল ও নকশাগ্াল গ্রামপ্রান্তেব সাধাবণ ছাদ 
ছাওযা টাল তৌবব পোযান এ (টালি তোবব জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধবনেব চীল্লকে 
মৃংশিক্পীদেব গ্রাম্য ভাষায পোযান বলা হয) পোডানো হয। এজন্য বিশেষ কোন 
প্রকাবেধ চুলা ব৷ জবালানি ব্যবহাব কবা হযাঁন। সাধাবণত যে উত্তাপে টালি পোড়ানো 
হযে থাকে, এই 'টেবাকোটা মার্তগীলকেও সেই একই উত্তাপে পোড়ানো হযোহুল। 
তবে তাপপ্রযোগ চলোছল অপেক্ষাকৃত বেশন সময ধবে, অর্থাৎ এগুলকে চুল্লিতে আবও 
কিছু বেশী সময বাখা হযোছিল। বলা বাহুলা প্রথম চেম্টাতেই তিনি যে মৃর্তিগুলি 
নিখু"তভাবে গডতে পেবেছিলেন এমন নযষ। পবক্ষা-নিবাক্ষা তাঁব বেশ 'কছনদন 
সকটেছে প্রাথমিকভাবে তৈবি অনেক অব্যবহার্য মার্ত ও নকশাকে বাঁতলও কবতে 
হযেছে। কিন্তু তিনি হাল ছাডেনান। বঙ্গাঁশজ্পকলাব অধুনালুগ্ত এক অপাঁবাচিত জগতে 
একাকা প্রবেশ কবে 'দ্বধাগ্রস্তাঁচন্ডে পিছু হটে আসেনান। তাঁকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
ফাঁগষেছেন দশঘবাব বিশ্বাস পাঁনবাবেব তৎকালীন কর্তা শ্রীবীবেশবব বিশবাস। এই 
আঁভনব প্রচেষ্টা কৃতিত্ব সেজন্য উভযেবই সমভাবে প্রাপ্য । পশ্চিমবাংলাব আব কোথাও 
পোডামাটিব মান্দিব ভাস্কর্ষ যে এত যয়ে ও এত প্রচুব সংখ্যা সংস্কৃত হযনি, সেকথা 
আগেই বলোছ। সবন্তই দেখোঁছ, 'টেবাকোটা' দেবালষগুলি ক্ষষে খসে পড়ছে, মালিক- 
দেব ও জনসাধাঘণেব উদাসীনতাব সুযোগ 'নিষে লোভশ ব্যবসাষীব দল চোবাবাজাবে 
বিক্ষেব জন্য অমূল্য অলংকবণগুলি ছাড়িষে নিচ্ছে নির্দয়ভাবে। সংশ্লিষ্ট সবকাবী 
দপ্তবও এবিষষে সম্পূর্ণ নীবব থেকে চবম অযোগ্যতাব পরিচষ 'দিচ্ছেন। এই লুটপাটের 
আবহাওযাষ নিজেদেব চেষ্টা মন্দিব-সংস্কারেব যে দম্টাল্ত দশঘরার বিশ্বাস পাঁরবাব 
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স্থাপন করেছেন তা যে ডচ্চ প্রশংসার যোগ্য তাতে সন্দেহমান্র নেই। 
প্রা় সাত বছর আগে প্রকাশিত আমার 'বাকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনার 

পর [সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, ৭০1৮০ বছর পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গে পোড়ামাটির মান্দর- 
ভাম্কর্যকলা অবসাদগ্রস্ত হলেও একেবারে নিশ্চিহু হয়ে যায়নি। পরবতর্ঁ অনুসন্ধানেন 
ভাত্ততে জেনেছি, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ অবাধ 'টেরাকোটা' মান্দর 'নার্মত হয়েছে পাশ্চম- 
বাংলায় (ধামতোড়' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) । কিন্তু তারপর বাঙালীর শিজ্পজগং থেকে দেবালয়- 
অলংকরণের এই বিশেষ ধারাটি সম্ভবত একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই সময়ের 
বাবধানে বাঙালী-জীবনে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা 'দিয়েছে, তাতে 
ভরসা হয় না যে এই শিজ্পশৈলশীটি আবার কোনাঁদন স্বমাঁহমায় প্রাতিষ্ঠিত হবে। গত 
শতাব্দীর জামদারতন্তের যুগে মান্দর প্রাতজ্ঠা, জলাশয় উৎসর্গ, আঁতাঁথশালা নির্মাণ 
প্রভাত মহৎ পূণ্যকর্ম বলে স্বীকৃত ছিল। অর্থবান ভূস্বামীরা প্রধানত এই সকল 
উপায়েই নিজেদের সমাজে স্মরণীয় হবার প্রয়াস পেতেন। বর্তমানকালে অর্থস্বাচ্ছল্য 
গ্রামবাসী, সমাজ-সচেতন জাঁমদারকুলেব পাঁরবর্তে নাগারক বাঁণককুলের নিকট 
স্থানান্তাঁরত হয়েছে। শহুরে সভ্যতার আনবার্য ফলস্বরূপ তাঁরা আঁধ্াংশ ক্ষেত্রেই 
আত়কোন্দ্রক, সমাজ-মুখাপেক্ষী নন। তাঁদের বদান্যতার প্লোত যে আর কোনাঁদন মান্দির 
নির্মাণের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবাহিত হবে এমন নে হয় না। তবু, এবষয়ে হয়ত 
ভুল নেই যে দুই বাংলার গ্রামগ্রামান্তবে এখনও এমন বহুসংখ্যক মন্দির আছ, যেগুলির 
মালিকরা পৈতৃক পূণ্যকীর্তি রক্ষার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন নর্ন। ইচ্ছা করলেই 
তাঁরা ক্ষাঁয়ষু দেবালয়গবাীলর সংস্কার সাধন করতে পারেন। দশঘরার দম্টান্ত থেকে 
বলতে পারি, এটি খুব ব্যয়বহুল ব্যাপারও নয়। অর্থ এক্ষেত্রে ততটা প্রাতিবন্ধক নয়, যতটা 
দক্ষ মৃৎশিল্পীর অভাবশ সে ক্ষেত্রেও সাহসী ও কুশল কারিগর যে একেবারে অলভ্য 
এমন কথা বলা যায় না। কুমোরটুলির শ্রীতারাপদ পাল এ বিষয়ে এক উজ্জবল উদাহরণ । 
আর একজনের কথা জানি; তান কুমোরটুলির শ্রঈপটলচন্দ্র পাল। কোন দেবালয় 
সংস্কারের কাজ না করলেও নিজের চেষ্টায় তানি 'টেরাকোটা'-মান্দিরভাস্কর্যে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেছেন বলে শুনেছি। উপযযুস্ত সাহায্য ও উৎসাহ পেলে এরকম আরও অনেক 
মৃতীশম্পী যে পোড়ামাটির মান্দরভাস্কর্ষকলার দিকে আকৃষ্ট হবেন তাতে সন্দেহ নেই। 

৬দশঘরা মান্দরের সাবেক ও আধুনিক 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলর শিজ্পশৈল'তে ষথেন্ট 
পার্থক্য আছে। এরকম হওয়াই স্বাভাবক। কেননা, তারাপদ পাল মহাশয়ের নবীন 
প্রচেষ্টায় দুঃসাহসী আভনিবেশ থাকলেও পূর্ব এতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ ছিল না। অতাঁত 
কালের শিল্পিগোষ্ঠীগুলি দীর্ঘ চচায় যে রীতিনীতি বা 'স্টাইল'-এ অভ্যস্ত ছিলেন, 
বহন পরের এক নতুন পাঁথকৃৎ-এর কাছে তা হ,বহ7 আশা করা যায় না। বঙ্গদেক্জে 
“টেরাকোটা” ভাস্কর্যের সূচনাকালে ৬খনকার প্রবর্তক-কমারাও পরাক্ষা-নিররক্ষার মধ্য 
দিয়ে ধীরে ধারে এক-একাট [বশেষ শৈলী গড়ে তুলেছিলেন। শ্রঁতারাপদ পঙ্চলের মতো 
আরও ' কিছু কম্পনাশীস্তসম্পন্ন মৃখাশজ্পণী যাঁদ উপয্যস্ত উৎসাহ পান, তাহঞ্চে 
পোড়ামাটির মান্দিরভাস্কর্ষকলার একাঁট নতুন 'স্কুলের' হয়ত পত্তন হতে পানে । শুরৃত্তে 
সার তি রাই ও নে জারি লেকে 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, চর্চা কছনকাল অব্যাহত থাকলে, একটি সাবল+্‌, ডান 
আপাঁনই রুপ পারগ্রহ করবে। এই নতুন রণীত পূরাতনপন্থণ না হলেও স্বর 
এবং সুদৃশ্য হতে বাধা নেই। অধুনা সামান্য 'বস্তের এক প্রান্তন জাঁমদার পরিবার 
দশঘ্বরার মতো এক দূরবত গ্রামে যে দষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, অনার তা ব্যাপকভাবে 
অনুসৃত হবে এমন আশা নিতাল্তই দুরাশা কিনা কে জানে! 
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একটা প্রশ্ন প্রায়ই শ.নি- পশ্চিমবঙ্গের দরদূরান্তে যেসব জাযগায় আম গিয়োছ, 
সেখানে দর্শনয় কিছু আছে কিনা সেকথা আগেভাগে জানতে পাব কি করে? আমাব 
উত্তর-দর্শনীয়' কথাটার কে কি রকম অর্থ করেন তার উপরই এজাতীয় প্রশ্নের জবাব 
নির্ভর করে। অনেককে জানি, যাঁরা মনোরম প্রাকাতিক দশ্য বা প্রাচীন ইমারতকেই এক- 
মাত্র দর্শনীয় বস্তু বলে মনে করেন। সেজন্য ছ7াটছাটায় অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে তাঁরা 
যান কুল, কাশ্মীর, কন্যাকুমাবী, উঁটিতে অথবা আগ্রা, ফতেপুর 'সক্লী, ভুবনেশ্বর, 
কোনারকে । সেসব জায়গার মতো 'দর্শনীয়' জিনিস পাঁশ্চমবাংলার কম গ্রামেই আছে, যাঁদও 
[ভিন্ন স্বাদের নিসর্গশোভা মোটেই বিরল নয়। আমার অভিনিবেশের ক্ষেত্র যেহেতু সঙ্কীর্ণ 
নয়, সেজন্য একেবারে কিছুই দেখবার নেই এরকম গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আমি কমই দেখেছি। 
অতএব আগেভাগে খবর না পেলেও আমার খুব যায় আসে না। যেখানেই যাই না কেন, 
চোখ আর মন দুই-ই খোলা রাখলে, কিছ-না-কিছ- প্রায়ই জুটে যায়। 

কোন কোন জায়গার খবরাখবর অবশ্য রওনা হবার আগেই পেয়ে থাঁক। সেসব 
সংবাদের কিছু আসে বইপন্ন থেকে আর কিছুর যোগান দেন একই পথের পাঁথক 
সহকমাঁরা। বলা বাহুল্য, তুলনামূলকভাবে তাদের মূল্য কম। কেননা, নতুন নতুন স্থান 
বা বিষয়বস্তু আবিজ্কার করাই বেশশ দরকার যা অন্যে এখনও দেখেনান বা সে বিয়ে 
লেখেনান। চার্বতচর্বন সোজা ব্যাপার হওয়ায় অনেকেই সেপথ বেছে নেন সত্য, কিন্তু 
আশার কথা, এমন পাঁরশ্রমী গবেষকও কছ কিছ আছেন, যাঁরা লাইব্রেরীর বাইরে বহু- 
'বাচত্র লোকসমাজ থেকেই তাঁদের আভনিবেশের বস্তু খু'জে বার করতে ভালবাসেন। 
নতুন বিষয়ের পাঁরবেশন তাঁদের দ্বারাই সম্ভব । পুরাতন জ্ঞান অবশ্যই পারত্যাজ্য নয় 
এবং তার আহরণের জন্য গ্রল্থাগার অপরিহার্য। কিন্তু নতুন জ্ঞানের সংযোজনে সাবেক 
জ্ঞানভান্ডাকু যাঁদ চক্রবৃদ্ধিহারে না বাড়ে, তবে দেশের দৃর্দীন বলতে হবে। প্রাত,বছরই 
গেছলায় যাঁদ কিছু ধান না তোলা যায়, তবে পূরানো সণয়ে-তা সে ধত বশালই হোক 
না কেন_গৃহস্থের আর কতাঁদন চলতে পারে? আমাদের ইতিহাস ও লোকসংস্কাতির 
জ্ঞানান্ডারকে সতত সমন্ধ রাখবার একমান্্র উপায় অনুসম্ধানীদের পথে নেমে পড়া। 
সেগণ কাঙালীর বিচিত্র জীবনচর্যার দিকে দিকে প্রসারিত। এসব পথথিকদের কেউ যে 
খাঁ বড়ে্টফিরবেন না, সেকথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তারপর, তাঁদের নতুন 
'আঁখ্লকারগুলি সম্বন্ধে উত্তম-অধম যেরকম আলোচনাই পর্রপান্নকায় বা পৃস্তকাকারে 
প্রকাশিত হোক না কেন, বাঙালীর সর্বাঞ্ঞীপ ইতিহাস রচনার জন্য সেগলই হবে বহমূল্য 
উপকরণ। আজ হোক, কাল হোক, এসব ছড়ানো-ছিটানো উপাদান থেকেই ভবিষ্যতের 
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গবেষকরা তাঁদের বৃহং কর্মের মালমশলা সংগ্রহ করতে পারবেন। 

আগেভাগে যাবতাঁয় তথ্য সংগ্রহ করে কোন স্থান পাঁরদর্শন করাটা সাবধানীর কাজ 
হতে পারে, খাঁট অনুসন্ধানীর কাজ নয়। এই সওকণর্ণ নিয়ম মেনে চললে শুধু সেসব 
জায়গাতেই যাওয়া সম্ভব যেখানে আগে আর কেউ গিয়েছেন অথবা যেখানকার 
বস্তু সম্বন্ধে মুত বিবরণ পাওয়া যায়। আম শুধু ম্যাপ দেখে ব্হ: জায়গায় িয়োছি 
এবং ইতিপূর্বে অজ্ঞাত সেখানকার দর্শনীয় বস্তু দেখে 'বাঁস্মত হয়েছি। অনেক সময় এক 
“চেনা” গ্রাম থেকে আর এক 'চেনা' গ্রামে যাবার পথে হুমাড় খেয়ে পঁড়োছি অন্চনা বিষয়- 
বস্তুর গায়ে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এক বিষয়ের অনুসন্ধান করতে গিয়ে, একই 
স্থানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ চিত্তাকর্ষক জিনিসের মুখোমুখি হয়োছ। মোঁদনীপুর জেলার 
এক অসামান্য কুঁটিরশিজ্প 'গয়না-বাঁড়' এভাবে আবিচ্কার করি এক অখ্যাত গ্রামে, যেখানে 
গিয়েছিলাম আসলে পুরাকীর্তির সন্ধানে । প্‌রাকীর্ত ছাড়াও সেখানে বাড়াতি লাভ 
হয়োছল এই "য়না-বাঁড়'। তারপরে, সেই প্রথম সূত্র ধরে আরও কিছু অনুসন্ধান 
চালিয়োছ। আশা কাব, এ বিষয়ে মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ কভারেজ অদূর ভবিষ্যতে 
খাড়া করা যাবে। তখন অকস্মাৎ-আঁবহ্কৃত এই অনুপম গৃহশিজ্পটি সঙ্ঘন্ধে আমার 
অন.সন্ধানের অংশীদার হবেন সেই সব আদর্শ গবেষক, যাঁরা ভবিষ্যতে বাঙালণ জাতক 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করবেন। 

বিনা নোঁটসে হঠাৎ-পাওয়া আর একটি বিষয়ের অবতারণা করব বর্তমান প্রবন্ধে । 
হাওডা থেকে মার্টিন কোম্পানীর যে রেল-লাইন গিয়েছে শিয়াখালায়, 'তার প্রায় পাশা- 
পাশ এক পিচের রাস্তা আছে ব্যাটরার কাছ থেকে শিয়াখালা অবাঁধ। ব্যটিরা, কোণা ও 
একসারা স্টেশন ছাঁড়য়ে বালুহাট। সেখান থেকে বাঁহাতি এক শাখাপথ- সোঁটও 
পিচের গেছে ডোমজুড়েঘ দিকে। এ পথেই ৫৭-এ নম্বর বাস কলকাতার এসপ্লানেড 
থেকে ছেড়ে হাওড়া শহর হয়ে ডোমজুড় পর্যন্ত যাতায়াত করে। কিছুটা নিরুদ্দেশ 
ভ্রমণের মতো এ রাস্তায় চলেছিলাম একাঁদন। গন্তব্স্থল অবশ্য ছিল একটা- নার্না॥ 
ডোমজুড় থানার উত্তর সীমার এ গ্রামে অবস্থিত পণানন্দ ঠাকুরের খ্যাত দূরবিস্তৃত। 
ম্যাপে দেখান্গে ছিল বালুহাটি-ডোমজড় সড়কের কিছ উত্তরে সে গ্রাম, 'িল্তু পথঘাটের 
কোন স্পন্ট নিশানা ছিল না। নার্নার পণ্টানন্দ এ অণ্লের এতই প্রাসদ্ধ লৌকিক দেবতা 
যে ঞ্চঘঘাটের সঠিক খবর ছাড়াও আমরা বোরয়ে পড়োছলাম; ভরসা ছিল, স্থানয় 
লোকজনদের জিজ্ঞাসা করতে করতে 'পচের রাস্তা থেকে নার্নায় পেশছনো সম্ভব হবে। 

বালৃহাটি থেকে চলোছি ডোমজুড়ের দিকে । মাঝে মধ্যে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করাঁছ 
নার্নার কথা । এমন সময় এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম, প্রথম দর্শনে যাকে কুম্ভকারদের 
গ্রাম বলে মনে হল। রাস্তার দু'পাশে কুমোরদের বাঁড়র আনাচে-কানাচে পোড়ামাটির, 
রাশ রাশি কুয়োর পাট, গামলা, হাঁড়ি প্রভৃতি শুকোতে দেওয়া হয়েছে ঠ্রোদ্দুরে। 
আভিনব,কিছু নয়; পশ্চিমবঙ্গের অজঙ্্র গ্রামে এরকম কুম্ভকারপল্লী দেখা কায়। তৰ: 
পথের দুদকে চোখ রেখে চলোছিলাম। আর ঠিক তখনই সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ছুট? 
হঠাৎ গিয়ে পড়লাম এক নতুন আঁভজ্ঞতার মুখোমুখি রাস্তার পাশে এক টাল-ছা 
বাঁড়র দাওয়ায় এক প্রৌঢ় চেয়ারে বসে ছিলেন। একটু নজর করতেই বুঝঃ ৫ টার 
তো চেয়ারের মতো দেখতে হলেও চেয়ারটি আগাগোড়া পোড়ামাটির তোর। ৮ রে 
চেয়ার! গন্মে কখনো দেখিনি, শুনিওনি। কলকাতা থেকে সরাসার বাসে ফেরি 
যায়, সেরকম হাতের কাছের গ্রামে এহেন তাজ্জব 'জানস কল্পনাতপত। বেখ অনি 
দ্ুততায় ধেয়ে গেলাম সেই প্রৌছ়ের দিকে । তারপরে, তাঁর ও কুম্ভকারপক্লশর আরও 
কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে “টেরাকোটা” চেয়ারের রহস্য উদঘাটন করলাম কিছুক্ষণ 


দেখা হয় নাই--৮ ১১৩ 










বাদে। 

গ্রামের নাম ভাস্কুর। ডোমজুড়-বালুহাঁট সড়কে ডোমজুড় থেকে প্রায় সাড়ে তিন 
মাইল ও বালুহাঁট থেকে দেড় মাইল দূরে অবাঁস্থত। লোকসংখ্যা-আনূমানিক এক 
হাজার । তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, সদগোপ ও মাহিষ্যই প্রধান । গ্রামীণ নেতৃত্ব প্রথম সম্প্রদায় 
দুশটর হাতে। কৃম্ভকার পাঁরবাব দশ-বারো ঘরের বেশ নয়। তাঁদের উপাঁধ- পাল: 
পেশা- প্রধানত কুয়োর পাট, হাঁড়ি ও গামলা তৈরি করা। 

প্রোট তাঁর নাম বললেন কানাই পাল। এখানেই বহু পুরুষের বাস ॥ কুয়োর পাট, 
হাঁড়, গামলা প্রভূতি তোর করাই তাঁর পৈতৃক পেশা বটে, তবে চেয়ারটি বানিয়েছেন 
নিছক ব্যান্তগত শখের জন্য। মাটি নিয়েই তাঁদের কারবার, মাটি পাঁড়য়েই তাঁদের দু' /বেলা 
দু, মূঠো জোটে । মাঝে মাঝে খেয়াল যায় নতুন কিছু করতে। সে খেয়ালেরই ফসল এই 
চেয়ার। তাঁর গৃহস্থাল"র প্রয়োজনে আরও দ:' চারাঁট তোর করে নিয়েছেন। সেগুলি 
আছে বাঁড়র অন্দরে । পোড়ামাটির চেয়ার বানাতে ছাঁচের ব্যবহার হয় না।' হাত 'দিয়েই 
পায়া, হাতল, বসবার আসন ও হেলান দেবার পাটাতন তোরি করে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে 
ভাঁটতে পাড়িয়ে নেওয়া হয়। কুয়োর পাট পোড়াবার ভাট খুব বড় আকারের হয়। 
তার মধ্যে চেয়ার তো দূরের কথা, গোটা একখানা “টেরাকোটা” খাটও ঢুকে যেতে পারে। 
খাট অবশ্য এ গ্রামের কেউ এখনও তোর করেনান। তবে তাতে কোন বাধা আছে বলেও 
মননে হয় না। সে যাই হোক, শখের চেয়ারের রং যাতে" সুন্দর ও উজ্জল হয় সেজন্য 
প্োড়াবার আগেই তাতে দপ্রস্থ গোলা রং মাখিয়ে নেওয়া হয়। প্রথমাঁট তোর হয় “বোঁলি- 

 মামের হলুদ রঙের এক বিশেষ জাতের মাটি গলে যা এখানকার কারিগররা 
টি করেন, মোদনীপুর জেলার চনল্দ্রকোণা থেকে। দ্বিতীয় প্রলেপের উপাদান কালো 
রঙের এক শ্রেণীর মাটি যা পাওয়া যায় হুগলী জেলার মশাট, জঞ্গলপাড়া প্রভাত 
অঞ্চলে । ভাঁটতে পুড়ে এই প্রলেপের আবরণ পাঁরণত হয় উজ্জ্বল, মসৃথ 'টেরাকোটা'র 
রষ্ডে। শুধু মনোরম রং হলেই হয় না। শখের জিনিস কিনা তাই কিছু কারিগাঁররও 
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প্রয়োগ হয়ে থাকে। কানাই পাল মশায়ের 'টেরাকোটা' চেয়ারে হাতে-তোঁর দুট ভারবাহ 
মানুষের মূর্তি সামনের পায়া দুপাটর স্থান অধিকার করেছে আর হাতল দুশটর নণচে 
বসানো হয়েছে আর দুশট বে'টেখাটো মানুষ যারা দু'হাত তুলে হাতলের ভার বহন 
করছে। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় নকাশি কাজের পাঁরাধ অনায়াসেই আরও বহুদূর 
বিস্তৃত করা সম্ভব। পায়ায় ব্যবহৃত ঢট্যাঙা মানুষগুলি অনায়াসেই রূপলাবণ্যবতী 
যুবতাঁতে পরিণত হতে পারে । হাতলের সামনের দিকে দু"ট সিংহের মুখ থাকতেও 
বাধা নেই। আবার হেলান দেবার পাটাতনে যাঁদ ময়্‌রের ছড়ানো পেখম মোলায়েমভাবে 
উৎকীশর্ণ হয় তাতেই বা ক্ষাতি কি! বসবার আসনের ঠিক নীচে চারাদকে যে স্লেন পাঁট 
লাগানো আছে, তার গায়ে মান্দর-'টেরাকোটা'র অনুকরণে কৃলণীলা বা বাবু-ীবাঁব- 
বিলাসের দৃশ্যও দেখানো যেতে পারে। আর. ঠিক সেই সঙ্গে যাঁদ বঙ্গকৃম্টিপ্রাণ ও বঙ্গ- 
কৃষ্টিপ্রাণাদের মধ্যে একট] প্রচার অভিযান চালানো যায়, তাহলে 'বাঁকুড়ার ঘোড়া'র মতোই 
এ 'টেরাকোটা' চেয়ার চক্ষের নিমিষে স্ট্যাটাস সিম্বল'-এ পাঁরণত হয়ে অগাঁণত ভ্রায়িং- 
পমের শোভাবর্ধন করবে। কানাই পাল মহাশয় বলেছিলেন, পোড়ামাটর কেদারা তিনি 
কখনো বাক করবার চেষ্টা করেনান। সেজন্য অতশত অলংকরণের কথাগ্ুতাঁর মাথায় 
আসোঁন। তবে পোড়ামাটির মোড়া কিছ কিছ 'বাক্ত হয়েছে। সেগুলিও সাদাসধাভাবে 
তোর ও দেখতে অনেকটা বাঁশ-বেতের মোড়ার মতোই । তবে তুলনায় অনেক বেশ? ভারা । 
( চেয়ারখানা প্রায় এক মণের মতো ভারখ মনে হয়োছিল) । ওজনের অসুবিধাটাই 'টেরাকোটা, 
আসবাবের ঘোরতর বিপক্ষে। তবে সুবিধার দিকও আছে। কাঠের আঙ্গবাবে ঘুণ ধরে, 
ছারপোকা হয়, টেকেও কম। পক্ষান্তরে ভেবে দেখুন-_এক প্রস্থ পোড়ামাটর আসবাব 
বানাতে পারলে দু' চার পুরুষের মতো নিশ্চিন্দি। তাছাড়া চকে চোরের সাধ্য নেই 
তা তুলে নিয়ে যায়। 

কানাই পাল মশায়ের কাছে বিদায় 'নিয়ে গেলাম কাছাকাছি শিবনারায়ণ পালের বাঁড়। 
1তাঁন বয়সে ছোট, কিন্তু এ শিল্পে তাঁর আভিজ্ঞতা কম নয়। বললেন, তাঁর স্বর্গত পিতা 
উপেন্দ্রনাথ পাল প্রথম এজাতশয় শিজ্পকর্মের উদ্ভাবন করেন। তাঁর আমলের এক প্লেন 
টেরাকোটা চেম্ার এখনও এ পাঁরবারে রক্ষিত আছে। শিবনারায়ণবাবু তাছাড়া পোড়া- 
মাটির ষে আটচালা মন্দিরাট দেখালেন, তা উচ্চতায় প্রায় তন ফুট ও দৈর্ঘ্য প্রস্থে দেড় 
ফুটে মতো। ভিতরটা ফাঁপা হওয়াতে ওজন খুব বেশ নয়। 'কল্তু শৃনাগর্ভ এ শিল্প- 
বস্তুটর নির্মাণে যে প্রচুর কাঁরগাঁর দক্ষতার প্রয়োজন হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। 
শিবনাবায়ণবাবুর ঝোঁকটা সূক্ষ্তর শিজ্পকর্মের দিকে । অনেক দিন আগে তান বৃদ্ধ 
গয়া মন্দিরের বেশ বড় একটি টেরাকোটা" মডেল তোর করে কুমোরটুলির এক প্রদর্শনীতে 
দিয়েছিলেন, যেখান থেকে এক সাহেব সেটি কিনে নিয়ে যান চড়া দামে । এছাড়া দু দিকে 
চাকাওয়ালা এক কামানও 'তাঁন বানিয়োছিলেন। সেটিও 'বাক্ত হয়ে গিয়েছে। চেয়র, গোল 
টোবল, মোড়া প্রভাতি 'টেরাকোটা, আসবাব তোর করে থাকলেও সক্ষম মড্েলই তাঁর 
বেশী 'প্রিয়। এজন্য ছাব বা আলোকচিত্র দেখে কাজ ঘতে তাঁর কোনই অসুবিধা হয় না। 
বৃদ্ধগয়ায় মান্দির বা কামান তিনি ছাঁব দেখেই তোর করেছিলেন। 'কিল্তু তাঁর বংশগত 
পেশা বছরের পর বছর রাশি রাশি কুয়োর পাট, হাঁড়ি ও গামলা উৎপাদন করা। তাতে" 
তাঁর পেট ভরে, কিন্তু মন ভরে না। অজ্প আলাপেই বুঝলাম, জশীবকার প্রসঙ্গে বেশ 
ক্ষোভ মে আছে তাঁর মনে। যে শিজ্পকর্ম তাঁর আয়ত্ত তা তান পুরাপ্ক্ধি অবলম্বন 
করতে পারেন না; যে দক্ষতা তাঁর আধগত তার প্রয়োগের কোন উপায় নেই। পরিবারের 
অন্নসংস্থানের জন্য তাঁকে মামি জিনিস বানিয়ে মরতে হচ্ছে চিরকাল। এ মনস্তাপ 
শুধু তাঁর একার নয়; জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই একই ক্ষোভ কত যে দেখোঁছ তার 


১১৫ 


ঈয়ন্তা নেই । প্রতিকূল অবস্থার চাপে এক দিকে উজ্জল সব প্রাতিভা নম্ট হয়ে যাচ্ছে আর 
শীর্ষস্থান আঁধকার করছে। একটু অপ্রাসাঙ্গক হলেও, তৰক্ষন ব্যজ্গে* দযাতমান, 
গলমোরক'ধমর্ট ছোট্র একটি বাংলা কাঁবতার এখানে উল্লেখ না করে পারাছি না। 'বনফুল' 
না সজন দাসের রচনা ঠিক মনে নেই। এ কবিতার যাঁরা ডীদ্দম্ট, এত ঘন ঘন তাঁদের 
দেখা পেয়েছি (ও ভাবষ্যতেও পাব বলে আশঙ্কা কার) যে বহাঁদন-আগে-পড়া এ 
কাঁবতা আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব হয়ানি। 
এ খবর সাচ্চা, 
কিছুতে হয় না ডিম 
হয় খাল বাচ্চা। 
অথচ বাজারময়, 
চিন্তিত ঘোড়া কয়__ 
এ আপদ আচ্ছা, 
যতই চেস্টা কার, হয় খালি বাচ্চা ।” 

“ঘোড়ার ডিমের" এই জয়জয়কারের যূগে “ঘোড়ার বাচ্চা'দের ক গাঁত হচ্ছে সেকথা 
একবার স্থিরভাবে ভেবে দেখা দরকার । আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে এসে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন 
করা যায়--এসব কুশল টেরাকোটা" শিল্পীদের কুয়োর পাট অথবা গামলা বানানোর দায় 
থেকে উদ্ধার করে তাঁদের প্রাতভাবকাশের পথ ক খুলে দেওয়া যায় না? 

যেসব নকাশি আসবাব ও িল্পবস্তুর উল্লেখ করোছ, তা তাঁদের দক্ষতা ও সম্ভাবনার 
সূচক মাত্। তৈরী বাজার নেই বলে এজাতীয় আর পাঁচ রকম মডেলে হাত 'দতে তাঁরা 
ভরসা পান না। সমস্ত শিল্পকর্মীট এখনও তাঁদের কাছে ব্যন্তিগত শখের পর্যায়েই রয়ে 
গেছে। একমাত্র সহ্‌দয় পৃন্ঠপোষকতায় তাঁদের প্রাতভা আরও বিকশিত হতে পারে। 
সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে এহেন সমর্থন খুবই সম্ভব । দেশের সবন্ব প্রাতাঁদনই যে 
অসংখ্য পাকা বাঁড় তোর হচ্ছে তার অলংকরণের জন্য কিছ কিছু “টেরাকোটা” প্যানেল 
ব্যবহার করলে কেমন হয় ? রোদ্রবৃন্টির হাত থেকে বাঁচাবার সামান্য ব্যবস্থা করলে তাদের 
সাধারণ পাকা বাঁড়র মতোই আয়ু হতে পারে। কলকাতার 'বিড়লা গ্ল্যানেটোরয়ামের 
চক্রাকার দেওয়ালে কিছ্‌ দূর দূর অন্তর অনেকগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মের 'বা রাঁলফ' 
উৎকীর্ণ আছে। “টেরাকোটা” পদ্মের অনুরূপ এই পারচ্ছন্ন অলংকরণে ইমারতাঁটর 
বাঁহরঞ্গের শোভা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এহেন সজ্জা আরও 
নানা প্রঞারের হতে পারে এবং গৃহস্থাপত্যে তাদের প্রয়োগ অভিনান্দত হবার যোগ্য । 
ইর্জানয়াব ও গৃহস্বামীরা যাঁদ এ বষয়াট সহ"্দয়তার সঙ্গে ভেবে দেখেন তবে বর্তমান 
প্রবন্ধে আলোচিত "টেরাকোটা" শিজ্পীদের হয়ত বা একটা গাঁত হতে পারে। 








[শিরোনামটি নিছক আক্ষরিক অর্থে মান্দরের দরজা-এই অর্থে ব্যবহৃত; হরিদ্বার, 
নাথদ্বার বা স্বর্গদবারের মতো কোন জায়গার নাম নয়। কিন্তু সে বস্তু তে্আর পাঁচটা 
দরজার মতোই আতি সাধারণ মামু জনিস- তা 'নিয়ে প্রবন্ধ হয় কি করে? আঁধকাংশ 
মীন্দরদ্বার সম্বন্ধে হয় না সত্য; কিন্তু কিছু কিছু নিদর্শন সম্বন্ধে হয়, কেননা তারা 
রাঁতিমত অসাধারণ। যাঁদ বলি বঙ্গসংস্কৃতির একটা বিশেষ দিক তাদের মধ্যে প্রৃতি- 
ফলিত, তবে িছুমান্র অত্যুন্তি করা হয় না। কথাটা বুঝিয়ে বাল। 

সম্প্রীতিকালে, পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলের, “টেরাকোটা' মন্দির সম্পর্কে 
সাধারণের মধ্যে কছু কৌতূহল এমন কি আগ্রহের স্যাম্ট হয়েছে। মুঁষ্টমেয় কয়েকজন 
অনুরাগ সে বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধানও করছেন। কন্তু পূর্ববঙ্গে এ শ্রেণীর যে 
বহুসংখ্যক দেবালয় আছে, তাদের সম্বন্ধে প্রকাশিত তথ্য এখনও খুবই কম। যে পারশ্রমশী 
গবেষকটি এ বিষয়ে সরেজমিনে বেশ ভাল কাজ করেছিলেন-আমি ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চনের 
কথা বলছি--তাঁর অকালমত্যুতে এ বিদ্যা সাধারণের গোচরে আসতে অবশ্যই কিছু 
দেরী হবে। তবৈ আজ হোক, কাল হোক, পশ্চিমবঙ্গের অনুসন্ধানকারীরা বা বাংলা- 
দেশের সংস্কৃতিপ্রেমণ গবেষকরা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অন্বেষণ করে তথ্যাদ প্রকাশ করবেন। 
ততিগ্স বাংলাদেশের (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের) মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ সম্পর্কে বিশদ 
বিবরণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে৷ 

এ তো গেল আণ্াঁলক অধ্যয়নের ব্যাপার, যাঁদও বাংলা-মান্দিরের সর্বাঙ্গীঁণ সমীক্ষার 
ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব কিছমান্র কম নয়। কিন্তু অধ্যয়ন যেখানে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে 
যেমন পশ্চিমবঞ্চে- সেখানেও অধীত বিষয়ের কোন কোন শাখা সম্পর্কে প্রকাশিত 
তথ্যের এখনও খুব অভাব। মন্দির-টেরাকোটা' সহজেই দৃম্টি আকর্ষণ করে লে, কি 
গবেষক ]ক সাধারণ পাঠক, সৌদকে যতদূর আগ্রহী, দেবালয় নির্মাণ-প্রকরঞ্চ সম্বন্ধে 
ততদূর আগ্রহ কনা সন্দেহ। তুলনামূলকভাবে মান্দিরস্থাপত্যাবদ্যা অবশ্যই বেশী 
দুরূহ 'বিষয়। পোড়ামাটির সঙ্জার মতো তাতে সহজেই চোখ ভোলে না। বিষয়বস্তুটি 
বুঝতেও অসুবিধা হতে পারে, যদি স্থপাঁতর কাজ বা বাস্তুবিদ্যা সম্পকে মোচীমুটি একটা 
জ্ঞান না থাকে। সেজন্য আজ অবাঁধ মন্দিরকলার এই নীীরস দক সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত 
অল্প আভানিবেশ নিষ্স্ত হয়েছে। পত্র-পান্রকায় প্রকাশিত নানান প্রবন্ধ থেকে অন্তত 
তা-ই মনে হয়। সেসব লেখায় পোড়ামাটির সঙ্জার উপরে সচরাচর যতটা গুরুত্ব আরোপিত 
হতে দেখি, দেবালয়ের গঠনপদ্ধাতর উপর ততটা দেখি না। এই অসম মনোযোগ 'চিরাদনই 
অপারবার্তত থাকবে এমন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছ. খাট 
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গবেষক এই শেষোন্ত বিষয়াটর চর্চা করছেন। আশা করা যায়, তাঁদের প্রকাশিত তথ্যে 
সাধারণ অনুসন্ধিংসুরাও যথেন্ট পাঁরমাণে শিক্ষিত হয়ে উঠবেন ও আজকের ঘাটাত 
যথাসময়ে পূর্ণ হবে। 

মন্দিরকলার আর একটি দিক সম্বন্ধেও অদ্যাবাধ যথেন্ট অনুসন্ধান বা অধ্যয়ন 
হয়ানি। সেটি মান্দরদ্নার বা মান্দরের দরজা সম্পর্কে । "টেরাকোটা" মান্দরের বাঁহরঙ্গ 
সঙ্জাপ মতোই গভগৃহে প্রবেশের কপাট দৃশটও যে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরূপ কাঠ- 
খোদাইয়ের কাজে মণ্ডিও হও. সেকথা স্াবাঁদত নয়। এর প্রধান কারণ এজাতীয় 
নিদর্শনের স্ব্পতা। পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার "টেরাকোটা" মন্দিরের মধ্যে শখানেকেও 
এহেন অলঙ্করণ ব্যবহ,ত হয়েছে কিনা সন্দেহ; আমি নিজে এখনও পনের-কুঁড়টির বেশী 
দোঁখাণ। অন্য গবেষকদের কাছ থেকে আরও কছুর খবর পেয়েছি। তবে উভয় বাংলায় 
দেবালয়ের সংখ্যা এতই অগাঁণত ও তাদেপ্ আঁধকাংশের অবস্থান এমন দূর পল্লীঅণ্চলে 
যে, কোন ব্যান্তবিশেধের পক্ষে তাদের সবগুলি দেখা নিতান্তই অসম্ভব। সেজন্য 
অলঙকৃত"্বার মাঁন্দরের সঠিক সংখ্যা কত তা না বলা গেলেও আমাদের কয়েকজনের দশীর্ঘ- 
কালের অন,সন্ধানের 1ভাঁওুতে মোটামুটি একটা হিসাবে উপনীত হওয়া যেতে পারে। 

হাওড়া, হ,গলণী ও মোঁদননপুর--এ তিনটি জেলাতেই যে এজাতয় মান্দির প্রধানত 
কেন্দ্রঁ৩ত তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই কেননা, সেখানেই কাঠ-খোদাই শল্পীরা একদা 
যথেণ্ট সংখ্যায় কাজ করেছেন। এখনও তাঁদের দু'চারজন অবাঁশম্ট আছেন, তবে পৃজ্ঞ- 
পোষকতার অভাবে তাঁদের সংখ্যা খুবই হ্থাস পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা- 
গুলিতে কাঠের ভাস্কর্যের অনুশীলন এখন একরকম লোপই পেয়েছে বলা চলে, যাঁদও 
অলত্কৃতদ্বার দেবালয়ের কয়েকট নিদর্শন বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, ২৪-পরগণা প্রভৃতি 
জেলাতেও দেখা যায়। কাঠের কাঁরগররা আগে কোথায় কোথায় কেন্দ্রীভূত ছিলেন তা 
জানা যায় কাছোপঠের প্রাচীন রথ, বৃষকান্ঠ বা কাঠের দেবদেবীমার্ত থেকে । কাঠের 
বিগ্রহ উত্তরবঙ্গে এতই দুর্লভ যে সেখানকার আঁধবাসীরা এজাতীয় নিদর্শন হয়ত খুব 
কমই দেখে থাকবেন। বিখ্যাত কাঠের রথও সেখানে নেই বললেই চলে । পক্ষান্তরে, হুগলী 
জেলার গুপ্তিপাড়া, চন্দননগর, মাহেশ ও দশঘরা; হাওড়া জেলার “অমরাগড় ও 
মোদনীপুর জেলার মাঁহযাদল, রামবাগ, নাড়াজোল প্রভৃতি স্থানের কাঠের বথগুল 
আকার ও কারুকােরি জন্য প্রীসদ্ধ। এ 'তিনাঁট জেলায় কাঠের কালন, ভৈরবী ঞভৃতি 
দেবদেবীমূর্তিও এত আঁধক সংখ্যায় বর্তমান যে তাদের নির্মাণে যে একদা অগণিত 
'সূত্রধর' শিল্পা নিয়োজত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। 

এই কারিগরগোষ্ঠীর একটি শাখা হাওড়া জেলার আমতা থানার থালয়া-রসপূর 
(চলাঁত কথায় থলে-রসপুর) গ্রামে এখনও সাক্রয় আছেন। তাঁদের পূর্বপুরূষদের 
নামাঁড্কত বহু কাঠের রথ ও বিগ্রহ এখনও নানা স্থানে দেখা যায়। বছর দুই-তিন আগে 
এ গ্রামটি পাঁরদর্শনের সময় ৭০ বছরের বৃদ্ধ এক কাঠের কারিগরের সাক্ষাৎ পেযেছিলাম। 
তানি তখনও কমঠি ছিলেন ও পুরনো দিনের নানান খবরাখবর দিয়োছিলেন আমায়। 
মন্দিরের অলগ্কৃত দরজার কাজ তাঁর বাপ-জ্যাঠার আমলে যথেস্ট হয়েছে; তিনি 
নীজেও কিছু কিছু করেছেন। 'তাঁনই একমান্র প্রাচীন শিল্পী যাঁর এ বিষয়ে নিজস্ব 
আভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনবার সুযোগ হয়েছিল। সেগুন কাঠই নাকি সচরাচর 
ব্যবহৃত হত। পুরু তন্তার উপর প্রার্থত নকশাটি ছ্‌চলো কাঠকয়লা দিয়ে একে নিয়ে 
খোদাই কাজ শুরু করা হত। হাতুড়ি, করাত, র্যাদা, তুরপুন, উকো ও কয়েক প্রস্থ ছোট- 
বড় বাটাঁল--চিরাচারত এই সামান্য হাতিয়ারে অর্ধ-চিন্ত্র বা 'বা-রালিফ' পদ্ধাততে 
নকশাগুঁলকে রূপায়িত করার মতো কঠিন কাজ সম্পন্ন হত প্রধানত বংশগত দক্ষতার 


১১৮ 


কল্যাণে । তারপরে, অন্তর্বতাঁ” স্থানে পুর; কাঠের নকাশি পাঁট লাগিয়ে খোদাই-করা 
প্রধান প্যানেলগ্লিকে একন্র করে নেওয়া হত কপাটের আকারে। পাঁটগৃলিতে কেবল 
লতা বা ফুলকারি নকশাই থাকত, মুর্তি-ভাঙ্কর্য সাধারণত থাকত না। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
নকাশি অংশের উপরের দিকের আকৃতি হত খিলানের মতো এবং সেই বাঁকানো শশর্ষের 
ঠিক নঈচে, প্রাতি কপাটে একাঁট ও তার নীচের সমান্তরাল সারগ্ীলতে দুট করে 
প্যানেল উৎকীর্ণ করা হত। মান্দরের কাঠের দরজায় উৎকীর্ণ এসব অর্ধ-চিন্রের সঙ্গে 
'টেরাকোটা' সঙ্জার আঁত নিকট সাদশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এতে আশ্চর্যের ছু 
নেই এইজন্য যে শেষ-মধ্যযগের বাঙাল 'সূত্রধর' শিল্পীরা একাধারে “কাষ্ঠ, পাষাণ, 
মণত্তকা ও চিত্র" এই চারটি মাধ্যমেই কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। থলে-রসপ.র গ্রামের 
যে বৃদ্ধ কারগরাঁটর কথা আগেই উল্লেখ করোঁছ তাঁর কাছে শুনোছিলাম, তান কাছে- 
পিঠের অনেকগুলি কাঠের রথ (মায় ঘোড়া, সাবাঁথ. পরা প্রভাতির নিরেট মূর্তি) নির্মাণ 
কবা ছাড়াও সেগুলির গায়ে পট আঁকার পদ্ধাঁততে বহু রঙিন পৌরাণিক চিত্র প্রভূতিও 
এখকৌছলেন। প্‌তুল ও প্রাতিমা তোঁরর কাজেও একদা তাঁর দক্ষতা ছিল, যাঁদও পাথরের 
ভাস্কর্য তিনি কখনও করেননি । তাঁর ক্ষেত্রে পাথরের দজ্প্রাপ্যতাই নাঞ্ুর ছিল এর 
প্রধান কারণ। সে যাই হোক, 'টেরাকোটা' মন্দিরে পোড়ামাঁট ও কাঠের প্রায় একই রকম 
ভাস্কর্ষ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একই শিল্পিগোষ্ঠী এ দুশট ভিন্ন উপাদানে কাজ 
করতেন। তা না হলে উভয় শ্রেণীর শিল্পসূষ্টির মধ্যে এত নিকট সাদৃশ্য সম্ভব হত না। 

টেরাকোটা" ও কাঠ-খোদাই শিল্পে যে কারগাঁর দক্ষতার প্রয়োজন হত, তার একট; 
তপনামূলক আলোচনা এখানে হয়ত অপ্রাসাঁঞ্গক হবে না। সকলেই জানেন, নরম মাঁটির 
তাল ছাঁচে ফেলে নয়ত কাঁচা মাঁটর টালির গায়ে নরুন জাতীয় হাওয়ার দিয়ে নকশা বা 
'বা-রিলিফ' ভাস্কর্য উৎ্ক্ষীর্ণ করে পটরাকোটা" সঙ্জা তৈর৭ হত। ছাঁচ ব্যবহারের বেলায় 
ভাস্কর্যের অঙ্গহানি হবার সম্ভাবনা প্রায় থাকত না বললেই চলে। পোড়ানো টালি পরে 
চোট লেগে বা হাত থেকে পড়ে গিয়ে হয়ত ভাঙচুর হতে পাবত, িন্ত্‌ সাধারণ সাবধানতা 
অবলম্বন করলেই এরকম ঝুশক এড়ানো যেত। খোদাই-করা প্যানেলগুলির বেলায় 
খোদাই করকর সময়ে কোন অংশ ভেঙে গেলে বা মনোমত না হলে, বাড়তি কাঁচা মাটি 
জুড়ে দয়ে বা আবার খোদাই করে তাদের প্রার্থত রূপায়ণে কিছুমাত্র অসুবিধা হত 
না তারপর ভাঁটতে পোড়ানোর সময় একটু হুপণশয়ার থাকলেই কাজ শেষ হত ভাল- 
ভাবে। কিন্তু কাঠ-খোদাইয়ের বেলায় ছচ ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠেই না। প্রযৃস্ত উপকরণও 
কাঁচা বা আধ-শুকনো মাটির থেকে অনেক নিরেট ও শন্ত হওয়ার দরুন কোথাও কোন 
ভাঙচুর হলে তা সংশোধন করা অসম্ভব হত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে আজকের 
মিস্তীরা বজলেপ জাতীয় আঠার সাহায্যে কাঠের সঙ্গে কাঠ জুড়তে পারেন। কিন্তু 
দেড় শ দু'শ বছর আগেকার 'সূত্রধর' শিল্পীরা এজাতীয় সবধার আঁধকারী ক্ছিলেন বলে 
মনে হয় না। ফলে. কাঠের ভাস্কর্ে অনেক বেশী আঁভানবেশ ও সাবধানত্মুর প্রয়োজন 
হত। অপেক্ষাকৃত শন্ত উপাদানের জন্য মেহনতও পড়ত অনেক বেশী । এমনও হতে পারে, 
এসব প্রাতবন্ধকের জনাই হয়ত এত অজ্পসংখ্যক টেরাকোটা" মন্দিরে নকাশি কাঠের 
দরজা নিবদ্ধ হয়েছে। 

আরও এক গুরুতর অসুবিধা ছিল কাঠের ভাস্কর্ষের। উই ধরে, জলে ভিজে বা 
অন্যভাবে এজাতাঁয় শিষ্পকৃতিগুলি যত সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পোড়ামাটির অলগ্করণ 
তা হয়নি। বহ-ক্ষেত্রে দু-তিন শ বছরের পুরানো “টেরাকোটা' সঙ্জা যে এখনও সজশব 
আছে তার কারণ মাঁট নির্বাচনের সময় যথেন্ট বাছবিচার করা ছাড়াও চাঁলিগৃলিকে 
সম্ভবত অল্প আঁচের আগুনে আত যর়ের সঙ্গে পোড়ানো হত। আঁধকাংশ টেরাকোটা? 
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মৃন্দিরেই পোড়ামাটির প্যানেলগলি রোদ্রবৃদ্টিতে অবারিত থেকেছে স্দীর্ঘকাল। কিন্তু 
খব খেলো কারিগরি ছাড়া অন্ ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কিন্তু তুলনায় 
মন্দিরের দরজার কাঠের কারুকার্য অনেক স্বল্পস্থায়া হয়েছে। উভয় বাংলার জলবায়ুর 
অত্যাধক আদ্রতা ও উই, ভোমরা, ইদুর প্রভৃতির উপদ্রবই তার কারণ। সম্ভবত আরও 
বড় কারণ উপযুস্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। কি পূব কি পাশ্চম বঙ্গে এসব 
মন্দিরের প্রাতিষ্ঞাতারা গত হবার পর তাঁদেব ধংশধরদের আর্ক অবস্থা 
ক্রমশই খারাপ হয়েছে। প্রাও পরিবানে শারকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বধ্ধি 
পাওয়াটাও সংরক্ষণের সহায়ক হয়নি। ধমাঁয় আসান্তিও হাস পেয়েছে সেই সঙ্গে। 
ফলে, চোখের উপর নকাশি কাঠের এই অপরূপ নিদর্শনগুলি নষ্ট হতে দেখেও কেউ কিছু 
প্রাতিবিধান করেননি । অলঙ্কৃতদ্বার মশ্দিরের সংখ্যা এখন শ'খানেকের মতো বলে আমি 
যে অনুমান কঞ্েছ, তা হতাবশিষ্টগুলির পাঁরিসংখ্যান মাত্র । আগে যে এজাতায় দেবালয় 
আরও বেশী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এইজন্য যে, বহু মন্দিরের সেবায়েত বা 
পুরোহিতদের কাছে শুনোছ, কারকার্যখচিত পুরানো কপাট অব্যবহার্য হওয়ায় তাঁরা 
নতুন সাদাসধা, দরজা তোর করে 'নতে বাধ্য হয়েছেন। এমন মান্দরও দেখোছ যার একটি 
কপাট অলঙ্কৃত, অন্যটি আধনক। 
এসব পাঁরত্ান্ত শি্পসম্ভারের কিছু কিছু নিদর্শন আমাদের কয়েকাঁট সংগ্রহশালাতেও 

ব্রাক্ষত আছে। তাদের মধ্যে কলকাতার আশুতোষ মিউজয়ম ও রাজবলহাটের (হুগলী 

জেলা) অম-ল্য গুভ্রশালার নামোল্লেখ করা যেতে পারে । টেরাকোটা” অলগ্করণের থেকেও 

বেশী ম.লাবান এজাতীয় কারুকাত গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে যাঁদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, 

তাঁরা এসব মিউজয়ম পাঁরদর্শন করতে পারেন। প্রসঙ্গত, কলকাতার কেওড়াতলা 
শমশানের পাশে 'মহীশ্‌র উদ্যানে' দ্রাবিড় রীতির মান্দরাটর কাঠের কপাট দুশটও বহুল- 

অলঙ্কৃত। তবে সেগুলির কাঁরগর মহশশূরদেশীয়, বাঙালী নন। 

কি ধরনের ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হত এসব দেবালয়ের দরজায়? এখানেও “টেরাকোটা, 

সঙ্জার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক 
উপাখ্যান, কৃফলণলা, দশাবতার, বিবিধ সামাঁজক আলেখ্য মায় 'ফারিঙ্ঞনি-জীবনাচন্্, 
শিকার-দৃশ্য, বাঁশ রাশ ফুলকার নকশা প্রভাত সবই ব্যবহার করা হয়েছে মান্দির- 
ঘটেরাকোটা'র অনুকরণে । কপাটের উপর প্যানেলগখীল সাজানোর সময় কি কোন ক্র বা 
বাঁধবদ্ধ বন্যাসরীীতি অনুসরণ করা হত ? এ প্রশ্নের উত্তরেও টেরাকোটা" সঙ্জার সঙ্গে 
সাদ্‌শ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে 'নার্দন্ট কোন পদ্ধাত ছিল না। পোড়া- 
মাঁটর অলঙ্করণ অনেক বেশী জায়গা জুড়ে নিবদ্ধ হত বলে সেখানে হয়ত বা এহেন 
সংস্থানাবাঁধ কার্যকর করবার উপায় 1ছিল। কিন্তু উচ্চতায় অনাঁধক ছ" ফুট ও প্রস্থে 
কমবোশ [তিন ফুট জায়গা জুড়ে মান্র দশাট কপাটের ক্ষেত্রে সুসমঞ্জজ কোন পর্যায় 
অনুসরণ কূরার অস্বাবধা ছল বেশণী। দম্টান্তস্বরূপ, হুগলী জেলার জাঁণ্গপাড়া থানার 
অন্তর্গত কোতলপর গ্রামের হাজরা পাঁরবারের পাঁরত্যন্ত লক্ষ ীজনার্দন মান্দরের কাঠের 
প্যানেলগৃলির উল্লেখ করতে পাঁর। সর্বোচ্চ সাঁরর বাঁ দকে এক শিবালগ্গপূজারী ও 
ডান দিকে এক উপাঁবষ্ট শঙ্খবাঁদকা। মধ্যের সারির বাঁ দিক থেকে, যথাক্রমে কৃষ্ণ, ষড়ভূজ 
গোরাঙ্গ, ঢোলবাদক ও দৈহিক কসরত দেখানোয় নিযুন্ত এক বেদেনী। নীচের সারিতে, 
অনুরূপ পরম্পরায়, গণেশ, কার্তক, কালী ও হু*কাসেবী এক বাবুর সামনে আভাাম- 
প্রণত এক ভত্য। এ মন্দিরের দরজায় মোট আট সার ভাস্কর্ষে কৃফলখলা, পৌরাণিক ও 
সামাজিক কাহনা ছাড়াও 'ফারঙ্গীদের শিকার ও যুদ্ধযাতার দৃশ্য এবং লৌকিক দেবতা 
পণ্টানন্দের মৃর্ত রূপায়ত হয়েছে। অল্প জায়গায় এত বাভন্ন বিষয়ের সাবেশ করতে 
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গিয়ে তাদের বিন্যাসে সুশ্ঞ্খল কোন ক্রম অনুসরণ করা যায়ান। অনুরূপ অনন্য 
দরজার নজরে একথা বলা যায়, এ বিষয়ে বাঁধবদ্ধ কোন নিয়মের অভাবই ছিল নিয়ম। 

বীরভূম জেলার নানুর থানায় অবস্থিত উচকরণ গ্রামের চাঁদরায় (ধর্মরাজ) মন্দিরের 
কাঠের কাজও খুবই প্রশংসনায়। সেখানকার কপাট ছাড়াও দরজার দ্‌'পাশের ও উপরের 
ফ্রেমেও বহু ভাস্কর্য ও নকশা উৎকীর্ণ হয়েছে। বিষয়বস্তু__প্রধানত কৃষলণলা. রামায়ণ 
ও পৌরাণিক কাহিনী এবং ফুলকার নকশা। 

মোৌদনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত রাণাপাড়ায় প্রামাণিক পাঁরবারের 
১৮০১ খশম্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক নবরত্ন মান্দিরের দরজায় আটাঁট সারিতে মোট 1তাঁরশাঁট 
ভাস্কর্ষের প্যানেল আছে; বিষয়বস্তু প্রধানত কৃষ্ণলখলা। প্রায় ১৭১ বছর আগেকার এ 
মান্দরদ্বারাটির ভাস্কর্যের সজীবতা বিস্ময়কর । 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার বরদাবাড় গ্রামের চাউলে পাঁরবারের লক্ষনীজনার্দন 
মান্দরের সামনের কপাট দুশটও বহৃলঅলংকৃত। মাটির দেওয়াল ও টালির চালাযুস্ত 
এ দেবালয়ের প্রাতিষ্ঞাকাল আনশ্চিত। কাঠের প্রধান দরজা ছাড়াও পাশের দেওয়ালে 
আর একাঁট অনুরূপ দরজা আছে। দ"ট দরজায় ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু প্রঞ্ধনত কৃষ্লীলা 
ও অজম্্র সামাজিক দৃশ্য । পৌরাণিক কাহিনী ও ফুলকারি নকশারও অভাব নেই। ওই 
একই গ্রামের আদক পাঁরবারের লক্ষনীজনার্দন মান্দরাটিরও মাঁটর দেওয়াল ও ঠালির ছাদ, 
তবে দরজা একটি । আর সে দরজায় উৎকীর্ণ কৃষ্ণলনীলা, সামাজিক ও পৌরাণিক ভাস্কর্য- 
গুলি খুবই উচ্চ স্তরের। 

হুগলী জেলার সঙ্গুর গ্রামের অদূরে অবাস্থত 'ডাকাতে কাল+'র মান্দরের প্রবেশ- 
দ্বারাটও কাঠের সুনিপুণ ভাস্কর্ষে সম্‌দ্ধ। সেখানকার কপাটে মোট ন'ট সার থাকলেও 
নীচের তিনাটতে শুধু *্বড় বড় পদ্ম উকীর্ণ আছে; মৃর্ত-প্যানেলগুলি ওপরের ছণট 
সারতে নিবদ্ধ । বিষয়বস্তু মোটামুটি প্রথাগত হলেও সামাজিক দৃশ্যের কয়েকাট বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয়। এ মান্দরের পাশ 'দয়েই তারকে*বরে যাবার প্রাচীন রাস্তা । আত 
দীর্ঘকাল বৈদ্যবাটির নিমাইতীর্ঘের ঘাট থেকে বাঁকে করে গঙ্গাজল নিয়ে অগাণত ভন্ত 
সেপথ দিয়েই গিয়েছেন তারকেশ্বরের মন্দিরে শিবের মাথায় ঢালতে । এহেন এক ভত্তেব 
খুব সংন্দর একি কাঠের ভাস্কর্য উৎকণর্ণ আছে এ মান্দরের দরজায়। কন্যাসম্প্রদান, 
মাহ্জলাদের প্রসাধন বা সন্তানকে স্তন্যদান প্রভৃতি সাধারণ সামাঁজক 'মোটিফ'ও এ 
মান্দরদ্বারে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাঁকে করে জল নিয়ে যাবার মতো আভনব এক 
ধায় রীতি যে কাঠ-খোদাই কারিগরদের দৃল্টি এড়াতে পারেনি, সেকথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

'টেরাকোটা' মান্দর সম্বন্ধে অদ্যাবাধ অল্পাঁবস্তর চ্চা হয়েছে সত্য, কিন্তু বমা্ন 
প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়টি সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অনুসম্ধান বাকি। সে অধ্যয়নের 
সুবিধার জন্য আমার-দেখা অলঙকৃতদ্বার দেবালয়ের অবস্থানানির্দেশিক এক জ্ালকা পেশ 
করাছ। হাওড়া জেলায়_ শ্যামপুর থানার বরদাবাড় ও রাধাপুর। হনগলী জেলায় 
শ্রীরামপুর 'মউনাঁসপ্যালিটির অন্তর্গত বজ্লভপুর; জাঁঞগপাড়া থানার কোতলপুর; 
আরামবাগ থানার ভেলিয়া ও সিঙ্গুর থানার পুরুষোত্তমপুর । মোদনীপুর জেলায়__ 
দাসপুর থানার রাণাপাড়া, রাধাকান্তপুর ও দাসপুর; চন্দ্রকোণা থানার রামজীবনপুর; 
মোঁদনীপুর শহরের দুপট মান্দর; পাঁশকুড়া থানার শ্যামসুন্দর পাটন্ন; িংলা থানার 
রাজবজ্লভ; সবং থানার দৃবরাজপুর ও কেশিয়াঁড় থানার বাদাড়-গোপীনাথপৃর। বীরভূম 
জেলায়- নানূর থানার উচকরণ। বাঁকুড়া 'জেলায়-_পান্রসায়ের থানার বালি । নদীয়া জেলায় 
_হরিণঘাটা থানার বিরহী এবং ২৪-পরগণায়-_আমডাঞ্গা থানার আমডাঙ্গা প্রভূতি। 
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শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে নতুন ঠক লেখা বেশ দুর্হ ব্যাপার । সেখানকার যাবতাঁয় 
বিষয়ের উপর অগাঁণত লেখক ইতিপূরবেই এত আলোকপাত করেছেন যে সেখানে 
আরও আলো ফেলবার চেষ্টা করা বাতুলতা। তবু, অনেক ভেবোঁচন্তে, একটা বিষয় 
আঁবং্কার করোছ, যে প্রসঙ্গে এখনও কেউ কলম ধরেননি বলেই 'বিশবাস। কিন্তু আমার 
এ লেখা প্রকাশিতু হবার আগে একই বিষয়ের উপর আর কেউ যাঁদ লিখে বসেন 
তাহলেই সর্বনাশ । কেননা, শান্তানকেতন প্রসঙ্গে এটিই আমার একমাত্র সম্বল। 

ঠিক আমার মতো 'নরুপায় অবস্থায় একবার পড়েছিলেন প্রমথনাথ বিশ মহাশয়। 
তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনকেতন' গ্রন্থে সেকথার বিশদ উল্লেখ আছে। বহুকাল 
আগে, শাদন্তনিকেতনে ছান্রাবস্থায় লেখা তাঁর কয়েকটি যাত্রার পালা বেশ জনাপ্রয় 
হয়ে উঠলে, রবীন্দ্রনাথ একাদন তাঁকে ডেকে বললেন-“দেখ এবার কয়েকটা যাত্রার 
পালা লিখব ভাবাঁছ।” সর্বনাশ সমুংপন্ন দেখে. গুরুদেবের প্রায় পা জড়য়ে ধরে কেদে 
পড়লেন তান। বললেন_-“এই একটা মাএ গাঁলপথ খোলা রেখেছেন আর সকলের 
জন্যে : আপাঁন যাঁদ সেখানেও ঢোকেন তবে তারা সব যায় কোথায় 2” দয়। হল রবান্দ্র- 
নাথের ; সাহতোর সবনক্ষেত্রে সম্রাটের মাহমায় বিচরণ করলেও যাত্রার পালা তান 
লেখেনাঁন। তাঁর অনুকম্পায় যাশ্লার পালা-লাঁখয়েরা বে“চে গিয়েছেন। না হলে তদের 
যে কী দুরবস্থা হত ভাবাই যায় না। ব*বভারতণ বা শান্তানকেতন সম্বন্ধে যাঁদের 
লিখবার সামর্থ্য আছে তাঁরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্র-আদর্শের অনুগামী । অতএব, ভরসা 
হয়, গ্‌রুদেবের দন্টান্ত অনুসরণ করে, আমার এই গঁলিপথে বিচরণটুকুতে বাদ সাধবেন 
না; শান্তিনকেতন সম্পর্কে একটা-কছ লিখবার সুযোগ তাঁরা আমায় করে দেবেন। 


পূর্কিভ 'ধামতোড়' প্রবন্ধে, ১৯৩১ খ্ীষ্টাব্দে নার্মত সেখানকার মান্দরটিকে 
“টেরাকোটা' শৈলীর আপাতত সর্বাধুনিক নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করোছ। তাহলে কি 
ধরে নিতে হবে, পশ্চিমবত্গে এজাতীঁয় ইমারতের মৃত্যু-বংসর ১৯৩১ সাল? সম্ভবত 
তাই। আরও সাক্ষা প্রমাণের অভাবে এখনই এ বিষয়ে অন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। 
কিন্তু, প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন এই শিল্পপ্রবাহ কি ওই বছরটিতে এসে 
একেবারে শুকিয়ে গেল? নতুন কোন সঙ্জায়, নতুন কোন আঁঙ্গকে কি সে অলংকরণ- 
রীতি উত্তরকালের 'দকে প্রসারিত হয়ান? আমার বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথের বসবাসের 
দেওয়াল-ভাস্কর্যগূঁলর মধ্য দিয়ে নতুন পদ্ধাততে ,মন্দির-টেরাকোটা' শৈলীর পুনরু- 
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জ্জীবনের একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। আঞ্গক সম্পূর্ণ পৃথক-পোড়ামাটর ধঁদলে 
কাদামাটি ; তামাটে-লাল রঙের বদলে আলকাতরার-প্রলেপ-বোলানো কালো রং ; ছোট 
ছোট টালির বদলে বেশ বড় বড় একক প্যানেল। যাঁদের প্রেরণায় এই পুনরূুজ্জীবনের 
চেষ্টা হয়েছিল তাঁরা শ্রীনন্দলাল বসু ও তাঁর সুযোগ্য সহকারণ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। 
এই দুই মহান শিল্পীকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, গ্রামীণ এ্রীতহ্য ও দেশজ শিশপ- 
রীতির প্রাতি তাঁদের নাড়াঁর টান কত প্রবল ছিল। এ বই-এর অনার 'বনকাটি' নিবন্ধে 
লিখোছি, আচার্য নন্দলাল তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বর্ধমান জেলার দুর্গম গ্রাম 
বনকাটতে গিয়ে সেখানকার পিতলের রথের গায়ের অপরূপ নকশাগুীল কিভাবে কাঁপ 
করে এনে শান্তিনিকেতনের মাঁটর ছান্রাবাসের দেওয়ালে ব্যবহার করোছলেন। এ দু'জন 
1শল্পনর স্বদেশচিন্তার এরকম দ্টান্ত আরও অনেক আছে। সেজনাই শান্তানকেতনের 
আশপাশের 'টেরাকোটা' মন্দিরগালির অপূর্ব ভাস্কর্য তাঁদের নজরে পড়োন এমন 
হতেই পারে না। আর. চিরায়ত গ্রামীণ শিল্পের এত উৎকৃম্ট ও এত পাঁরণত প্রকাশ 
দেখেও তাঁরা নিশ্চেন্ট থাকবেন সেকথাও অচিন্তনীয়। উদ্ভাবনী প্রাতিভা না থাকলে 
উদ্চ্দরের 'শিতপী হওয়া যায় না। আচার্য নন্দলাল ও সরেন কর উউয়েরই এ গৃণাঁট 
পুরা মাত্রায় ছিল। তাই দু'মাইল দূরের সুরুল বা মাইল চারেক দূরের সধপুর অথবা 
আর একটু বেশী দূরের ইলামবাজারের চমৎকার অথচ জীর্ণ 'টেরাকোটা' মন্দিরগ্াাল 
দেখে (বীরভূমের মতো অজন্্র 'টেরাকোটা' মন্দিরের জেলায় তুনা নিশ্চয়ই আরও 
দঙ্টান্ত দেখে থাকবেন) তাঁদের উদ্ভাবনী শান্ত নিশ্চয়ই ৩ংপর হয়ে থাকবে । তারই 
ফলশ্রুুতি 'শ্যামল'র দেওয়ালে নিবদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন গঠনপদ্ধাতর এই ভাস্কর্ষগুলি। 
সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় আসবার আগে রবীন্দ্রনাথের এই মাঁটর বাড়ির 
পাঁরকজ্পনা ও নির্মাণ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নিই। 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী" (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন 
(পৃঃ ৬)--“উত্তর ভারত ঘারয়া (৬ ফেব্রু_৩ মার্চ ) কাঁলকাতায় বরানগরে প্রশান্ত- 
চন্দ্রের বাসায় কয়েক বিন থাঁকয়া কাব শান্তিনিকেতনে 'ফারলেন (৪ মার্চ ১৯৩৫)। 
শান্তানকেতনে তাঁহার মাঁটর বাঁড় “শ্যামলণ' 'নার্মত হইতেছে। মাঁটর বাঁড়- তার 
ছাদ মাঁটর সঙ্গে আলকাতরা মিশাইয়া শন্ত করা হইবে_ঘরের মেঝেও হইবে সেই 
উদ্াদানে। এই গৃহ পাঁরকল্পনার উদয় হয় গত বৎসর নন্দলাল-নির্মিত অনুবৃপ 
উপাদানে গঠিত মণ হইতে । মণ্টাট আছে ভোজনশালার সম্মুখে রাস্তার মোড়ে। এই 
উপাদানেই "শ্যামলী" গুহ নির্মিত হইতে থাকিল।” এ গ্রন্থের অন্যত্র পে ৯--১০) 
আছে- “এই দিন (২৫ বৈশাখ ১৩৪২) উৎসবাল্তে 'শ্যামলন'র গৃহ প্রবেশ অনূষ্ঠান 
হইল। মাটির ঘর করার ফরমাইশ কবির, স্থাপত্য পারকল্পনা স্বরেন্দ্রনান্থের, ভাস্কর্ষ 
কস তবে আসলে এই কার্য সূচার্রূপে সম্পন্ন কারবার কাঁতিত্ব* সুরেন্দ্রনাথ 
...শ্যামলী'র গৃহপ্রবেশ হইয়া গেলে কাব রথান্দ্রনাথকে 'বিলাতে 'লিখিতেছেন-_ 
মিনিট অর তোখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মৃর্ত করবার 
জন্য কিছুকাল ধরে দিনরাত পাঁরশ্রম করেছে।... এই নূতন মৃৎকুটির যখন 'নার্মত 
হইতেছে তখন কাব ইহারই উদ্দেশ্যে লেখেন_ 
আমার শেষ বেলাকার ঘরথানি 
বাঁনয়ে রেখে যাব মাটিতে 
তার নাম দেব শ্যামলী । 
ও যখন পড়বে ভেঙে 
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো, 
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মাঁটর কোলে মিশবে মাটি, 

ভাঙা থামের নালিশ উপ্চু করে 

[বিরোধ করবে না ধরণণর সঙ্গে; 

ফাটা দেওয়ালের পাঁজর বার করে 

তাব মধ্যে বাঁধতে দেবে না 

মৃত দিনের প্রেতের বাসা। 

("শেষ সপ্তক')" 
শ্যামলী, সম্বন্ধে গবীন্দ্রনাথের ভাবককপনা অনবদ্য সন্দেহ নেই। 'কম্তু আমার 

আজকের আলোচ্য বিষয়, এ বাঁড়র দেওয়ালে ফেসব মাটির ভাস্কর্য নিবদ্ধ হয়েছে তারা 
মান্দর-'টেরাকোটা'র উত্তরসূরি কনা তা নির্ণয় করা। প্রথমেই বলা যেতে পাধে, 
অদ্যাবাধ আঁবত্কৃত আধুঁনকতম 'টেরাকোটা' মান্দরের প্রাতষ্ঠাকাল ১৯৩১ খশষ্টাব্দ 
আর "শ্যামলী" তৈরী হয় ১৯৩৫ খ্ীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে। অতএব, 
শ্যামল'র দেওয়াল-ভাস্কর্যষগুলি পূর্বতন মন্দির-'টেরাকোটা” শৈলণীকে এাগয়ে নিয়ে 
গেছে আরও প্রায় চার বছর। নন্দলাল ও সংরেন্দ্রনাথ ধামতোড়ের সর্বশেষ মন্দিরাটর 
ভাস্কর্য পদ্ধাতকেই ভবিষ্যতের দকে আভক্ষেপ করবার চেস্টা করেছেন এমন ধারণা 
নিতান্তই হাস্যকর হবে। কেননা, টেরাকোটা" শিল্পের সেই আন্তিম যুগে ধামতোড় 
মান্দরের কারগাঁরর মান যে খুবই নীচু স্তরে নেমে এসেছিল সেকথা সংশ্লচ্ট 
প্রবন্ধেই বলোছ। নন্দলাল ও স্যরেন্দ্রনাথের মতো প্রাতিভাবান শিল্পী যে এত নিকৃষ্ট 
উদাহরণ থেকে প্রেরণা পাবেন তাও হতে পারে না। তাছাড়া, ধামতোড়ের মন্দির বা 
বিশ শতকে 'না্মত অন্যান্য 'টেরাকোটা' মান্দর (তাদের সব কশটই আবার মোঁদনশপুর 
জেলায় অবাঁস্থত) তাঁরা খুব সম্ভব দেখেনওনি। কিন্তু শান্তিনকেতনের অদূরে 
অবাস্থত যেসব টেরাকোটা" মন্দির তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছিলেন তার বেশ কয়েকটির 
ভাস্কর্যের মান পশ্চিমবঙ্গের এজাতীয় শ্রেষ্ঠ মন্দিরগলি থেকে হান নয়। সেসব উৎকৃষ্ট 
ভাস্কর্ধ থেকেই যে তাঁরা প্রেরণা পেয়োছলেন তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, আমার 
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দৃঢ় ধারণা, লুপ্ত মন্দির থেকে আহৃত 'টেরাকোটা' টালির বেশ ভাল একটা সংগ্রহও 
তাঁদের ছিল। কলাভবন মিউজিয়মে এখনও যে অপ কয়েকাঁট পোড়ামাটির ফলক দেখা 
যায় তা সম্ভবত সেই সংগ্রহের হতাবশেষ। এসব নকাশি টালি সামনে রেখেই যে 'শ্যামলখ'র 
দেওয়াল-ভাস্কর্ষের অনেকগুলি প্যানেল রচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 'শ্যামলগ'র 
প্রবেশদ্বারের দ্‌'পাশে যে দ্‌পট দ্বাররক্ষীমূর্ত আছে তার সঙ্গে টেরাকোটা" মান্দিরের 
এহেন সঙ্জার বিশেষ সাদৃশ্য নেই। এ মূর্তি দুশটর পারিকজ্পনা আচার্য নন্দলালের 
নিজস্ব বলেই মনে হয়। কিন্তু এ বাঁড়র পৃবের ও উত্তরের পছনের) দেওয়ালে যেসব 
অলংকরণ আছে, প্রাচীনতর পোড়ামাটর নকশার সঙ্গে তাদের কয়েকাঁটর সাদশ্য 
বিস্ময়বন। 

প্রথমে পুবের দেওয়ালে লড়াই-এর ঘোড়ার ভাস্কর্ধীটর প্রসঙ্গে আসা যাক। 
এ বই-এর অন্যত্র সুসজ্জিত ঘোড়ার যে দু"ট ছাব সন্নিবিন্ট হয়েছে তার প্রথমাটর 
প্রাপ্তিস্থান, হুগলী জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত বালী-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের এক 
ভগ্নপ্রায় মান্দর। সেখানে যাওয়া এতই কম্টকর যে আম 'নার্ববাদে ধরে নিতে পার, 
আচার্য নন্দলাল কখনও সে মান্দর দেখেননি । ধিল্তু যেহেতু এই বিষ্ঞাষ 'মোঁটিফট 
একদা এক প্রথাগত (51290) নকশায় পাঁরণত হয়েছিল, সেজন্য এর অনুকৃতি 
দূরদূরাল্তরের মান্দরেও দেখা যায়। বীরভূম জেলার কোন কোন দেবালয়ে আম 
নিজেও দেখোছ ; 'শ্যামলী'র ভাস্কররাও দেখে থাকবেন। এ দুশট ভাস্কর্যের সাদশ্য 
এতই নিকট যে তা প্রমাণ করবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এমন কি, প্রথম 
নিদর্শনাট সামনে রেখে (বা অনুরূপ কোনো প্যানেলের রেখাচিত্র দেখে) যে দ্বিতীয়টি 
রচিত, এমন ইঙ্গিত একটুও অত্যুক্তিদুস্ট না হতে পারে। আচার্য নন্দলালের প্রাতিভার 
স্পর্শে মান্দর-টেরাকোর্টা'র প্রাচীন শৈলীট যে এভাবে, নবরূপে, উত্তরকালের জন্য 
রাক্ষত হতে পেরেছে. সেকথা এ ছবি দুটিকে মাঁলয়ে দেখলেই বোঝা যায়। 

'রাসমণ্ডল' নামের আর একটি প্রথাগত নকশা বীরভূম বা অন্যান্য জেলার অসংখ্য 
“টেরাকোটা মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে। গোঁপনীরা একবার কৃষ্ণের কাছে অনুযোগ 
করলেন যে শতনি যখন রাঁধকার সঞ্চে নৃত্য করেন তখন তাঁরা তাঁর সঞ্গ থেকে বণ্চিত 
হন। মায়াবলে আতি সহজেই এ সমস্যার সমাধান করলেন গোপাবজ্লভ। অতঃপর 
যখঙ্সই কৃষ্ণ, রাধকা ও এক প্রধানা সখীকে দু'পাশে নিয়ে নৃত্য করতেন তখনই 
নৃত্যরতা গোঁপনীরা সবিস্ময়ে দেখতেন যে, তাঁদের প্রত্যেকেরই হাত ধরে কৃফও 
নাচছেন। 'রাসমণ্ডল' প্যানেলে কৃষ্ণ, রাঁধকা ও প্রধানা গোঁপনীকে কেন্দ্রীয় এক ফলকে 
উৎকীর্ণ করে সোঁটকে ঘিরে একাধিক সমকেন্দ্রিক বৃত্তের পরিধি-বরাবর প্রাত দু'জন 
গোঁপিনশর মধ্যে একাঁট করে কৃষের মায়ামার্ত দেখানো থাকে। "শ্যামলী'র নির্মাতারা 
বীরভূমে বসেই হয়ত এহেন নকশা দেখে থাকবেন। কেন্দ্রীয় কৃষ-রাধিকী-গোঁপিনী 
প্যানেলাটর কারগাঁর উৎকর্ষ সাধারণত বেশ উচ্চাঙ্গের হত বলে তারা সম্ডকত এজাতীয় 
নকশার প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। 'শ্যামলন'র পিছনের দেওয়ালে 'রাসমণ্ডল' নকশার 
এই কেন্দ্রীয় প্যানেলের এক হুবহ; প্রাতিরূপ উৎকীর্ণ আছে। আকারে অনেক বড় হলেও 
সোঁট যে এজাতী"য় প্রথাগত টেরাকোটা” ভাস্ক্ষের অনপ্রেরণাপ্রসৃহ তাতে কিছুমান 
সন্দেহ নেই। 

'শ্যামলশ'র পুবের দেওয়ালে ভশতচাঁকত একদল হাঁরণের ভাস্কর্ষমটও 'টেরাকোটা- 
শৈল দ্বারা অন্প্রাণিত বলে আমার বিশ্বাস। প্রায় অনুরূপ একটি পোড়ামাটির 
ফলক গূরুসদয় দত্ত মহাশয় ফরিদপুর জেলার মথুরাপ্রের এক ভগ্ন মন্দির থেকে 
একদা সংগ্রহ করেছলেন। এখন, সেটি কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে ঠাকুরপুকুরের 
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গদর্সদয় মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। হঠাৎ ভয় পেয়ে কাচ্চাবাচ্চা সমেত একদল হরিণ- 
হরিণ পালাচ্ছে; তাদের উৎকণ্ঠা, তাদের গাঁতবেগ, এই পোড়ামাটির টাঁলিতে 
এও বাস্তবানুগভাবে খোদিত হয়েছে যে, তার তুলনা মেলা ভার। তাছাড়া, অত্যন্ত 
অপ'রিসর জায়গায় (টালিটির মাপ আনুমানিক ১০১৮) এতগুলি পশু-ভাস্কর্য 
উৎকীর্ণ করা কম কারগাঁর মুনশীয়ানার পাঁরচায়ক নয়। গুরুসদয়বাবব একাধিকবার 
বখরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে আঁধান্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে, বি*বভারতাঁর গণ্যমান্য- 
দের সঙ্গে তার যে সখ্যতা স্থাঁপত হয়েছিল, তা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। ভাবতে 
ভাল লাগে, এই সূগ্রেই হয়ত আচার্য নন্দলাল তাঁর সংগ্রহের অন্তভ্ন্ত এই অপূর্ব 
'টেরাকোটা' টাঁলিটি দেখে থাকবেন। সে যাই হোক, নন্দলাল-পরিকল্পিত শ্যামলীর 
ভাস্কর্ধাটতে সব রকম বাহুল্য বজন করে মাত্র তিনটি ধাবমান হরিণের সাহায্যে এক 
৩৭প্র গতিবেগের সান্ট করা হয়েছে। বিষয়বস্তু ও তার সফল রূপায়ণের দিক থেকে 
এ দুটি ভাস্কর্য যে একই গোষ্ঠীর তাতে সন্দেহ নেই। 

সথানাঙাবে, বত্মান প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পাঁক্তি মাত্র দু"ট ছবি ব্যবহার করা গেল। 
তবে এ ধারণা কামার মনে বদ্ধমূল যে, আচার্য নন্দলাল ও সরেন কর মশায় 'শ্যামলণ'র 
দেওয়াল-ভাস্ক্ষেরি অনেকগুলি সম্পর্কে অনুপ্রেরণা পেয়োছিলেন প্রাচনতর মান্দির- 
েরাকোা' শিপ থেকে। সে শিল্প ল্‌স্ত হয়েছে বহুকাল । কিন্তু তাকে নব পর্যায়ে 
সুপ্রাঙজ্ঠিত করতে শান্তিনকেতনের এই দুই মহান শিল্পী যে একদা ব্রতী হয়েছিলেন, 
সেকথা হয়ত সুব।দত নয। 
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মৃত্যুর বছর ছয়েক আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসবাসের জন্য এক মাটির বাঁড় তোর 
কারয়েছিলেন শান্তিনকেতনে। ইচ্ছা ছিল সেখানেই শেষ ক'টা ঞ্রন কাটাবেন। 
রখান্দ্রনাথ তখন বিলেতে। তাঁকে চিঠি লিখলেন-“বাঁড়টা খুব সুন্দর দেখতে 
হয়েছে।...গ্রামের লোকদের ওৎসূকা সবচেয়ে বোশ। মাঁটর ছাদ হতে পারে এইটেতেই 
ওদের উৎসাহ । পাড়াগাঁয়ে খড়ের চাল উঠে গেলে সব দিক দিয়ে ওদের সুবিধে ।” 
খড়ের চালের বাড়তে আগুন লেগে প্রতি গ্রণম্মে অসংখ্য গ্রামবাস” সর্বস্বান্ত হন। 
কিছুদন অন্তর চাল মেরামাতিও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সেজন্য মাটির ছাদওয়ালা বাঁড়র 
এক্সপোরিমেন্টটা সফল হলে গ্রাম-বাংলার একটা উপকার করতে পারবেন এ ধারণাও 
হয়ত তাঁর মনে ছিল। ধকল্তু সূরেন কর ও নন্দলাল বসুর তত্বাবধানে আলকাতরা 
মেশানো মাটি 'দয়ে 'শ্যামলী'র ছাদ তোর হলেও দু'একটা বর্ধার বেশী তা টিকলো 
না। সেখানকার বাস তুলে দিতে হল রবান্দ্রনাথকে। মাঁটর বাঁড়র মাটির ছাদ নিয়ে 
আর কোথাও কেউ পরাক্ষা করেছেন কিনা জানি না। ক'রে থাকলেও বাৃণ্টবহূল অণলে 
তার সাফলেঙ্র সংবাদ শুনিনি । পল্লীগ্রামে এখনও সেজন্য শতকরা একশটি মাটির 
বাঁড়র ছাউনিই হয় খড়ের, টিনের নয় টালির। উল, তালপাতা বা গোলপাতার ব্যবহার 
এখন কদাঁচং দেখা গেলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। 
টিন বা টালির চাল এতই আধুনিক ও বিশেষত্ববাঁজত যে তা নিয়ে আলোচনা 
নিম্প্রয়োজন। কিন্তু বাঁশের ফ্রেম ও তার উপরে খড়ের আচ্ছাদনের এীতিহা প্রাগোতি- 
হাসিক কালের। দোচালা, চারচালা, আটচালা প্রভৃতি বাভন্লন আকারে এসব খড়ের চাল 
'নার্মত হয়েছে। আগ লিকভাবেও তাদের প্রাচ্যের তারতম্য দেখা যায়। পূর্ববঙ্গ 
দোচালা কু'টিরের সংখ্যা যেমন বেশী, পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত রাঢ় অণ্চলে, তেমঞ্জি চারচালা 
ও আটচালার। সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ঢালু চালের নিম্নরেখা রাচত হয়েছে অধব্রত্তাকারে। 
আধূনিককালে অনেক স্থানে এ রাঁতির ব্যাতিক্রম দেখা গেলেও বাঁকানো কার্নিস সাবেক 
প্রথায় নার্মত কুঁটিরের আবাশ্যক অঙ্গা। প্রাচনতর এসব দ্টাল্ত অনুসরণ করেই 
পরবতাঁকালে বাঁকানো কার্নসয্ন্ত দোচালা, চারচালা, আটচালা বা দরত'-শৈলশর 
ইটের মান্দরগুঁল 'নার্মত হয়েছে। 
সাধারণ কু'ড়েঘরে দু”ট বা চারটি বাঁশের মাচার উপরে চালাগুলি. বিন্যস্ত থাকে। 
ঘরের মেঝে থেকে খড়ের আচ্ছাদনের করকশতা চোখে পড়ে বলে ধনগৃহে ও চণ্ডা- 
মণ্ডপে রাঁঙন কাঠি বা রঙে-ছোপানো বেতের চিলতে 'দয়ে ছাদের ভিতরের 'দিকটি 
আগাগোড়া ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ময়ূরপচ্ছের সাদা 
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ডাঁটও এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বাভন্ন রঙের শরকাঠি বা বেতের চিলতের টানা-পোড়েনে 
নানারকম ফুলকারি বা জ্যামিতিক নকশার সূম্টি করা হত। এজাতাঁয় অলংকরণের 
বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রশসৃজননাথ মুস্তোফশী তাঁর 'উলার মুস্তৌফী বংশ" গ্রল্থের এক 
জায়গায় লিখেছেন--“এই গৃহের (লার চণ্ডীমন্ডপের) চালের ভিতরের দিকে সরু 
সুতার ন্যায় সূক্ষম বেতের কাব:কার্য ছিল। তদ্ব্যতশত অভ্র ও ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকের 
এবং রাঁঙন সরু বাঁশের শলা বা কাঠির দ্বারা নার্মত চিকের আচ্ছাদন দ্বারা চালের 
[ভিতরের দিকের খড় ঢাকা ছিল। ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের ঝড়ে চাল উীড়য়া 
যাওয়ায় এ সকল কারুকার্য নন্ট হইয়াছে ।” সাহাত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এরকম 
আর এক প্রাচীন চণ্ডমণ্ডপের চালের সজ্জা সম্বন্ধে লিখেছিলেন-_“চন্ডমণ্ডপের 
ভিতরে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃন্টি নিক্ষেপ কাঁরলে আর নয়ন মন ফিরাইয়া আনা 
ভার হইত। আম বালক, সোন্দর্যাপ্রয়, আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। শেষে আমার 
রক্ষকেরা আমাকে যথাকৎ বলপূর্ক লইয়া চাঁলল।” ('সাহত্য' : ভাদ্র, ১৩২০)। 
খড়ের চালের এহেন নকাশি আবরণকে বলা হত "রুপসী কাজ' এবং সে কার্;কার্য 
যে কতদূর সন্নশ্য হত তার বিবরণপ্রসঙ্গে নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগরে এক 
ংবদন্তী প্রচলিত ছিল। দুর্াপূজার সময় প্রাতিমা-দর্শনার্থ জনতা আঁধকাংশ 
সময় ছাদের অপরূপ শোভার দকেই তাঁকয়ে থাকত বলে দেবী নাকি একদা স্বপ্নাদেশ 
করেছিলেন যে, পূজার কণদন চাঁদোয়া টাঙিয়ে ছাদের কারুকার্য যেন আড়াল করে 
দেওয়া হয়। ্ 

প্রচুর অর্থব্যয়ে ধনীর বসতবাঁট বা চন্ডীমণ্ডপ এহেন অলংকরণে ভাঁষত হলেও 
গ্রামীণ জনসাধারণের ব্যবহার্য শতকরা প্রায় একশটি বাঁড়ই তোর হত কাদামাঁটর 
দেওয়াল ও খড়ের চালা 'দয়ে। সেখানেও শি্পকর্মের যে অল্পাবন্তর প্রয়োগ হত সেকথা 
পরে বলাছি। আগে দেওয়াল তৈরির পদ্ধাতর বিবরণ 'দিয়ে নিই। সে বিবরণে আম 
হাওড়া জেলায় অনুসৃত প্রণালনীর কথাই প্রধানত বলব, যাঁদও তা অন্যান্য জেলায় প্রচলিত 
রশীতি থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। 

প্রথমত, মাটির দেওয়াল ইটের দেওয়ালের থেকে অনেক বেশী পুরু রূরে গড়তে 
হয়। হদ্ল ষাঁদ হয় টন বা টালির তাহলে দশ-ইণ্টি ইটের দেওয়ালে ভালভাবেই কাজ 
চলে যেতে পারে। কিন্তু খড়ের চালের গুরূভার_াঁবশেষত বর্ষাকালে ভিজে অবস্থায়-_ 
বহন করবার জন্য মাটির দেওয়াল খুব পুরু না করে উপায় নেই। দুপতন হাত পুরু 
মাটির দেওয়াল সেজন্য মোটেই বিরল নয়। পুরনো আমলের কিছু কিছ মাটির বাড়তে 
চার হাত পুরু দেওয়ালও দেখা যায়। এসব বিশাল গড়নের দেওয়াল তৈরি হয় কি 
উপায়ে 2 খাবলা খাবলা কাদামাটি তুলে এনে পর্যায়ক্রমে সাঁজয়ে গেলেই দেওয়াল তোর 
হয় না; কাজাঁট ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হলে বহুদনের আঁভন্দ্রতাপ্রসৃত দক্ষতার 
প্রয়োগ চাই । পাঁকাবাঁড়র মতো মাটির বাঁড়রও ভিত খোঁড়া হয়, তবে সাধারণত তার 
গভশীরতা হয় অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই ভিতের তলমাটি প্রথমে ভালভাবে জলে ভিজিয়ে 
'জাবাঁকয়ে' নেওয়া হয় ; তারপরে শুরু হয় দেওয়াল তোলার কাজ। যেখান থেকে মাটি 
সংগ্রহ করা হয় তাকে বলে 'জাবখানা'। 'জাবখানা'র মাঁট দো-আঁশ হলেই ভাল, কেননা, 
এ*টেল মাটিতে ফাট ধরে। সে মাঁটতে যথেম্ট জল ঢেলে একটানা ভিজিয়ে রাখা হয় 
চার-পাঁচ দিন। ইতিমধ্যে 'ভিতের কাছাকাছি ছু সমতল জাম পারন্কার করে নিয়ে 
সেখানে 'জাবখানা' থেকে তুলে আনা ভিজে মাটি পাতলা পাতলা স্তরে নাছয়ে দেওয়া 
হয়। তারপরে মাটিকে শন্ত ও ভারবহনক্ষম করবার জন্য আরম্ভ হয় এক পারশ্রমসাধ্য 
কাজ। বাবলা কাঠের তোর চ্যাপ্টা গড়নের মুগুরের মতো ণপঠ্‌নে' 'দিয়ে অতঃপর সেই 
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দবছানো মাঁটকে দুরমূশ করা হয় অনেকক্ষণ পিটিয়ে। তারপরে কোদাল দিয়ে চে'চুছ, 
সে মাঁট স্তর-স্তর করে সাজানো হয় দেওয়ালের আকারে। কিন্তু একই সঙ্গে হাত 
খানেক উচ্চতার বেশণ দেওয়াল গাঁথা হয় না। ততখান গে*থে দেওয়ালকে শৃকোতে দেওয়া 
হয় কয়েকাঁদন। এইভাবে কয়েক খেপে, দেওয়াল তোলা শেষ হয় বটে. কিন্তু তখন তার 
বাইরের ও ভিতর দিকের দুশপঠই খুব এবড়োখেবড়ো থাকে। কিন্তু তাকে সমতল করবার 
কাজে তখনই হাত দেওয়া হয় না। দেওয়ালের সব অংশ, বিশেষত ভিতরের অংশ, শুকিয়ে 
খটখটে হবার জন্য অপেক্ষা করা হয় বেশ দীর্ঘকাল। তা না হলে বিশেষভাবে তোর 
যে কাদার প্রলেপ পরে দেওয়ালের দুশীপঠে লাগানো হয় তা ফেটে যাবার বা ফুলে 
উঠবার সম্ভাবনা থাকে। 

প্রলেপ লাগানোর কাজটি বেশ কঠিন ও আঁভজ্ঞতাসাপেক্ষ। তার কয়েকটি পর্যায় 
ও প্রাত পর্বের পৃথক কারগার নাম আছে। পচা পুকুরের এ'টেল পাঁক তুলে এনে 
ছায়াশশীতল জায়গায় একাঁদন রাখবার পর রাশ রাশ উল.খড়ের কাঠি দু'ইণির মতো 
দৈর্ঘে কেটে নিয়ে প্রথমে তাভে মেশানো হয়। হাওড়া জেলায় উলুখড় যে সহজলভ্য 
তা উল.বৌড়য়া, কুশবোঁড়য়া প্রভাতি স্থানীয় জনপর্দের নাম থেকেই প্রকাঞ্জ। উল.কাঠির 
[বিশেষত্ব_খড়ের কাঠির মতো তা ফাঁপা নয়, নিরেট। সেজন্য পচে বা ক্ষয়ে না গিয়ে তা 
বহুদিন অটুট থাকে । এজাতাঁয় উপকরণ পাঁকের সঙ্গে মেশাবার উদ্দেশ্য তার 'আযাধে- 
1সভনেস' বা দেওয়ালের গায়ে লেপটে থাকবার ক্ষমতা বৃদ্ধ করা। পাক আর উলদকাঠির 
এই মণ্ড 'দিষে প্রলেপ লাগানোকে হাওড়া জেলার কারিগররা বলেন, *উলাট'র কাজ । 
অনুরূপভাবে পাঁকের সঙ্গে তুষ মেশানো হলে 'তুষুট", পাটের আঁশ মেশালে “পাট, 
আর তুলোর আঁশ মেশালে হয় 'তুলুটি'। মিশ্রত উপকরণ যত সক্ষম হবে, প্রলেপের 
'আ্যধোঁসভনেস' তত বাড়বে ও তাকে পালিশ করা তত সহজ হবে। 

মাটিতে খোঁড়া এক গর্তের মধ্যে পাঁক ও এসব উপকরণ মেশানোর কাজাঁট পা দিয়ে 
চটকে চটকেই করা হয়। তারপর, কোদাল 'দয়ে ছুলে-ফেলা দেওয়ালে শুরু হয় সে মন্ডের 
প্রলেপ লাগানো । প্রথমে 'উল্টি', কেননা সেটাই সব থেকে কক্শি। সে প্রলেপ বেশ 
শুকিয়ে গেলন্সে উলুবিহঈন পাতলা পাকের আর এক আস্তরণ বলয়ে, পৃথকভাবে 
কাটা আরও অনেক উলু-কাঠি সে কাদার ওপর ঘন করে বাঁসয়ে দেওয়া হয়। জারপরে 
চ্যাপ্টা পাটাতনের 'উসো' ঘষে 'মস্িরা দেওয়ালকে মোটামুটি সমতল করে ফেলে। 
সাধারণ গৃহস্থঘরে, ব্যয়সংক্ষেপের জন্য দেওয়াল মাজার কাজ 'উলাট' পর্যায়ের বেশগ 
অগ্রসর হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সচ্ছল গৃহস্বামীরা অতঃপর 'তুষুটি'র ফরমাশ করেন। 
দ্বিতায় পর্বের প্রাক্রয়া একই । 'উলুটি'র প্রলেপ ঠিকমত শুকিয়ে গেলে, তার উপর 
তুষ মেশানো পাঁকের আস্তরণ লাগিয়ে আবার 'উসো' দিয়ে মেজে চৌরস করে নেওয়া হয়! 
এই পর্যায়ের কাজ শেষ হলে দেওয়াল অনেক বেশী মস্‌ণই শুধু হয় না, তার ক্গায়ে বেশ 
একটা ওজ্জহল্যও দেখা দেয়। | 

কর্মবেশি তিন হাত পুরু দেওয়ালের সাধারণ একটি মাঁটর বাঁড়তে-_অনেক ক্ষেত্রে 
যা আবার দোতলা হয়-_-কা বিপুল পাঁরমাণ মাটি যে লাগে তা সহজেই অন্মেয়। তার 
সঙ্গে সহজলভ্য উলু বা তুষ পাঁরমাণমত িশাল 'দিতে খরচ হয়ত খুব বেশী হয় না। 
কল্তু খুব ছোট করে কাটা পাট বা তুলোর আঁশের ক্ষেত্রে যে ব্যয় হয় তা কেবল 
বিভ্তবানরাই বহন করতে পারেন । 'পাটুটি” পর্যায়ে পাট-তল্তুর কুচি ছাড়াও পাঁকের সঙ্গে 
এক ধরনের সাদ্ধা বালি মেশানো হয়। সে মন্ড তৃতীয় প্রলেপ হিসেবে লাগিয়ে আবার 
“উসো' দিয়ে মাজতে হয়। বলা বাহুল্য, তাতে দেওয়ালের মসৃণতা ও খঁজ্জহল্য 'তুষুটি 
স্তর থেকে আরও বেশশ বেড়ে যায়। অর্ধ-চন্র বা 'বা-রালিফ' পাধাততে কোন কোন 
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ক্ষেত্রে মাটির বাড়ির দেওয়ালে যেসব মূর্তি বা নকশা উৎকার্ণ করা হয়, তার প্রাথামক 
ভাত্ত রচিত হয় 'উলুটি'র কাজের সময়. পতুষুটি'র সময় তা মোটামুটি রূপ নেয় এবং 
'পাট,১'র স্তরে তা শেষ পাঁরণাঁত লাভ করে। এসব অলংকরণে কখনও কখনও রঙের 
প্রয়োগও দেখা যায়। কুণড়েঘরের দেওয়ালে এহেন মাটির সঙ্ভগা সশবদিত নয় বলে পরে 
সে বিষয়ে বিস্ততভাবে বলাছ। 

'তুলুট' পর্যায়ে পাঁকের সঙ্গে তু্োব কুচি ও রেড়ীব তেল মেশানোই রখাতি। চতুর্থ 
বা শেষ প্র“লপ হিসেবে সে মণ্ড লাঁগযে 'উসো' দিয়ে ভাল করে মাজলে দেওয়াল নাক 
এত মসৃণ হয় যে, তার গাষে পিপড়ে অবাধ চলাফেরা কবতে পারে না। এত ?পাঁচ্ছল 
মাঁটিব দেওয়াল আমি নিতে দোঁখাঁণ। তবে হাওড়া জেলার একাঁধক বিশবাসভাজন 
গ্রামবৃদ্ধেব কাছে শুনেছি, আগে 'তিলুট'র কাবিগববা একটা আগ্রম অঙ্গীকার করত 
যে তাদের পরিমাঁজতি ঢেওযালে যাঁদ পিষ্পড়ে হাঁটতে পাবে তাহলে তাদেপ মজার 
দিতে হবে না। এসব এখন গস্পকথা বলে ম'ন হওযাই স্বাভাবিক। পন্কের পলস্তাবাও 
যে একদা হাঁতর দাঁতের আস্তবণের মতো দেখাত তাও এখন এক অনুব্প 'অলীক' 
কাহনী। কোষ্টাই কিন্ত আবশ্বাসা নয। শুধু এদু1ট ক্ষেত্রেই নয়, অতাঁতে মসলিন, 
নকশী-কাঁথা, বালুচর শাঁড়, ক্টিপাথরের মূর্তিখোদাই প্রভৃতি 'বাবধ 1শল্পে বাঙালীর 
মনীবা ও দক্ষতা এত উচ্চ স্তর স্পর্শ করোছল যে আজ তা আমাদেব ধাবণার বাইরে । 

এত ধাপে ধাপে, এত দীর্ঘ পাঁবশ্রমে মাটির বাঁড় তোঁব করার মূল উদ্দেশ্য ছিল 
তার স্থায়ত্ব বৃদ্ধি করা। ভাল মাস্ব হাতে 'নার্মত “উলাঁট" ধা 'তুষ্যাট'-কবা সাধারণ 
মাঁটর বাঁড়ও ষে দৈব-দার্বপাকে না পড়লে প্রা একশ বছর টেকে সেকথা আশ্চর্য 
শোনালেও সাত্য। কিন্তু গৃহস্থালশীর সর্বক্ষেত্রে শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনটুকু াঁটমেই 
বাঙালশর মন ভরেনি কোনাঁদন। সামান্য শ্রম ও সামান্যতর ব্যয়ে তার গৃহসজ্জা অপধূপ 
হয়ে উঠেছে তার রুপসন্ধানী চিত্তের স্পর্শে । কুণড়েঘরের বেলাতেও তাই। উপকরণ, 
যেখানে মাটি আর খড়ের বেশশ কিছ নয়, সেখানেও রূপারোপের অভাব হয়নি। 
দেওয়ালে রাঁঙন 'ফ্রেসকো' আঁকবার প্রথাঁটি এখন প্রধানত সাঁওতাল রমণীদের (তারাও 
বাঙালন) মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য অংশে এজাতীয় অলংকরণ 
যে চিরকালই অনাদৃত ছিল এমন মনে হয় না। খুব সম্প্রীতিকালে হাওড়া জেলার আমতা 
থানার অন্তর্গত থলে-রসপুর গ্রামের কুম্ভকার-পললশতে দে পদবীধারী এক মৃৎশিল্প 
পাঁরবারের কুণ্ড়েঘরের দেওয়ালে সমুদ্রমল্থনের যে বিরাট রাঁঙন “ফ্রেসকোণট দেখোঁছ 
তার তুলনা মেলা ভার। “ফ্রেসকো' আঁকবার রীতিটি এখন সর্বত্ই- এমন ক সাঁওতালদের 
মধ্যেও-অনেক কমে এসেছে । তবে অতীতে গৃহ-অলংকরণের এই সুলভ পদ্ধাতটি যে 
আরও ব্যাপক ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 

মাঁটব দেওয়ালে মাঁট দিয়েই যে কী অপরূপ সঙ্জার প্রয়োগ হতে পারে তা এ 
বই-এর জন্যন্র ব্যবহৃত ছা দুশট থেকে হয়ত 'কছুটা পারস্ফুট হবে। ঘোড়ার 
'বা-রাঁলফণট, আমার মতে, 'লোকাঁশিস্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'হসাবে গণ্য হবার যোগ্য । 
হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত মুকুন্দপুর গ্রামের এক ভগ্নপ্রায় কু'ড়েঘরের 
দেওয়ালে কোন্‌ অজ্জাত লোকাঁশলপীর এই কারুকাতাঁট একদা দেখোছলাম। পশৃপক্ষীর 
আরও ছু অর্ধ-চিন্র সেখানে উৎকীর্ণ হয়োছল। 'কন্তু বাঁকগৃলি ঝড়-বাদলে নষ্ট 
হয়েছে । অপর ছাবাটর প্রাপ্তিস্থান পাশ্চম দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডী থানার মানিকোড় 
গ্রাম। নকশাটি দরজার ঠিক উপরের অংশে কাদামাটির ভিত্তির উপরে কাদা দিয়েই রচিত। 
প্রায় একই রকম অলংকরণ বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার অন্তর্গত কোঙারপুর 
গ্লামেও দেখোছ। যে 'তনাট জেলার উল্লেখ করলাম তাদের অবস্থান বশেষভাবে 
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লক্ষণীয়। তা থেকে প্রমাণ হয় ষে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর, পশ্চিম, দাঁক্ষণ-সবশিই কু'ড়েঘুরে 
কাদামাটির এহেন 'বা-রিলিফ' সঙ্জার একদা প্রশ্্সগ হত, হাওড়া জেলায় যাকে বলা 
হয 'উলাটর কাজ'। এসব অর্ধ-চিত্রে গৃহস্বামীর আভরুচি অনুযায়শ অনেক সময় রঙের 
প্রদোগ হয়েছে, অনেক সময় হয়নি। দরজার দৃ'পাশে সাধারণত জোড়া ময়ূর বা জোড়া 
পেশ্চা (লক্ষমীর বাহন) অথবা অন্যান্য পশুপাঁখ আর দরজার ঠিক উপরে ফূলকা'র 
পা ওই জাতীয় নকশা নিবদ্ধ হত। এ শিল্পের কারিগররা অধিকাংশই এখন উৎসন্ন 
হযেছেন নয়ত পৃস্পোষকতার অভাবে অন্য পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। 
শধ, হাওড়া জেলায় তাঁরা বেশ কিছু সংখ্যায় এখনও সক্রিয় আছেন বলে শ.নোছি। 
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ইংরেজী 'ফ্রেস্কো' কথাটিব বাংলা প্রাতশব্দ কি? দেওয়াল-চিন্র কথাটি কোন কোন 
ক্ষেত্রে ব্যবহৃদ হতে দেখোঁছ। কিন্তু 'ফ্রেসকো" যে শুধু দেওয়ালেই আঁকা হবে এমন 
কোনো বাঁধাধবা নিষম নেই । থামেব গাযে অথবা ছাদ কি খলানের তলপৃচ্ঠে অনায়াসেই 
এজাতায় চিত্ত অঙ্কিত হতে পারে। হযেওছে অনেক প্রাসদ্ধ ক্ষেত্রে, যেমন অজন্তায। 
সেখানে গুহার দেওযালগুলি এবিষষে প্রধান স্থান আঁধিকার করলেও ছাদও 'ফ্রেসকো'- 
সমৃদ্ধ । সিংহের 1সগিবিয়ায় এক গ্রানিট পাহাড়ের গায়ে, মাটি থেকে কয়েক শ ফুট 
উচ্চুতে, অনেকগুলি যুবত-চিন্র আঁগ্কত আছে, যাদের খ্যাতি আন্তজাতিক। অবশা, 
পাহাড়ের দেওয়াল সেখানে সিধা খাড়া নয়। তাহলে বর্ধাবাদলে এই প্রাচীন 'ফ্রেসকো'- 
গল বহুদিন আগেই নম্ট হত। প্রাকীতিক কারণে, পাহাড়ের গায়ে সেখানে, অনেকখানি 
জায়গা জুড়ে এক সমান্তরাল খাঁজ বা বলির সৃম্টি হয়েছে। রোদ্রবৃম্টির আক্রমণ থেকে 
নিরাপদ এই জায়গাটুকুতে সিগিরিয়ার 'ফ্রেসকো'গুলি অঙ্কিত। 

দেওয়াল-চিনত্র শব্দাটকে সেজন্য 'ফ্রেস্কো' কথাটির যথার্থ প্রাতশব্দ বলা যায় 
না। কেননা, দেওয়াল তো দরের কথা. ইমারতের কুন্ত্রাঁপ ব্যবহৃত না হয়ে এই চিন্রশৈলন 
পর্বতপৃন্ঠকেও অবলম্বন করতে পারে। আসলে, রোদ্রবৃষ্টি বা অন্যান্য রকম প্রাকীতিক 
ক্ষয়ক্ষাতর সম্ভাবনা যেখানে কম এরকম যেকোন সমতলেই 'ফ্রেসকো" আকত 
হতে পারে, তা সে ইমারত বা গুহার মধ্যেই হোক কিংবা বাইরেই হোক। এই সব 
কারণে মনে হয় “ফ্রেস্কো' কথাটিকে বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট বৈদেশিক শব্দ বলে 
মেনে নেওয়াই হয়তো উঁচত। তাতে অর্থবোধের জন্য এত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। 

নাঁতদীর্ঘ এ ভামকার অজুহাত এই যে, বর্তমান প্রবন্ধে 'ফ্রেস্কো" কথাটিকে 
ভাষান্তাঁিত না করেই আগাগোড়া ব্যবহার করা হয়েছে । ভাষান্তর যেখানে পূর্ণ ভাব- 
প্রকাশের অন্তরায় সেখানে মূল 'বিদেশী শব্দাটকে গ্রহণ্রে স্বপক্ষে এ এক রকম 
ওকালাত। 

ইউরোপের প্রাসদ্ধ গর্জাগুলির অভ্যন্তরে, বিশেষ করে ভ্যাটিকানে, এবং অজন্তার 
গুহাগাত্রে যে বিখ্যাত ফ্রেসকোগাল আঁঙ্কত আছে, অসংখ্য পু্তক-পৃস্তিকার 
মাধ্যমে সেগাঁল এখন সর্বজনাবাঁদত। কিন্তু এই মহৈশ্বর্যময় 'শল্পশৈলীটির এক দান 
জ্ঞাত যে বাংলা-বিহারের দার্র গ্রামগুলিতে এখনও টিকে আছে সেকথা সকলে জানেন 
না সন্দেহ। কোন সম্মাটের 'বিন্ত অথবা রাস্ট্ের প্রতাপ কখনও এই দশন জ্ঞাতাটির 
সাহায্যে অগ্রসর হয়নি; কোন খ্যাতনামা শিল্পসাধকও কখনও এই অবহেলিত শৈলশীটির 
চর্চা করেছেন বলে শোনা যান্ননি। নিছক গ্রাম্য চিত্রকলা 'হসেবে, প্রধানত পল্লশরমণীদের, 
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পাঁরচয়, এই লোকাশিল্পাঁটর সৃষ্টি ও পারপষ্ট। দেশদেশান্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার সাধ্য এর নেই। কিন্তু গ্রামীণ শিল্পীদের সীমায়ত শিজ্পসাধ মেটাবার ক্ষমতা 
আছে যথেষ্ট পারিমাণেই। 

আমি বাংলা-বিহার সাঁমাল্তের উভয় দিকের বিস্তীর্ণ অণ্চলের কথা বলাছ, যেখানকার 
সাঁওতাল পঞ্লীগুীলতে মাঁটর কুঁটরের দেওয়াল ফ্রেস্‌কো-শোঁভিত করা এক প্রচাঁলত 
প্রথা । পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মোদনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চলে 
বহ সাঁওতালের বাস। সংখ্যাবৃদ্ধির দরুন, আঁদভূমি সাঁওতাল-পরগনা থেকে এখন 
তাঁবা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের প্রধান অংশ এখনও বিহার ও উত্তর-ডীঁড়ষ্যায় 
বযষে গেলেও, পশ্চিমবঙ্গের পাঁশ্চম প্রান্তবতর্ঁ এলাকায় সাঁওতালদের সংখ্যা অগাঁণত। 
পাহাড়-অরণ্যের নিভৃত স্নেহাণ্ল ছেড়ে সভ্যতাব সংস্পর্শে এসে তাঁদের রাতনশীতর, 
তাদেশ জীবনযাত্রার অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে সত্য । কিন্তু দূৰ অতাতকালে লব্ধ এই 
এ্পচেতনা তাঁবা আজও বিস্মৃত হনান। সামান্য 'বত্তে, সামান্যতর দক্ষতায় এই 
[শ€পসাধটুক তাঁরা মিটিয়ে আসছেন এখনও, যেমন মিটিয়ে এসেছেন আবহমানকাল। 

কত যুগ আগে অনার্য সাঁওতাল সভ্যতায় এই 'শল্পচেতনার প্রথম উদ্দীমষ হয়োছল 
৩ার কালনির্ণয় এখন আর সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে একথা হয়তো ধলা যায় 
বে, এই উন্মেষ সাঁওতালদের বনজীবী সমাজব্যবস্থা থেকে কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থায় 
উণ্তরণের সমসাময়িক। এখনও সাঁওতালরা কিছ, পরিমাণে বনজাবী। অরণ্যের ফলমূল 
আহরণে ও বন্যজল্ত শিকারে তাঁদের চিরাচারত উৎসাহ । কিন্তু সেটা' বর্তমান কাঁষ- 
[ভাত্তক জীবনের এঁচ্ছিক পারপূরক মাগ্র। বাংলা-বিহারে এখন এমন সাঁওতালগোম্ঠী 
নেই বললেই চলে যাঁরা জীবনধারণের জন্য প্রধানত অরণ্যের উপর 'ির্ভ'রশগল। কাঁষ- 
জীবনে কর্মব্স্ততা ও*কর্মীবরাতর কতগুীল নিরধধারত সময় আছে, বনজশীবনে 
যা অনুপস্থিত। সেখানে প্রাত্যহিক আহরণ, প্রাত্যহক শিকার সংবংসরের ৷ কাঁষজীবনে 
ফসল রোপণের সময় ঘোর কর্মব্স্ততা। আবার ফসল ঘরে উঠলেও তাই। 'ন্তু এই 
দুইয়ের মাঝামাঝি সময়ে, শরৎ-হেমন্তের নির্মল আকাশের নীচে শস্মভারে অবনত 
মাঠের দকে ঠাঁকয়ে বিশ্রাম নেওয়া যায় ?ছাদন। এ-ই প্রকৃষ্ট কাল উৎসবের, এ-ই 
উপয্স্ত সময় উদরপূর্তপ্রয়াসের আঁতারন্ত কিছু করবার । আর্য-্রাহ্গণ্য সভ্যতার যাবতীয় 
প্রধানঞ্ধমর্য় উৎসব এই কৃষাবরতির কালেই একন্রিত, কেননা, কি উৎসব কি শিল্প- 
প্রচেষ্টা, অবসর না হলে হয় না। আর, এই অবসরের কাল ভারতের কীঁষাভাত্তক সভ্যতায় 
যেমন স্বানার্দ্ট, পূর্ববতরগ আরণ্য-সভ্যতায় তা ছিল না। সেজন্য অবসরপ্রসূত এই 
শিজ্পসাধ যে সাঁওতালদের জীবনে, তারা কৃষিজীবী হবার পরে উল্মোষত হয়েছে এমম 
অনন্মান অসঙ্গাত নয়। 

সেই দূর অতশতকাল থেকে অদ্যাবাধ সাঁওতাল ফ্রেস্কো-পদ্ধাততে বে অল্প- 
বিস্তর প্রুরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তাতে সন্দেহ নেই 'কিল্তু বিবর্তনের ধারাটি সঠিকভাবে 
নির্ণয় করা এখন আর সম্ভব নয়। সূচনার কাল থেকে 'ববর্তনও যে স্ব্পমেয়াদী 
নতুন নতুন আঙ্গিকের আবর্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এমন মনে হয় না। কেননা, 
এই মুহম্হ্‌ পাঁরবর্তন যাবতীয় লোকশিল্পের মূল প্রকৃতির পরিপন্থাঁ। গ্রামীণ 
[শংপকল। ,স্বভাবতই ধারগাঁত, বংশান্দরুমিক ধ্যান-ধারণা ও দক্ষতার এতহ্য রক্ষায় 
যন্ূশল। আ্যাংর-ইয়ংমেন'দের নিত্যনবীন উদ্ভাবনী প্রাতভা এখনও এই 'নভূত 
অঙ্গনে প্রবেশ করেনি। ফল ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, পাঠকসাধারণ সেকথা বিবেচনা 
করবেন। তবে এই আস্থরাচত্ততার অনুপস্থিত যে আর পাঁচটা লোকশিজ্পের মতোই, 
সাঁওতালণ ফ্রেসকেচপদ্ধাতকে প্রায় আদি যুগের সরলতা ও সততার সঙ্গে আমাদের 
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স'মনে উপাস্থত হবার সুযোগ করে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 

ডিজাইন বা অঙ্কনরাঁতিন কথাই প্রথমে ধরা যাক। এবিষয়ে একটু আভিনিবেশ 
প্রয়োগ করলেই দেখা যাবে যে সাঁওভাল+ ফ্রেসকোর ক্ষেত্রে হামেশাই এমন কিছ; যুগান্তর 
ঘটোৌন বলে আদম শৈলণটি এখনও অনেকাংশে আবকৃত আছে। চিন্রীশল্পণরাও প্রা 
সকলেই সাঁওতাল রমণশী। যথাযথ অঙ্কশাবিদ্যাম তাঁদের কাউকেই খুব পারদ বলা যায় 
না। তাই. তাঁদের শান্ড মনূষায়ী, অওকনবীতিটিকেও খুব সবল করে আনতে হয়েছে। 
বহুক্ষত্রে সাঁওতালশী ফ্রেসকো নানা রঙেৰ আযতক্ষেত্রের সমাবেশ ছাড়া আর বিছ.ই 
নয়। বিদ্েপ, ব্রিজ. নগক্ষেত্র, সমান্তাবক বা দ্রাপীজষমের ব্যবহারও হয়েছে। এদেব 
চত্ররূপ জ্যামাতকভানে 'টহখন না হলেও সেগাঁলর প্রতশীতি উৎপাদন করের সহজেই। 

পারিপারির্বিকের প্রভান লোকাশণ্পের উপর অক্পাবস্তব পড়তে বাধা। আবণ্যক 
তৌধনের এঁঙহে/র জণ্য সাঁওতালবা যে পশপাঁখ, তরুলতা, ফুলফলের প্রত অনূরন্ত 
হবেন ও নিজস্ব চিপ্রার্বণপদ্ধাতব মধ্যে তাদের সগৌরবে স্থান ক'বে দেবেন ভাতে 
আশ্চর্যের কিছ্বু নেই । কেশসত্পাব উপকরণ হিসেবে সাঁওতাল বমণনদের রাঁঙন ফুলের 
বাবহার সববজনাবাদিত। ময়. বপছ ও ফুলের প্রাচুর্য ছাড়া কোনো সাঁওতাল নাণ্ব 
আয়োজনই সম্পূর্ণ হয না। সম্লিহিত প্রক্কাতন সঙ্গে হাতা, সহজ বোধা কাবণেই, সাঁও- 
তালা ফ্রেসকো-পদ্ধাঁ তকে গভীরভানে প্রভাবিত করেছে। সেজন্য জ্যামিতিক নকশান পণেই 
যে 'মোটিফ."ট সুর্বাধিক ব্যবহৃত হয তা হল কুস্মীমত তরু । এ বিষষবস্তাটকে রূপায়ি ৩ 
করবার জন্য কোনো বাধাধবা নয়ম নেই। তবে মাঝখানের কাণ্ড থেকে দু'পাশে-বারন 
হওয়া সমান্তরাল শাখা রাশ রাশি যলের অনুক্তির চিত্র অনেক ক্ষেত্রে দেখোঁছ। 
আঁকয়েদের দক্ষতার তাবতম্য অনুসারে এগুলির উৎকর্ষের পার্থক্য হতে পা?ণ। 
[কিন্তু এমন চিনু কমই দেখা যায যেখানে লোকাঁশিল্পের বাঁলম্য সরলতা অনুপস্থিত। 
এহন শচন্রকপ্পে বাস্তব কোন বৃক্ষের সঙ্গে বিল্দমারর সাদৃশা না থাচলেও 1শল্পা 
যে কী ভাব প্রকাশ করতে চেষেছেন তা বুঝতে একটুও কম্ট হয় না, আব আশ্চর্য হণ 
হয় এজাতায় নকশার গ্রাম্য বাল্ঠতা ও সারণ্যে। 

সাঁওতাল জীবনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিষয়বস্তুও সাঁওতাল ফ্রেসরকোর উপজীব্য। 
বাঁকুডার পাঁশ্চম সীমা এক গ্রামে মূবাগর লড়াই ও সাঁওতাল নাচের কতগ্াীল অপবৃপ 
ফ্রেস্কো একদা দেখেছিলাম স্ফীতকেশর মৃরগিদের উত্তেজনা ও পুরুষ বাঞ্য়দের 
মাদলের তালে তালে সাঁওতাল যুবতাঁদের নাচের দোলা বৈদগ্ধ্বজতি সারল্যে আত 
সুন্দরভাবে আঁঙ্কত হয়োছিল। কোনো গাছেব সঙ্গে যুস্ত নয় এরকম একক ফলের 
ছাবও প্রচুর পাঁরমাণে ব্যবহৃত হয়। সে ফুল যে কোন ফুল তা বলা যায় না, কেননা 
জ্ঞানগম্য কোনো ফুলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নেই। ফুলগনাল সর্বরই পর্ণপ্রস্ফ:টিত, 
বিকশিতদল। কিন্তু দলগুলির প্রত্যেকটির রঙ ভিন্ন হতে কোনো বাধা নেই। ঘরে 
ঢোকবার 'দরজার দ.'পাশের দেওয়ালে যেখানে ব্যাপকভাবে হয়তো ফ্রেসকো আঁওকত 
হমনি-এরকম দু'চারাঁট কল্পনাশ্রয়ী ফুল অনেক সাঁওতাল কুঁটরেরই শোভা বর্ধন কবে। 

ফ্রেসকো অলংকরণের বংগীল কিভাবে তোর হয়? এ ক্ষেত্রেও লোকাঁশল্পের অনা- 
ডম্বর ধারাটি সমানভাবে অব্যাহত । প্রধানত চার রকম রঙের ব্যবহার হয়- সাদা, কালো, 
গেরুয়া ও নীল। ঘনত্ব অনুসারে এদের গাঢ়ত্বের প্রকারভেদ হতে পারে কিন্তু মিশ্রত রং 
ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না। গেরুয়া ও নীলের সমন্বয়ে একরকম বকৃত সবৃজ পাওয়া 
হয়ত সম্ভব ছল. কল্তু এরকম সংকর রঙের ব্যবহার বড় একটা দোখনি। সাদা রং তোঁর 
হয় কলিচ্ন থেকে । নকশায় ব্যবহার ছাড়াও মাটির দেওয়ালের উপর প্রথম প্রলেপ 
(“অস্তর') ?হসাবে এটি কার্যকর। খড়কুটো পাড়িয়ে সেই ছাই জন্ল গুলে গাঢ় ছাই 
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এ বা ফিকে কালো রং তৈরি হয়। যেসব সাঁওতাল কুঁটিরে ফ্রেস্কোর চিহমাত নেই, 
সেখানেও অন্তত ভাত্তবেদী অবাঁধ-কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেওয়ালের সর্বাংশই- এই 
গাঢ় ছাই রঙে লেপা থাকে । প্রন্গত, বাইরের দেওয়ালে বা ভীত্ততে এই রঙের বা 
ঞসক্কার নানহার দেখেই সাঁওতাল কুটিরগিকে নিভলভাবে চেনা যায়। বঙ্গ-বিহার 
»মান্তের সান্সহিত অণুলে যাঁরা ভ্রমণ করেছেন তাঁরাই জানেন স্থানীয় বাগবদী বাউড়ণ 
গভূতি উপক্জাঁতর কুণড়েঘরের থেকে সাওতালদের আবাসগুলিকে পৃথক করতে হলে 
এই িনশানাই অভ্রান্ত। ছাই-গোলা রঙের থেকে গা কালোর প্রয়োজন হলে কাঠকয়লার 
খব মাহ গুড়ো জলে গুলে নেওয়া হয়। কালোর মতো গেরুয়া রঙও তোর হয় 
।পনামল্যে। সাঁওতাল পরগনা বা রাঢচ অঞ্চলে গিরিমাটিব অভাব নেই; জলের সঙ্গে তা 
দবে বা গদড়ো করে মিশিয়ে নিলেই হল । নীল রঙের বেলায় অবশ্য হাটে-বাজারে যাওয়া 
প্রয়োজন হয়, কেননা কাপড় কাচার জন্য ধোপারা বে-নঈীল ব্যনহার করে থাকে, ফেস্‌কো 
অলংকরণের জনা সেই এবই নঈল বানহত হয়। 

দেওয়ালেপ গায়ে বং ধরানোর একট বিশেষ পদ্ধাত আছে। ন্যাতাব সাহায্যে কাদা- 
গোলা ৬তলএ ঘন প্রলপ মাথিষে প্রথমে দেওয়ালাটকে যতদূর সম্ভব মস্্া করে নেওয়া 
হয়। তারপরে, ভিজে অবস্থাতেই, দেওয়াদলর উপর আও্লের ডগা দিয়ে অভনম্ট নকশাটি 
কে নেওয়া হয মোটামুটভানে। দেওয়াল শাঁবষে গেলে, আঙূলের দাগ তখনও চোখে 
'শড়ে। সেই ডিজাইন-নরানএ আও.ল বা ন্যাকড়ার সাহায্যে রংগুীল লাগানো হয়। যেখানে 
পলিচুনের 'অস্তন্র' পড়ে কাদার প্রাথামক প্রলেপের উপর, সেখানে এভাবে আঙুলের 
সাহায্য প্রাথমিক িজাইনাট করা হয় না। 'অস্তর' শাঁকিয়ে সাদা হ'য়ে উঠলে একেবারে 
১.ড়ান্ত নকশাঁটি একে ফেলা হয়। এতে ডরইং-এব কিছু হানি হয় হয়তো, কিন্তু তাতে 
।বশেষ কিছু এসে যায়ঞ্না। একথা আগেই বলোঁছ যে লোকাশল্পের যথার্থ উৎকর্ষ তার 
গ্রাম্য সরলতার বাল 1বকাশে, নিখদত ড্রইং-এ নয়। 

প্রসঙ্গত, আর এক প্রকারের ফ্রেস্কোর উল্লেখ করা প্রয়োঅন, যেখানে রঙের কোনো 
ল্বহারই হয় না। ভিজে দেওয়ালের উপর প্রাথীমক নকশা আকবার যে পদ্ধাতাঁটির উল্লেখ 
এইমাধ করলাম সেই একই উপায়ে খুটিনাঁট সমেত সম্পূর্ণ নকশাটি আঁকা হয় সন 
সমতলে । পরে, দেওয়াল শ্চাবয়ে গেলে, ফিকে মাঁট-রঙের আলপনা আঙ্লের দাগ-বরাবর 
ফুল্জ ওঠে দেওয়ালের গাষে। আত অপূর্ব 'লেস'-এর মতো দেখায় এই ফ্রেসকোন 
গুলিকে । ব্যন্তগতভাবে, সাঁওতালী ফ্রেসকোব নিভিল দঙ্টান্তের মধ্যে এগ্ুলিকেই 
আম শ্রেন্ঠ মনে কার তাদের কোমল রমণীয়তার জন্য। কিন্তু এগুলিকে ফোটোগ্রাফ 
করে পাঠকদের সামনে উপাস্থিত করা দুঃসাধ্য। যত্র করে আলোকচিত্র যাঁদও বা তোলা 
যায়, প্রাতাঁলাপতে তার সন্মমতার অনেকখানি হান হবার কথা। 

দু'বছর আগে, হেমন্তের শিশিরভেজা কয়েকটি দিনে, বঙ্গ-বিহার সামদিন্তির গ্রাম- 
গ্রামান্তরে একাকী ঘুরে বৌঁড়য়েছিলাম সাঁওতালী ফ্রেসকোর সন্ধানে ।৬ফসল ঘরে 
আসবার আগের সেই স্ব্প অবসরটুকুতে-_ কার্তক-অগ্রানে_ফ্রেসকো আঁকবার বড় ধূম 
দেখোছিলাম অনেক পল্লীতে । নতুন চির আঁকা হচ্ছে কোথাও, পুরানো ছবি নব-কলেবর 
পাচ্ছে অন্ত্র। আজ, আর এক অগ্রানে, সেসব গ্রাম থেকে প্রায় দু'শ বাইল দৃ?র বসে এ 
প্রবন্ধ লিখছি। মন পড়ে আছে নির্মল আকাশের নীচে সেই রৌদ্রস্নাত গ্রামগ্দুলিতে। 
মন পড়ে আছে সাঁওতালদের পাঁরচ্ছন্ন কুটিরগুলর আঁঙনায়। মন পড়ে, আছে কৌতূহলী 
সাঁওতাল জনতার সরল, হাসামূখারিত কলরোলে। হেমন্তের এই অলস দিনে, আজও 
[নিশ্চয়ই নানা রঙের নানা চিত্র আঙ্কত হচ্ছে সেইসব কুখড়েঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে । 
শুধু আমি আজ সেখানে নেই।... 
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বলব ঙা-বাপ,.ইপুব-মথ্বাপনব পিচেব সড়কে, কলকাতা থেকে প্রায় ৩০ মাইল 
দ্ছিণে (জগনক্-মাঁজলপ,বেণ মাইল দুই আগে), নহড় গ্রাম । ঘাঁড় ধবে শেয়ালদা খেকে 
্রেনে চাপা যাঁদের পক্ষে অসুবধাজনক তাঁবা & ক ৬ নম্বর বাসে গাঁড়যা টারামনাসে 
নেমে জহনগরগামী অন্য বাসে যেতে পারেন। তাতে বাড়াতি সুবিধা, আজকের গল্তব্য- 
স্থলেব একেবাবে কাছে গিষে পেোশাছনো যাষ। এপথে অহবহ বাস চলে ব'লে বেশীক্ষণ 
অপেক্ষাও করতে হয় না। আবার বাস জার্নর কথা চিন্তা কবলেই যাঁদের জবর আসে 
€কাব না আসে”) তাঁরা একট; সময হাতে রেখে শেযালদা থেকে যেকোন লক্ষনীকন্ত- 
পুর লোকাল ধরলে তৃতশয শ্রেণীতেও আরামে বসে যেতে পারেন। ছনটিছাটার 'দনে 
খুব একটা ভাঁড়ও থাকে না। সময় লাগে কমবেশি সওয়া এক ঘণ্ট।র মতো । ভাড়া, তৃতীয় 
শ্রেণীতে আনুমানিক এক টাকা কুড়ি পযসা; প্রথম শ্রেণীতে সাড়ে পাঁচ টাকা । বহড়ুর 
বস্‌-পাঁরবারের ভদ্রাসন রেল স্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়। আবহাওয়া ভাল থাকলে 
এ পথটনকু মাঁহলাদের পক্ষেও হেটে যাওয়া সম্ভব। সাইকেল 'রকশাও পাওয়া যায়। 

যে পথেই আসা যাক না কেন, িচের সড়কের উপর বহড়ু-বাজার স্থোনীষ উচ্চারণে 
'বড়্‌-বাজার') হয়েই আসতে হবে । সেখানে দু'পাশে কিছু দোকানপাট, বাজার, হাটতলা । 
তার সংলগ্ন পুবে পাকা ঘাটবাঁধানো এক পুরনো দীঘি । এখন শৈবালদামে চহয়ে 
গেলেও ঘাটের কাছে পাঁরভ্কাব জল। সেখানে হাতমূখ ধুয়ে দুপ্‌রের আহার ঘাটের 
চাতালে বসেই সারা যেতে পারে। পাশের হাটতলায় নলকূপ আছে। 

দীঘর পাড়ে পাশাপাশি পাঁচ-ছশট ছোট ছোট আটচালা শিবমন্দির। জলাশয় ও 
ত্যর পাণ্ড় এহেন মন্দির উৎসর্গ করবার রীতি একদা পণ্যকামী 'হন্দদের মধ্যে বেশ 
প্রচালত ছিল। একাঁট দেবালয়ের প্রাতজ্ঠাঁলাঁপ থেকে দেখা যায়, শতাধক বছর আগে 
বসু-পারবাবের পূর্বপুরুষেরা এগাঁল নির্মাণ কাঁরয়ৌছলেন। কিন্তু নোনাধরা ইস্ট, 
অপহৃত কপাট, চূড়াশ্রয়ী গাছপ।লা ও তাদের নিম্নমুখী শিকরজাল থেকে বুঝতে কল্ট 
হয় না যে এগুলির রক্ষণাবেক্ষণে জন্য আজ আর তেমন কেউ নেই। 

বহড়-বাজার থেকে খোয়া-ওঠা ই'টের যে রাস্তা বসুবাঁড়র দিকে গিয়েছে তার 
দু'পাশে একটানা প্রাচীন দেবদারূর সার । সংক্ষপ্ত হলেও এত সূল্দর পথ পাশ্চম- 
বঙ্গের গ্রামাণ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। তার শেষ প্রান্তে, খোলা জায়গায়, উদ্চ্‌ 
ভা্তবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকাণ্ড দোলমণ্চ। উৎসবের সময় বস-পারবারের 
গৃহদেবতা শ্যামসন্দের ও রাধিকাকে আনূম্ঠাঁনকভাবে এখানে এনে রাখা হয়। সামনেই 
কাঠের কপাটের গায়ে লোহার গজাল-বসানো উদ 1সং-দরজা-বস্‌বাঁড়র প্রধান প্রবেশ- 
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॥ মাটিব বাঁড় ॥ কাঁচামাটির দেওয়াল-অলংকুবণ 








॥ সাঁওতালশ ফ্রেসকো ॥ 
॥ বহড়ু ॥ দর্পণে শ্রীব্াধিক্ডা 
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॥ বনকাটি ॥ পিতলের রথের গায়ে নকশা বকুলরাম 








॥ নংপ* 1 ববাপ্দ্রনাথে স্মাতপূত আবাস ও শয্যা 


«11 সানশ্নহ 1 জ্রঠিসা ড্রাকবাধালা ও সৌর" থেকে শৃতস্তারু, দশ্য 
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॥ গল বপৃব ॥ দেবী চৌধ বানণ ও ভবানগ্র 


দ্বার। ভিতরে ঢুকলে মনে হয় যেন কোনো দুর্গে প্রবেশ করোছ। আশেপাশে দেউ্ু 
ও নানান মহল । অন্ধকার ঘুরপথে সেসব পার হয়ে এক প্রশস্ত ঠাকুরদালানের সামনে 
এসে পেশছনো যায়, যার বর্তমান জীর্ণদশার মধ্য দিয়েও সাবেক এঁশ্বর্য অনুমান করতে 
কম্ট হয় না। আগাছায় ঢাকা বিস্তৃত অগ্গন থেকে 'সশ্ড় উঠে গেছে সামনের চওড়া 
চাতালে। তারপর গোল থামের গুচ্ছ দিয়ে তোর বড় বড় স্তম্ভের উপর পাঁচটি প্রশস্ত 
খিলান। দালানের 1ভতরেও আর এক সার এরকম খিলান আছে। অজস্র পঙ্কের কাজে 
দেওয়ালগুলি একদা সাঁজ্জত 1ছল। এখন তা অনমান করা যায় মা। উঠনের আর 
[তন দিকে ঢাকা দালান; দোতলায়ও অনুরূপ বারান্দা । যাব্রাান ইত্যাদ অনুষ্ঠানের 
সময সম্দ্রান্তেরা বসতেন উঠনের সাজানো আসরে, অনান্য পুরুষেরা একতলার 
বারান্দায় ও মাঁহলারা দোতলার দালানে. চিকের আড়ালে । এখন দোতলার বারান্দার 
দরের দিকের অনেকখানি অংশ ভেঙে পড়েছে, শূন্য আকাশের নীচে অবলম্বনহীন 
কয়েকাঁট থাম দাঁড়য়ে আছে, বসুবংশের বর্তমান অসহায়তার প্রতীকের মতো। এই 
ঠাকুরদালানে মহাসমারোহে একাদিরুমে প্রায় দেড় শ বছর দুর্গাপজা অন্ু্ঠিত হয়ে 
সে উৎসবে ছেদ পড়েছে মাত্র গত কয়েক বৎসর । কথাপ্রসঙ্গে গৃহস্বামী ধৈলেন্দ্রনাথ বসু 
মহাশয় ১২৩২ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার কিছু হিসাবপন্ত এনে দেখালেন । পুরনো 
তুলট কাগজের উপর ভূসো কালির অক্ষরগুলো এখনও বেশ স্পন্ট। প্রায় দেড় শ বছর 
আগে বাংলার গ্রামাঞ্চলে উৎসব-পাব্ণে কি রকম খরচ পড়ত সেকথা জানতে অনেকেই 
হয়ত আগ্রহ হবেন। বসু-পারবারের সেই প্রাচীন দুগোংসবে প্রযোষ্জনীয় 'জিনিসপন্র 
এক সঙ্গেই যে সবটা কেনা হয়োছল এমন নয়: খুচরো খাঁরদই বেশ, যেমন সব 
গৃহস্থঘরের প্‌জা-পার্বণেই হয়ে থাকে। ভূসো কালির গোটা গোটা অক্ষরে 1হসাবের 
সেই বহুমূল্য দলিলখানীয় দেখলাম লেখা আছে-_আড়াই সের সারার তৈল সাড়ে ছয় 
আনা; এক মণ ঘৃত সাড়ে একুশ টাকা; পাঁচ সের আতপ চাল তের পয়সা; পনের সের 
সোনামুগ ডাল এক টাকা দু” আনা; এক মণ নারকেল তেল চোদ্দ টাকা; এক মণ 
স.জ সাড়ে চার টাকা; আড়াই সের চিনি ন' আনা; এক মণ বেসন চার টাকা; তিন সের 
লবণ তিন আনা; আটাশ সের ময়দা আড়াই টাকা; ন্রিশ সের দই দেড় টাকা; সাড়ে- 
বারো সের রসকরা পাঁচ টাকা দু'আনা; পাঁচ পণ পান (৪8০9০টি) সাত পরসা; এক 
পোয় এলাচ দশ পয়সা; এক ছটাক লবগ্গ তিন আনা; দু' তোলা কর্পূর ছ' পয়সা; 
কুঁড়ীটি আতা চার আনা; ষাটাঁট শশা চার আনা; তন সের বাদাম এক টাকা; পাঁচ 
সের সপাঁরি আট আনা; সাড়ে-তিন সের বাতাসা চোদ্দ আনা; পাঁচটি মর্তমান কলা 
এক আনা; দুটি বাতাঁবলেব এক আনা; একটি ঝৃনা নারিকেল দু" পয়সা; এক জোড়া 
ধুতি আট আনা ও একাঁদনের জন্য ষোলজন মজুর এক টাকা ইত্যাদ। এ হিসাব দেখে, 
আজকের দূগ্গাপৃজার উদ্যোস্তাদের যে বেশ বড় রকমের দশর্ঘীনঃ*বাস গড়বে তা 
বুঝতেই পারাছি। 

গৃহস্বামী মহাশয় বহড়ুর দক্ষিণ রাঢ্রীয় বসৃ-বংশের কাঁরকা ও আর যেসব প্রাচীন 
কাগজপন্র আমাকে দোঁখয়োছিলেন তা থেকে মন হয় এ পাঁরবারের আঁদপুর,স দশরথ 
বস কান্যকুব্জ-আগত পণ-কায়স্থের অন্যতম । তাঁর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ, দুই সহো- 
দরের মধ্যে শাল্তরাম, ব্লাল সেনের কাছে কৌলান্য মর্ধাদা লাভ করে 'বাগান্ডা-সমাজ' 
বসু-বংশ এবং মুন্তরাম অনুরূপ মর্ধাদা লাভ করে 'মাহশীনগর-সমাজ' বসু-বংশের পত্তন 
করেন। তাঁদেরই ১৭তম অধস্তন পুরুষ, কুফদাস, দু'মাইল দরের ময়দা গ্রামে এসে 
প্রথম বসাঁত করেন। তাঁর পাঁচ পুরুষ পরের আর দুই সহোদর, ম্স্তারাম ও রামচরণ 
১২০০ বঙ্গাব্দের ৪কাছাকাঁছি সময়ে তাঁদের বাস উঠিয়ে আনেন বহড়ূতে। ইতিমধ্যে 


৯১৩৭ 





২৪-পরগণার দাঁক্ষণ অণ্চলে এ পারবার ধীরে ধীরে যে বিস্তীর্ণ জাঁমদারবর মালিক 
হয়ে উঠছিপলন তার দেখাশোনা করবার জন্য এই স্থান পাঁরবত'ন হয়তো প্ররোল্রন 
ছিল। রামচরণের প্র নন্দকুমারের সমমই নসু-বংণের সবচেয়ে বাড়বাড়ন্তের কাল 
১২৩২ বঙ্গাব্দের দোসরা আম্িবন তারিখে সম্পাদিত তারপ্নূল উইলে যে সাতটি 
তোৌজি দেবোওর করা হয় তার বিস্তীত থেকে এ অনুমানই স্বাভাঁবক "ম সেই বিশাল 
জাঁমদাঁর গড়ে তুলচত বেশ িকছীদনের আবরাম প্রয়াস নিয়োজভ হয়ে থাকবে। 
শ্রশীবনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে (পৃঃ ৬১৩) লিখেছেন, 
নন্দকুমার বসু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান ও 'কছাঁদন জয়পহ্র রাজে/রও 
দেওয়ান ছি?লন। আমার অনুসন্ধান অনুসারে, তিনি প্রথমে ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পান*র 
মণ্ডলঘাট কৃঠির গোমস্তা ও পরে কাশিমবাজার রেশমকুঠির দেওয়ান ও কন্গকাতা 
কাস্টম হাউচসর দেওয়ান হয়োছিলেন কিন্তু কখনই জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন 
না। বসু-পরিবারের কেউ আমাকে এরকম কোন কথাও বলেনান। তাঁদের কাছে রাক্ষত 
প্রাচীন কাগজপত্েও এর সমর্থন পাওয়া যায় না। নন্দকুমার যে জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান 
ছিলেন এই ধারনায় বীবনয়বাবু জয়পুরের কোন 'শিক্পীকেই বহড়ুর শ্যামসুন্দর- 
মান্দরের (দওয়াল-চিন্রগুলির রচাঁয়তা হিসাবে সরাসাঁর কঞ্পনা করেছেন। সে যাই হোক, 
বসু-পারিবরের বর্তমান কর্তা শৈলেন্দ্রনাথ বস; .মহাশয়ের পাঁচ পুরদয আগেকার 
নন্দকুমারের শ্রেঠ কণীর্ত হল বহড়ূর শ্যামসন্দরের দালান-মান্দর ও তার দেওয়ালে 
আঁঙ্কত অনেকগ্ীল 'ফ্রেসকো'চিন্র। মল্দিরটির নির্মাণে যথেষ্ট পরিমাণে চুনারের বেলে- 
পাথর ব্যবহৃত হয়েছে ও 'ফ্রেসকো'গুলির অগ্কনশৈলীতেও রাজস্থানী রীতর প্রভাব 
»পম্ট। কিন্তু স্থপাঁত ও চিত্রকরেরা যে জয়পর থেকে এসোঁছলেন এমন কোন সুনিশ্চিত 
প্রমাণ আমার হাতে নেই। পাঁরবারক লোকশ্রাতি অনুসারে, নন্দকুমার .বহাঁদন 
বন্দাবনে বাস করে সেখানে একাধক রাধাকৃষের বিগ্রহ প্রাতদ্ঠা করেন। শারীরিক 
অক্ষমতার জন্য তাঁর বৃদ্ধা মাতা সে দেবালয়গ্ীল দেখতে যেতে পারেনান বলে তাদেরই 
অনুরূপ এ মান্দরাট নাঁক পৈতৃক ভদ্রাসনের, একাংশে 'নার্মত হস্ু। বৃন্দাবনে রাজা 
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মানসিংহ প্রভাতর প্রাতষ্ঠিত মান্দরগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন এই সর্ব-ভারভীর 
তীর্ধক্ষেত্রে জয়পুর শিল্পীরা দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। বূন্দাবনের মান্দরগাঁলে 
নির্মাণের সময় নন্দকুমার এহেন যেসব শিল্পীকে নিয়োগ করে থাকবেন তাঁদের মধো 
দ'একজনকে বহড়ূতে নিয়ে আসা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক 'ছিল। এ অনূমানের 
সমর্থনে আর একটি প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। দালানের পৃবেব দেওযালে প্রাচঈন 
বাংলা হরফে এক জায়গা লেখা আছে--"'আত দিন হন ভন্তজন দ্গারাম ভাসকবেণ 
চিন্রকরেণ।" (সেকালে 'র'কে পেটকাটা 'ব' হিসাবে লেখা হত।) এইটুকু লিপির মবো 
ভুল বানানেব নমুনা থেকে চিত্রকরকে বাংলা ভাষায় অ€পশাক্ষিত বলেই মনে হথ। 
আনুমানিক দেড় শ বছর আগে বঙ্গদেশে বাজপ্‌্ত রাঁতির চিনকলা প্রচালত 
ছল না। বাঙালী কোন চিন্রকধ সে সমযে রাজপূতানায় গিয়ে এ আহঙ্গিকেব চর্চা 
করে দেশে ফিরে এসেছিলেন, এমনও কোন 'শাশ্চিত প্রমাণ নেই । অথচ 'ফ্রেসকো' 
গুলিতে, নিশেষত পুব দেওয়ালের গোপিননপরিবৃত রাধাকৃষ “প্যানলণটতে (এটি 
নশচেই চিত্রকরের নাম লেখা আছে) যুবতশীগণেন ঘাঘরা, কাঁচিল ও ওডনাষ ও তাপ্দপ 
অঙ্কনরশীততে বাজস্থান কায়দা খুবই স্পন্ট। বহু ছাবতে নৈষৰ ধীমাঁয় ভাবেরও 
যথাযথ প্রকাশ হয়াঁন। নন্দকুমারের মতা পরম বৈষনেব তন্াবধামন আত্কত চিব্রে কোন 
বাঙাল? চিত্রকর (বে নিজেও "দন হিন ভভ্তঙ্জন”") এহেন বিচ্যতি ঘটাতেন কিনা 
সন্দেহ । প্রায় সমসামযিক কালে শঙ্কিত গপ্ভিপাডাব বৃল্দাবনচন্দ্র মান্দবেধ 'ফ্রেসপকো'- 
গৃলিতে এহেন ব্রুটি দেখা যায না, কেননা বাঙালী "সূপ্রধর' শিই্পীবাই সেগ্যালর 
রচয়িতা ছিলেন বলে মনে হয়। তাছাড়া পাশ্চমবাংলার শত শত মান্দরলিপিতে 'ভাস্কর' 
কথাটির ব্যবহার হযনি বললেই চলে; বারগবরা নিজেদের “সব্রধর' 'রাজ' ধা শমস্তি? 
(বিভিন্ন বানানে) বাঁলই .পাঁরচয় .দিযেছেন। শশজপটীব .ভাস্কর' ভিতা সেজন্য 
অ-বাঙালী। ভুল বানানে দু'চারাঁট বাংলা শব্দ লিখতে শেখা নিরক্ষরেব ড্রায়ং পদ্ধাতিতে 
নাম সই করতে পারার থেকে কঠিন নয়। অন্তত রাজপুত পোন্টং-এর স্টাইল আয় 
করা থেকে যে অনেক সোজা তাতে সন্দেহ নেই । এসব বাবধ কারণে মনে হয বৃন্দাবনে 
সংগৃহিত ফোন রাঙ্গপুত চিত্রকরকে বহুকাল বূন্দাবন ও বহড়্তে নিজ আশ্রয়ে রেখে 
(যখন সে সামান্য ভণিতাযুক্ত নামসই করতে শিখোছল) নন্দকুমার এ 'ফ্রেসকো'গুল 
আঁক্বার জন্য নিয়োগ করোছিলেন। 

আগেই বলেছি, দেবালয়াট সমতল ছাদের দালান-মান্দির। ঠাকুবঘরের প্রবেশ-খিলান- 
গুলির উপরে ও সামনের ঢাকা বারান্দার পুব ও পশ্চিমের দেওয়ালে 'ফ্রেসকো'গুলি 
আঁঙ্কত। পশ্চিমবঙ্গের খুব কম মান্দরেই এত 'বশদভাবে দেওয়ালচিন্র নিবদ্ধ হয়েছে। 
বিষয়বস্তু (পুবের দেওয়ালে )-দশাবতার, ষড়ভ্জ গৌরাঙ্গ ও তাৰ পদতলে প্রণ্চত 
রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র ও পুরোহিত সার্বভৌম বাভন্ন পৌরাণিক ও কৃ্ণলশলার দশ্য। 
এদের, মধো রাধার মুখচছবি দর্শনের চিন্রাটই সবচেয়ে সন্দর। রাধকা পাসে আছেন 
কাননে; সামনে সখাীর হাতে যে দর্পণ তাতে কিন্তু প্রাতীবাম্বিত হয়েছে দুশট মুখ-- 
রাধিকার ও 'পছনে গোপনে-দাঁড়ানো কৃষের। এ ছাবাটিতেও ঘাঘরা ওড়না প্রভাতি 
রাজপুত ভঙ্গীর। কোন বাঙাল চিন্রকরের পক্ষে নিজ সমাজের মহিলাদের পরিধেয় 
এভাবে বিস্মৃত হওয়া সহজ নয়। অনুরূপ 'প্যানেল' যখন টেরাকোটা" কাঠখোদাই, 
পটচিন্র প্রভৃতির মাধ্যমে রচিত হয়েছে তখন বাঙালণ “সত্রধর' শিজ্পনরা কিন্তু কখনও 
তাঁদের আশ্টুীলক .এীতহ্য বিস্মৃত .হনান। .এ থেকেও হয়ত আলোচ্য চিন্নকরের 
অবাঙালিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমের দেওয়ালের মাঝখান জুড়ে এক বৃহৎ 
'রাসমন্ডল' আরঞতার চারাদকে বৃন্দাবনের আশপাশের চুরাশি বনের দৃশ্য । স্থান 


১৩৯ 


প্রাণের জন্য এখানেও কৃকলগলার কিছু কিছ; চিত্র_যেমন বকাসূর বধ ও গোম্ঠলশলা 
প্রভতি-আঁওকত হয়েছে। এছাড়া িলানশণর্ষে আঁঙ্কত বৃষবাহন হরগোরীর ছবিটিও 
স"ন্দর। 
এ ছাবগীল আঁকবার জন্য জামন কিভাবে তৈরি হয়েছিল. রংগুলি কিভাবে প্রস্তুত 
হয়েছিল সেসব কথা এখন আর জানবার উপায় নেই। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই 
বহমল্য শিৎপকাতিগুলি আঁধকাংশই এখন বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। দেওয়ালের পলস্তারা 
খ.স 1গয়ে অঙ্গহানিও ঘটেছে মনেকগূলির। বসৃ-পাঁরবারের বতমান আর্ক অবস্থাও 
এমন "য় যে তাঁনা এ বিষয়ে প্রয়োজনশয় যহ্ন নিতে পারেন। সরকারণ প্রচেন্টায় বা 
কোন শ্বাবদ্যালসেব উৎসাহে এগুলি সংরাক্ষত হবার আশাও কম। কালের উদাত 
গ্লাসের মধ্যে এরাও হয়ত আঁচরে লুপ্ত হবে যেমন দুর্গের মতো এই বিশাল বাঁড়র 
অপ্নক অংশই হয়েছে ইাতিমধ্যে। 

চল আসবার আগে সেই করুণ অঙ্গহানির মধ্যে গিয়ে দাঁড়য়োছলাম কিছুক্ষণ । 
এাকুরদালানের সামনের অঙ্গন ঘিরে যে ঢাকা বারান্দা তার প্রান্তসীমা এখন ভেঙে 
পড়েছে। দোতলা বারান্দার কযেকাঁট থাম আজও দাঁড়িয়ে আছে নিরালম্ব অসহায়তায়। 
কড়ি-বরগা ঝুলে পড়েছে ছাদ থেকে। চটাওঠা দেওয়ালে, মেঝেতে বড় বড় ফাটল। 
চামাচকার দুর্গন্ধে বিষান্ত বাতাস। গৃহস্বামীকে একটু ঘুরে আসছি বলে সন্তর্পণে 
এসে দাঁড়য়েছলাম অতাঁতের এই প্রেতপুরীর মাঝখানে । সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ম্লান 
একট, জ্যোৎস্না উঠেছে, দেবীপক্ষের যষ্ঠী-সপ্তমশর মতো। সে আলোয় বারান্দার 
মেঝেতে পর পর থামের ছায়া পড়েছে কোণাকুণিভাবে। নীচে উঠনের আগাছার ঝোপে 
তরল অন্ধকার । ঠাকুরদালানের সাদা থাম. সাদা দেওয়াল জ্যোৎস্নায় উজ্জবল। সোঁদকে 
তাকিয়ে কি দাঁড়য়োছিলাম অনেকক্ষণ 2 চারাদকের প্রগাঢ় নীরবধতায় কি খুবই তল্ময় 
হয়ে গিয়েছিলাম 2 মনে হল, বহুদ্রাগত আত মৃদু ঢাকের আওয়াজ যেন শুনতে 
পাচ্ছি। ধীরে ধীরে, পর্দায় পর্দায় সে ধানর মাত্রা বাড়তে লাগল, এগয়ে আসতে 
লাগল। আর, ওরা কারা? একে একে ছায়াঢাকা সব মানুষ এসে জড়ো হল নীচের 
প্রাঙ্গণে । ঠাকুরদালানের মৃদু আলোও এবার উজ্জবলতর হয়ে উঠল। সে আলোয় স্পন্ট 
দেখতে পেলাম বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝৃলছে দ্গা প্রাতমার সামনে । ষড়েশ্বর্যময়ী প্রাতিমা। 
সামনের উঠনে ততক্ষণে অগাঁণত জনতা । কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে আবরত। ধূপের গন্ধে 
চারাদক ভরে গেল। প্রদীপ হাতে পুরোঠহত এসে দাঁড়ালেন দেবীমূর্তির সামনে। 
মহাসমারোহে আরাতি শুরু হল। কতক্ষণ সে ষোড়শোপচার আরাতি দেখতাম জান 
না। উদ্বিগ্ন গহস্বামীর তীব্র কণ্ঠস্বরে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম । আলো নিবে 
খ্েন্প, ভিড় সরে গেল, কোলাহল থেমে গেল, আঁত সুমধুর এক আঁভজ্ঞতা ধারে ধারে 
মালয়ে গেল আমার মন থেকে।.. 
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গ্রামের নাম 'এগারো মাইল', এ আব শুনান। অথচ বোলপুর রেল-স্টেশনের 
বাইরে বোলপুর-পানাগড় রুটের বাসে সওয়ার হয়ে কণ্ডাকটরকে যখন্ বোঝালাম যে 
ইলামবাজার ছাঁড়যে অজয় ব্লীজ পার হবার পর ডান দিকে কিছু দূরের গ্রাম বনকাটতে 
যেতে চাই, তখন বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই সে বললে--আপনাকে 'এগারো মাইল'-এ নামতে 
হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম, বাস-বাস্তায় বোলপুব থেকে এগারো মাইল গিয়েই বুঝি 
যাতার বিরাঁত। কিন্তু ম্যাপ খুলে বুঝলাম এধারণা ভূল না হয়ে যায় না, কেননা 
বোলপুর থেকে বনকাটির দূরত্ব অনেক বেশী । আসলে. পানাগড়-বোলপুর বাস রুটে 
পানাগড় থেকে এগাবো মাইলের মাথায, বাস্তার পাশে যে খানকযেক কু'ড়েঘর আছে 
(তাকে গ্রাম বলা যায় কিনা সন্দেহ) তারই লোক-চল্‌তি নাম 'এগারো মাইল' 
সেখান থেকে গরুর গাঁড়র চাকার রেখা অনুসরণ করে তিন মাইলটাক পাশ্চমে গেলে 
এঁদককার বড় গ্রাম অযোধ্যায় পেশছনো যায়। বনকাটি অযোধ্যার সংলগ্ন পশ্চিমের 
গ্রাম। বোলপুর থেকে যাঁরা আসতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে, বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার 
উত্তরপ্রান্তবত্ভাঁ এ পল্লীতে আসবার এই-ই পথনির্দেশ। কলকাতার দিকের লোকেরা 
হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল সওয়া ছ'টায় ব্র্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে চেপে পৌণে নায় 
পান্ঞ্গাড়ে এসে নামতে পারেন। তারপরে, বোলপুরগামী বাসে দশটা নাগাদ 'এপারো 
মাইল'-এ পেশছে প্রায় সাড়ে-তিন মাইলের মতো পদধান্রা শুরু । যাতায়াতে সাত 
মাইল ও বনকাঁট, অযোধ্যা পারদ্রমণ শেষ করে বিকেল 'তিনটের মধ্যে বাস-রাস্তায় 
[ফিরে আসা সম্ভব । সেজন্য কলকাতায় ফিরতে রাত আটটার বেশী না হওয়ারই কথা । 
“এগারো মাইল'-এর সামান্য উত্তরে (মানে, বোলপুরের দিকে) বাস চলাচলের পথের 
উপর বন-বিভাগের যে চেকপোস্ট আছে তার পাশ দিয়ে পাশ্চমমুখী এব রাস্তা এ 
গ্রাম অবাধ গিয়েছে । সে পথে জাঁপ যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। গাড়িতে যাওয়াও খুব কন্টকর 
নয়। 

শীতের এক কনকনে সকালে বোলপুর থেকে 'এগারো মাইল'-এ এসে যখন বাস 
থেকে নামলাম, তখন কিছু লোক সে বাস ধরে পানাগড়ের দিকে চলে গেল আর 
কিছু দেখলাম পথের ধারে বসে আছে বোলপুরগামশ বাসের আশায়। বনক্লাটির কথা 
জিজ্ঞেস করতেই তারা বলে উঠল-এই মাঠটুকু পেরোলেই ওই যে দূরের গাছপালা 
দেখা যাচ্ছে, ওইখানে বনকাটি। আমাদের পোশাক-আশাকে হয়ত বা একট; শহুরে 
ছাপ থেকে থাকবে। গ্রাম্য জনতায় কোলাহল আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি না এই 
ভেবে বরা্মণ-পশ্ডিতের তো চেহারার এক প্রৌঢ় উঠে এসে আয সবাইকে খালে, 
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আদ্যোপান্ত আম'দের আবাঁজ শুনলে আর একবার, তারপর সেই একই গাছপালাব 
দকে দোঁখযে, শহুরে বাবৃদের বোঝবাব স্মাবধার জন্য ভাষাটা মার্জত কবে বললে_ 
যান্রা করুন; বনফাটি সাতিশষ সন্নিকট। 

এর পরে হয়তো সংস্কৃতে কথা কইতে হবে এই আশককায়- ক্ষণমান্র দেরী না করে 
আমরা পা বাড়ালাম । গরুর গাঁড়র চাকার দাগের পাশে পাশে পায়েচলা পথ । শ-না, 
বন্ধ্যা মাঠ জুড়ে এখানে সেখানে কুশ-কাশের ঝোপ। শীতের হাওয়ায় শ*কনো পাতা 
উড়ে যাচ্ছে; ধুলোর কুণ্ডলী উঠেছে ছোট ছোট। মাথার উপরে মেঘমনন্ত দনের প্রসন্ন 
আকাশ ৷... আধ ঘণ্টা পরে মাঠেব শেষে গাছপালার কাছে পেশছলাম বটে- কিন্তু কোন 
গ্রামের চিহন্মাত্র নেই। হনহন করে মেঠো পথ ধরে কিছু লোক আসাছল। তারা বললে 
সামনের মাঠাট পাব হলেই অযোধ্যা, তারপরেই বনকাঁটি। দ্বিতীয় মাঠের প্লিসার 
আগেরাঁটর থেকে যে বেশ বেশ তা দিগন্তের দিকে তাকিয়েই বোঝা গেল। 'সাতিশয় 
সাশ্নকট' কথা দু'টো তখনও কানে বাজছে। আবার পা চালালাম। 

বাঁক পথট;কু হটিতে হাটিতে মনে হল, গ্রাম-বাংলার লোকেরা প্রায় সর্বন্রই দূরত্বকে 
যে এভাবে কম করে দেখান তাতে আমি অন্তত দণ্টখিত নই। “উই দেখা যায়", বা 
+ক্লোশখানেক হবে” এজাতীয় নির্দেশ পাবার পর সাত-আট মাইলও হে*টোছ কোন 
কোন ক্ষেতে। ক্লান্ত হয়োছ নিশ্চয়ই, িল্তু এই দশর্ঘ পথে কত মনোহর দৃশ্য দেখেছি 
যা সঠিক দূরত্বটা গোড়ায় জানতে পারলে হয়ত দেখতেই পেতাম না এইজন্য যে পারিশ্রমের 
ভয়ে সে পথে হয়ত পা-ই বাড়াতাম না। পাঁশ্চমবাংলার দূরদূরাল্তে যা কিছ; দেখোঁছ, 
তার কিছু অংশের নাগাল পাবার জন্য এহেন ভ্‌ল নির্দেশই যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী 
তা কি করে অস্বীকার কার? বনকাট ভ্রমণও তার এক দম্টান্ত। সে গ্রামের খবরই 
আমরা জানতাম, সেখানেই আমরা যেতে চেয়োছলাম। কিন্তু 'সাতিশয় সা্নিকট' হয়ে 
বনকাটি যাঁদ অযোধ্যার এঁদকে হত তাহলে অযোধ্যা সম্বন্ধে আমরা তো খোঁজ করতামই 
না, অন্যেও আমাদের কিছ? বলত না। অথচ অবোধ্যায় যে এক সারতে চারাঁট বেশ 
রড় দেউল-মাঁন্দর আছে তা রশীতমত আঁভনব। অন্য নানান দিক দিয়েও এ গ্রামের [বশেষ 
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গুরদত্ব আছে। 

সে ষাই হোক, বনকাটিতে অবশেষে পেশছলাম এক সময়ে। প্রচুর নকাঁশ কার্জে 
মান্ডত এখানকার পিতলের রথাটই আমাদের দুণ্টব্য। সে সৌন্দর্ধভান্ডারের খবর 
মামাদের অনেক আগে পেয়েছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু । আর অমান, বিশ্বভারতী 
কলাভবনের ছান্ছাতীদের নিয়ে এখানে এসে অলংকরণগাঁলির ড্রইং করে বা ছাপ তুলে 
নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। সে সব মোটিফ" তাঁকে ও তাঁর ছার- 
ছাত্রীদের নূতন স্াম্টর প্রেরণা যুগিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এহেন নবতর প্রয়োগের 
কয়েকটি দক্টান্ত এখনও .দেখা যায় শান্তিনিকেতনের মাটির তৈরী .ছান্লাবাসাঁটর 
দেওয়ালে, যেখানকার একাধিক ভাস্কর্ষের আদি নকশা বনকাটির রথ থেকে সংগৃহখত। 
অথচ কারুকার্ধের সমারোহে রত্রপোটিকার সঙ্গে তুলনীয় বনকাটির এই পিতলের 
রথাঁটকে জনসাধারণের গোচরে আনবার জন্য অদ্যাবাধ বিশেষ কোন চেষ্টা হয়াঁন। 
যেসব গবেষণা-আভিমানী 'ডক্ঈরেট' লাভের বৈষয়িক উদ্দেশ্যে বঙ্গসংস্কৃতির 'বাভল্ন গিক 
[নয়ে লাইব্রেরীতে বসেই চার্বতচর্বন করছেন, তাঁদের আঁধকাংশের দৃণ্টিও এ'দকে, 
অথবা ব্যাপকভাবে কাঠ বা পিতলের রথ নির্মাণশিজ্পের দকে. এখনও তেমন আকৃষ্ট 
হয়েছে বলে মনে হয় না। সেজন্য পাশ্ডিত্যবাঁজতি, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় এ 
বিষয়ে সামান্য কিছ আলোচনা হয়ত করা যেতে পারে। 


রথ বলতে আমরা কাঠের রথই বুঝি! কেননা, পুব ও পাঁশ্চম বাংলার গ্রামগ্রমোল্তরে 
যে অসংখ্য রথ দেখা যায় তার আধকাংশই কাঠের। পল্লীঅণ্চলের ছোট ছোট কাঠেন্র 
রথ যাঁরা দেখেননি এমন শহুরে মানুষও হয়ত গুস্তিপাড়া, চন্দননগর, মাহেশ, দশখয়া 
বা মাহষাদলের রথের মেলায় গিয়ে থাকবেন সেসব উৎসবের খ্যাতর জন্য বা কেনাকাটার 
তাগিদে । এগুলিই পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রথ এবং এরা সবই কাঠের তৈরশ। পিতলের 
রথও একদা যথেন্ট 'নার্মত হয়েছে দৃই বাংলায় কিন্তু যেহেতু সংখ্যায় তারা অনেক কম 
এবং মেদিনীপুর জেলার রামগড়, বকিড়া জেলার বিফুপুর, বীরভূম জেলার জয়দেব- 
কন্দাল প্রজাতি স্থানের কয়েকটি ছাড়া বাঁকগীল আয়তনেও বেশ ছোট, সেজন্য 
সাধারণের কাছে তারা বিশেষ পারচিত নয়। দীর্ধাদন অনুসম্ধানের পর শ্রীতারাপদ 
সাঁতর্যু মহাশয় 'সাহিত্য পন্র* পান্রকার ১৩৭৭ খ্ডাীম্টাব্দের বর্ষা সংকলন' সংখ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় পিতলের রথের যে মূল্যবান তালিকাটি প্রকাশ করেছেন 
তা থেকে দেখা যায় তিনি কলকাতায় দুশট, পুরুলিয়ায় একটি, বর্ধমানে চারটি, 
বাঁকুড়ায় বারোটি, বীরভূমে নগট, মোঁদনীপুরে ছ'ট, মুর্শিদাবাদে চারটি ও হৃগলিতে 
তনাট, অর্থাৎ মোট একচাল্লশাঁট, পিতলের রথের সন্ধান পেয়েছেন। (উৎসাহশ পাঠক 
শ্রীযূত সাঁতরার এই বহহমূল্য নিবম্ধাট দেখতে পারেন।) এছাড়া আরও িছ.* পিতলের 
রথ যে গ্রাম-বাংলার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। 'কুল্তু তবুও 
তাদের মোট সংখ্যা যে কাঠের রথের থেকে অনেক কম সেকথা বলাই বাহল্য। 

চিরাচারত কাঠের রথের বদলে 'পতলের রথ তৈরি হয়েছে নানা কারণে। 
প্রতিষ্ঠাতারা প্রায় সব ক্ষে&্রেই 'ছিলেন বড় ভুস্বামী অথবা ধনী বাঁণক। অর্থব্যক়টা 
তাদের কাছে বড় কথা ছিল না। একই আয়তনের কাঠের রথের থেকে পিতঙ্কোর রথের 
খরচ অনেক বেশী পড়লেও তাঁরা কাঠের ক্ষয়িকূতা ও" পিতলের দাঘস্থায়িত্বের কথা 
[বিবেচনা করে এই নতুন সৃষ্টির দিকেই বপুকেছিলেন। 'নতুন' বলছি এই জন্য বে শ্রাষৃত 
সাঁতরা ও আমার দেখা যাবতায় প্রাতষ্ঠালাপমংবলিত পিতলের রথের মধ্যে 
নিদর্শনাট প্রাচীনতম । এটির নির্মাণকাল ১২৪১-৪২ বঙ্গাব্দ (১৮৩৪-৩৫ খশষ্টাব্দ), 
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অর্থাং আজ থেকে মান্র ১৩৭-৩৮ বছর আগে। ১০৫ বছর আগে নির্মিত বাঁকুড়া 
জেলার অযোধ্যার পিতলের রথাঁট ছাড়া আমাদের তালিকার আর কোনটিই ৭৭ 
বছরের বেশী পুরাতন নয়। তুলনায়, মাহেশের বিখ্যাত কাঠের রথাঁট খ্টীস্টীয় যোল 
শতকের প্রথম দিকে .তৈরি .বলে .অনুমান করবার .সঞ্গত .কারণ .আছে। -বারংবার 
সংস্কারের ফলে মাহেশের সাচুবক রথের একটি কাঠের টুকরোও হয়ত এখন আর 
অবশিষ্ট নেই। কিন্তু প্রায় সাড়ে-চার শ বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গে কাঠের রথ তৈরির 
রেওয়াজ ও কাঁরগাঁর দক্ষতা যে যথেন্ট পাঁরমাণে বর্তমান ছিল, এ রথাঁটই তার প্রমাণ 

পিতল ব্যবহারের অর্বাচীন রাঁতাট সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গয়ে দেখা যায়, 
এই নতুন উপাদানে নির্মিত রথগুলি হয় কাঁসা-পতলের বিখ্যাত কেন্দ্রগুলির কাছাকাছিই 
তোর হয়েছে, নয়ত সেসব কেন্দ্রের কাঁসারী বা কামার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা দূরবতরঁ 
স্থানে গিয়ে সেগুলি তোর করে দিয়ে এসেছেন। দস্টান্তস্বরূপ, কলকাতার কাঁসার+- 
পাড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষুপুর; মুর্শিদাবাদ জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের 
পিতলের রথগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের অবস্থান কাঁসা-পিতলের প্রখ্যাত 
সব কেন্দ্রে বা"তাদের কাছাকাছি । আবার বাভন্ন পিতলের রথের প্রাতিষ্ঠালাঁপ থেকে 
দেখা যায় যে বিষ্“পুরের অদ্;রের গ্রাম পাতলাপুরেব কারগরেরা একদা দ-ববতরঁ স্থানে 
[গিয়েও িতলেব রথ তোর করে দিয়ে এসেছেন, যেমন পুরুলিয়া শহবের চকবাজারে 
বাবষ্ুপুর থেকে ২৫1৩০ মাইল দরের শাসপুরে। কলকাতার আপার 'চিংপুর 
রোডেও একদা এজাতীয় শিল্পীর বসবাস ছিল, কেননা মোঁদনীপুর জেলার হাঁজপুর 
প্রভৃতি স্থানের পিতলের রথে তাঁদের নামোল্লেখ আছে। কাঠ বা পিতলের রথ এখন 
আর বড় একটা তৈরী হয় না; পুরনোগুলির সংস্কার করেই কোনরকমে কাজ 
চলছে। এখন অবাধ আমরা যেটুকু অনুসন্ধান করতে পেরেছি তা থেকে দেখা বায়, 
১৩৪৫ সালে 'নার্মত হাজিপুরের পিতলের রথাঁটই, প্রাতষ্ঠালিপি অনুসারে, সবচেয়ে 
আধুনিক। পরবতরঁকালের অন্য কোন দণ্টান্ত আমাদের এখনও জানা নেই। কাঠের 
রথের তুলনায় পিতলের রথ তৈরির শিল্পটি সেজন্য শুধু অর্বাচীনই নয, জ্পায়ও 
বটে। কেননা, এখন অবাধ 'আঁবিজ্কৃত' উদাহরণগ্ীলর মধ্যে সবচেয়ে পৃরনো ও সবচেয়ে 
আধুনিক দল্টান্তের ভিতরে সময়ের ব্যবধান মাত্র ১০৩--৪ বছরের। আরও অনুসম্ধান- 
সাপেক্ষে একথা হয়ত মোটামনটভাবে বলা যায় যে, আনুমানিক দেড় শ বছর আগে 
আবিভূত হয়ে এই সুকুমার শিলপাট বছর তিরিশ আগে লৃস্ত হয়েছে। 

সময়ের এই ব্যবধানাট লক্ষণীয়। শেষ-মধ্যযগে বাঙালশী 'সৃত্ধর'-শিজ্পীরা 'কাচ্ঠ, 
পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিন্র' এই চারাঁটর মাধ্যমে যে উচ্চাঙ্গের শিজ্পচর্চা ফ্্রে গিয়েছেন, 
ঠিক এই সময়টিতে তার কিছু অবনাঁত ঘটলেও পাথরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য ছাড়া 
অন্যগৃলি* অজ্পাবস্তর সজীবই 'ছিল। সেজন্য কাঠ-খোদাই, পোড়ামাটির মাল্দর- 
অলংকরণ বা পটচিত্রের আ্গিকের সঙ্গে তলের রথের নকাশি কাজের বেশ সাদশ্য 
দেখা যায়। এ বই-এর অন্যর সা্বিষ্ট বনকাটির দিতলের রথ থেকে আহৃত "বলরাম 
ও বেহালাবাদকার ছাবি দূপট যে মান্দর-টেরাকোটা'র সগ্গোনন তা যে কোন আভজ্ঞ 
ব্যান্তরই নজরে পড়বে। আবার বলরামের ছবাটর সঙ্গে পটচিন্রের ঘাঁনম্ঠ সম্পর্কের 
কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য “সূত্রধর'-শিজ্পীরা যে পিতলের মাধ্যমেও 
কাজ করেছেন এরকম একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, যাঁদও এ বিষয়ে অকাটা কোন 
প্রমাণ নেই। তবে কাঁসার বা কর্মকার সম্প্রদায়ের কারিগর যারাই এ শিল্পের চর্চা 
করে থাকুন না কেন, সমকালীন 'সধর'-শিজ্পীঘের কলাকৌশল যে তাঁদের খুবই, 
প্রভাবিত করোছিল তা সন্দেহাতশত। 
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লোহার ফ্রেমের উপরে পিতলের পাত বাঁসয়ে পণ্টরত্ব মন্দিরের আদলেই এ রথগর্ীল 
সাধারণত তোর হয়েছে। তপ্ত পিতলের 'পিশ্ডকে হাতুঁড় দিয়ে পায়ে পাতলা চাদরে 
পাঁরণত করবার কারগাঁর দক্ষতা আমাদের কাঁসারণী বা কর্মকার শিল্পীদের বহাঁদনের। 
উপাদান সংগ্রহের এই দেশী পথট খোলা থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে যে বিদেশী 
পাতও ব্যবহৃত হয়েছে তার 'লাপগত প্রমাণ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যা 
রথাঁটতে, যার উপকরণ জার্মানী থেকে সংগৃহীত। 

দু'জাতীয় নকাশ কাজ হয়েছে পতলের রথে- চাদরের গায়ে ছোন 'দিয়ে রেখা- 
চন্ন খোদাই করে অথবা পিতলের পাতকে ছাঁচে ফেলে উলটো 'পিঠে হাতুঁড় ঠুকে 
“রলিফ' ভাস্কর্যের সৃষ্টি করে, যার বিদেশী নাম 'রাপূসে ওয়াক । দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অলংকরণের বেশ ভাল নিদর্শন দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার বিফৃপুরের কষ্গঞ্জ পাড়ার 
রথাঁটতে। এজাতাঁয় নকাশি কাজ সম্পর্কে যাঁরা একটা ধারণা করতে চান তাঁরা আমার 
লেখা 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীতি” বইটিতে মা্দঘত মকরবাঁহনী গঙ্গার আলোক- 
চিত্রটি দেখতে পারেন। সহজতর কারিগাঁরর জনা প্রথম শ্রেণীর সজ্জাই অধিকাংশ পিতলের 
রথে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে বর্ধমান জেলার বনকাট, বাঁকুড়াজেলার হদল- 
নারায়ণপুর, বীরভূম জেলার জয়দেবকেপ্দুলি প্রভৃতি স্থানের রথগুলি উল্লেখযোগ্য । 
বনকাটর রথাঁট আকারে মাঝার; উচ্চতা অনাধক ১৫ ফুট, একতলার দৈর্ঘা প্রস্থ 
৬ ফুট & ইণ্চি, দোতলার ৪ ফুট ৫ ইচি। কিন্তু খোদাই কাজের প্রাচ্য ও সাবলী- 
লতায় এটিই ষে এ দলে সবাশ্রেন্ঠ তাতে সন্দেহমাত্র নেই। “সন ১২৪১ সাল তাং ২ মাঘ 
য়ারম্ভ সন ১২৪২ সাল ১৫ য়াশাড় তোয়র”__এই প্রাতষ্ঠালাঁপ থেকে বোঝা ধায় 
এই বিপুল শিল্পকর্ম মান্র সাড়ে-পাঁচ মাসে সম্পন্ন হয়োছিল। একাধিক শিল্পী নিষ্্ত 
হয়ে থাকলেও এটা কম' কাতিত্বের কথা নয়। 

নকশার নির্বাচনে সংশ্লম্ট ধাতুশিজ্পীরা মাল্দর-টেরাকোটা” শিল্পীদের কষ্প- 
লোকেই শুধু 'বিচরণ করেনাঁন, তাঁদের ও পট;য়া শিল্পীদের আহ্গিকেরও অনুসরণ 
করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে । রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, পৌরাণিক কাহিনী, দশাবতার, 
সামাজিক মায় ফিরিঙ্গণী জীবনচিত্র, স্বিকার ও প্রমোদ-দ্রমণের ঈশ্য এবং অজন্্র ফুলকারি 
নকশা স্থান পেয়েছে বনকাটির রথের গায়ে। খোদাই করার আগে পিতলের পাতের 
উপরু সম্ভবত খাঁড় 'দয়ে নকশাগুঁলি একে নেওয়া হত। কেননা, শ্রশতারাপদ সাঁতিরার 
অনুসন্ধান অনুসারে সে সময়ে এ কাজের জন্য 'খাঁড়পেত্যে নামে এক বিশেষ শাষ্পি- 
গোষ্ঠীর আস্তত্ব ছিল। তাঁরা যে পোড়ামাটির মন্দিরসজ্জা ও পটচিন্র অঞ্কণের আগ্গিকে 
রীতিমত অভ্যস্ত ছিলেন এমনই মনে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁদের ও কাঁসারশ- 
কর্মকার শিজ্পীদের পারচর্যাপনস্ট এই সুকুমার কারদকলাটি সম্পর্কে এখনুও যথেষ্ট 
গবেষণা হয়নি। পিতলের রথ আর হয়ত তর হবে না পশ্চমবঙ্গে। সেজন্য এদের 

মধ্যে যেগুলি উৎকম্ট তার দুচারটি নিদর্শন আমাদের প্রধান সংগ্রহশালাগুলিতে রক্ষিত 
৮৮৮৮৯৬৮ 
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রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখোছ মাত্র একবার। তাও দূর থেকে। কিন্তু বহ.দন 
আগেকার সে ঠমৃতিটা আমার মানসলোকে এখনও এতই উজ্জবল যে চোখ বুজলেই 
তাঁকে দেখতে পাই। আমার বয়স তখন পনের-ষোলো; প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম 
বার্ষক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছান্র। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের মুখোমুখি সে সময়টায় 
হৃদয়বাত্তগলো এতই প্রখর যে ভালো লাগবার মত কিছ? দেখলেই তা একেবারে 
মনের গভীরে গিয়ে দাগ কেটে বসে। কলেজের ছাত্র-সংস্থা রবীন্দ্র পরিষদ'-এর আমন্ত্রণে 
1তনি এলেন। সে যেন আসা নয়, আবির্ভাব। আমাদের ফিজিক্স থিয়েটারে শুভ্র এক 
বেদীর উপর তাঁর আসন পাতা হল। সামনের ক্মোন্নত গ্যালারিগুলোয়, পাশের 
ষাতায়াতের পথে, হলের আনাচে-কানাচে তল ধারণের স্থান মেই। কবির বয়স তখন 
সত্তরের উপর। রেশমের মত মসৃণ চুলদাঁড় ধবধবে সাদা। আর সেই ভাস্বর 
পরিমণ্ডলের মধ্যে অপরূপ মুখকান্তি। কিছুক্ষণ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। কিছু 
বলোছলেন আমাদের। সঙ্গে ছিলেন অজ্পবয়সী এক ভদ্রমহিলা । কয়েকাঁট রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত গেয়োছলেন তান । রবীন্দ্রনাথের সেই দীপ্ত, সান্দর চেহারাই শুধ* নয়, সমস্ত 
পাঁরবেশটার খুটিনাটি এখনও স্পম্ট মনে পড়ে। 

রবীন্দ্রনাথকে আর দৌখাঁন, সেই শেষ দেখা । কিন্তু তাঁর অকৃপণ দানে জীবন' তো 
কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। সাফল্যে ব্যর্থতায়, আনন্দে বিষাদে, সর্বদাই তিনি 
কাছে কাছে আছেন। নিঃসঙ্গতম চিন্তাভাবনার তিনিই সাক্ষী; গভীরতম প্রকাশ- 
বেদনার 'তানই ধান্রী। সেই যে দূর অতাঁতে একদা তাঁকে একাঁট নমস্কার জানাবার 
লৌভাগ্য হয়েছিল. তার পরে তাঁর স্যান্টর কূলপ্লাবী প্রোতে এমনই ভেসে গিয়েছি 
মে অদর্শনের জন্য মনে আর কোন খেদ নেই। 

তবু, স্বীকার কার, একটা দুর্বলতা জয় করতে পারিনি । রবান্দ্রনাথের স্মৃতিপৃত 
স্থানগুলি দেখবার জনা বারবার ছুটে গিয়েছি দূরদূরান্তরে। লে'ড়াসাঁকোর কথা না 
হয় বাদই দিলাম । শান্তিনকেতনের বাহরগ্গ-দর্শনের সুযোগও মিলেছে আর পাঁচজনের 
মতো । সেজন্য তাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু শাঁন্তানকেতনের অল্তরঞ্গে প্রবেশ করবার 
এক দুর্লভ সুযোগ পেয়োছিলাম বহহকাল আগে। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী তখন ভাইস- 
চ্যান্সেলার ও শ্রীষূত ক্ষিতীশ রায় মহাশয় রেজিস্ট্রার। আমাকে তাঁরা স্মরণ করলেন, 
িব*বভারতণর 'বাবিধ প্রকাশনে ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু ছবি তুলে দেবার ব্যাপারে । 
রবীন্দ্রনাথের ব্যান্তগত নানাবিধ জিনিস, আসবাবপন্ন, পোষাক-আষাক, কালি-কলম, 
রং-তুঁল, 'বাঁভন্ন ভাষায় প্রকাশিত তাঁর রচনাসম্ভার, রাশি রাশ চিঠিথন্্, পান্ডালাঁপ ও 
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হাতে-আঁকা ছাঁব, মায় সুইডিস ভাষায় লেখা তাঁর নোবেল পূরস্কারপত্র ও মেডেল 
প্রভৃতির ফটো তুলোছিলাম সে সময়ে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ জীবনের পাঁরচার়ক সে 
ছবিগুলি আমার বিস্তৃত সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ মূল্যবান। আর একবার গিয়েছিলাম 
1সংহলের হোরানায়। সেখানে, কলম্বো থেকে কুঁড় মাইল দূরে, 1তান শ্রীীপল্লী নামে 
(সিংহলীরা বলেন, শ্রীপালি) এক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন 
১৯৩৪ খ্2ষন্টাব্দে। প্রাতষ্ঠালিপাঁটর ছবি তুলতে অল্পই সময় লেগোছল, 'কল্তু 
অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে । রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আবার এসোঁছ কালিম্পং-এর 
গৌরীপুর ভবনে । তাঁর স্মাতপূত কিছু জিনিসপন্র এখনও সেখানে রাখা আছে আর 
একটি মর্মরফলকে লেখা আছে--“এই ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস কাঁরতেন 
এবং ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫ সনে 'জল্মাদন' কবিতা আকাশবাণীর মাধ্যমে আবৃত্তি 
কাঁরয়াছিলেন।” ১৯৪০ খশন্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এখানেই তিনি গুরুতরভাবে 
অস_স্থ হয়ে পড়েন ও সে মাসের ২৮শে তারিখে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় কলকাতায় 
নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আর এক বছরও তান বাঁচেনান। গৌরীপুর ভবনের যে 
ঘরে তিনি থাকতেন, মনে আছে, তার এক কোণে চুপ করে বসোঁছিলাম অনেকক্ষণ । 

রবীন্দ্রনাথের স্মাতর সৌরভে বুক ভারয়ে নিতে. তার অবর্তমানেও তার নিজস্ব 
পরিমণ্ডলের মধ্যে গিয়ে দু'দশ্ড বসতে আমার আগ্রহের অবাধ নেই। গৃহগত, অক্ষম 
তশর্থকামীর মত আশায় বুক বেধে এখনও বসে আছ কবে পাতুসর, শাজাদপুর, 
[শিলাইদহে যেতে পারব। কাবগুরুর কোন প্রত্যক্ষ চিহ আজ আর হয়তো সেখানে 
নেই। তব একদা তিনি সেখানে ছিলেন; অজন্্র সৃন্টিকর্মে নিমণ্ন থেকে বহুকাল 
কাঁটয়ে গেছেন সেসব জায়গায়; আজও হয়ত কাছাকাছই আছেন অদশ্যলোকে। আর 
আছে নিত্যর্পা প্রকৃতি_প্রত্যষ থেকে রান্রশেষ অবাধ রবীন্দ্রনাথের কালের মতোই 
একই রূপসজ্জায় যার ক্লান্ত নেই, 'বিরাতি নেই। অতএব আমার কাছে এসব স্থান 
তীথস্বরূ্প। 

এহেন আঁভনব তণর্থযান্রায় দু'বার গিয়োছি মংপৃতে । সেখানকার 'সংকোনা আবাদ 
ও কুইনিন ফ্যাক্টরীর কর্মদের নিয়েই গ্রাম। শালগুড়-কালম্পং সড়কে, সেভক পার 
হয়ে পাহাড়ী রাস্তায় কিছুদূর 'গয়ে, রম্ব-বাজার গ্রামের আগে রম্বিখোলা নদীর 
সেতুর পাশ 'দয়ে এক বাঁহাতি রাস্তায় ছ'মাইল দূরে মংপু। 'মংপৃতে রফীন্দ্রনাথ' 
নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখিকা শ্রশমতা মৈন্রেয়ী দেবী ও তাঁর স্বামী ডঃ মনোমোহন 
সেনের আমল্নণে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ খ্ঢীজ্টাব্দের মধ্যে চারবার 'গিয়ে- 
ছিলেন মংপূতে। বলা বাহ্‌ল্য, নিসর্গদশ্য ও আতিথেয়তা উভয়ের জন্যই জায়গাটা 
তাঁর ভাল লেগেোছিল। মংপু পাহাড়ের উপরের দিকে সুরেল-এর বাংলো, বলে ফে 
পুরাতন বাড়ীট পাঁরচিত, সেখানে থেকেছেন 'কছাঁদন; তবে বেশীর ভাগ 
অপেক্ষাকৃত নতুন কোয়ার্টারে । রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সে বাঁড়র ঘরদোরের বর্ণনা 
দিই। পাঠকমানঘ্রেই জানেন, 'মংপৃতে রবীন্দ্রনাথ, বইটি আলাপচারণী ভঙ্গীতে লেখা। 
সুরেল-এর বাংলো থেকে যোদন নীচের বাঁড়তে নামা হল, সোঁদন চা'রাদকে একবার 
চোখ বালিয়ে তিনি মৈন্রেয়ী দেবীকে বললেন-”“এ তো চমংকার বাঁড়। তুমি কেন 
আপাতত করোছলে ?--কি সল্দর এই সামনের ঢালু পাহাড়টি, আকাশের কোল থেকে 
সবুজ বন্যা নেমে এসেছে। এই সামনের মাঠাঁটও তোমার ভালো; আমি মাটির 
কাছাকাছিই থাকতে চাই। চলংশান্ত কমে এসেছে; মাটির স্পর্শ চোখ দিয়েই তাই 
মাটয়ে নিতে হয়। চল তাহলে, তোষার বাড়ির জিয়োগ্রাফীটা জেনে আসি।...এই 
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কাঁচের ঘরাট ব্যাঝ আমার লেখবার? এ তো খুবই ভালো, একেবারে উত্তম বলা যেতে 
পারে। এই চৌকিতে সকাল বেলা বসব আর রোদ্দুর এসে পড়বে কাঁচের ভেতর 'দয়ে। 
আলো, ভোরের সেই রৌদ্রস্নানাট আমার কত সুন্দর হবে।. বাঃ এ চানের ঘরও তোমার 
ওপরের বাঁড়র চাইতে ঢের ভালো । এই পাশের ঘরেই বাঁঝ তোমরা থাকবে-সে তো 
আরো সুবিধে, রায়ে হঠাৎ মুছা যাবার দরকার হ'লে ফস ক'রে তোমায় খবর দিয়ে 
মূ্া যাব। আর আমার সাঙ্গোপাঙ্গরা থাকবে কোথায়  ওঁদিকটায় বুঝ; ভালই 
করেছ ওদের একটু দূরে দিয়েছ__ওরা একটু সিগারেট খায়, হো হো “করে, বেশণ! 
কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে না।” 

এ তো গেল বাঁড়র ভিতরের ণজয়োগ্রাফণ'। পাঁচ-ছ'খানা কামরায্স্ত উত্তরদুখশী 
কাঠের এ বাংলো-বাঁড়ীটর সামনে একটু জমি আছে, তারপরেই ঢালু পাহাড় নেমে 
গেছে বহুদূর অবধি। পুব দিকে অনেকখানি সমতল জায়গা, তার অপর প্রান্তে সেই 
'বৃহদাকার বনস্পাঁত' যার উল্লেখ আছে উপরের উদ্ধৃতিতে ৷ বাঁড়র উত্তর-পুব কোণে, 
খাদের ধারে, কয়েক থাক গোল চালা-ঢাকা এক বসবার জায়গা । সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 
ইচছানৃসারেই এটি বানানো হয়োছল। এ বিশ্রামস্থানাঁটি তাঁর খুব ভাল লাগত; প্রায়ই 
এসে বসতেম সেখানে । তার পাশেই এক সেগো-পাম গাছ, অনেক উপ্চুতে পাতার নীচ 
থেকে ঝাঁর নামিয়ে দিয়েছে রাশি রাশি মালার মতো। এটিও তাঁর খুব "প্রিয় ছিল। 

এই পাঁরবেশে চাঁরাঁদকের 'নসর্গদশ্য কেমন লাগত রবীন্দ্রনাথের? সেকথা বলতে 
হলে শ্রীমতী মৈন্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে আবার ধার করা ছাড়া উপায় নেই। মংপ্‌তে 
রবীন্দ্রনাথকে দেখবার, তাঁর কাছাকাছি থাকবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে; আমার 
হয়নি। প্রথমবার মংপুতে পেশছে কবি বলোছিলেন-_“পথে আমার কোনো কণ্ট হয় নি। 
এমন সন্দর অরণ্যপথ। তোমাদের এই বনি 'কিম্তু অপূর্ব। লম্বা লম্বা সব গাছ সোজা 
উধ্বমুখে দাঁড়য়ে আছে, নিচে ঘন ছায়ায় কালো কালো অন্থকার-একেই তো বলে 
অরণ্য ।” 'কিংবা অন্ন্র--“সন্ধ্যেবেলা বারাল্দায় একটা চৌকিতে বসন, সামনের পাহাড়ের 
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গায়ে একটি এক ক'রে আলো জলে উঠত। এইটি গুর ভারী ভালো লাগতো দেখতে । 
অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে গেছে। একাকার হ'য়ে গেছে আকাশ আর পাহাড়। শুধু মাঝে 
মাঝে ছোট ছোট দীপবার্তকা দূর অদৃশ্য জীবনের বার্তা বহন ক'রে আনছে। বলতেন 
_আশ্চর্য লাগে ভাবতে, ওখানেও মানুষের জীবনযান্লা চলছে! এই রকম ছোট ছোট 
তাদের ঘর; কী রকম তারা মানুষ, কী রকম তাদের জীবনযান্রা, কিছুই জাননে, শুধু 
গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলো, প্রাণের আলো ।'” 

সে প্রাণের আলো আজও আছে মংপু পাহাড়ে, আশপাশের পাহাড়ে। তাদেরই 
কল্যাণকামনায় ও প্রধানত তাদেরই উদ্যোগে ১৯৫০ খীন্টাব্দে এ বাড়তে প্রাতাচ্ঠত 
হয়েছে রবীন্দ্র মেমোরিয়াল লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টার । সিংকোনা ফ্যাক্টরীর 
শ্রামকদের জন্যই এ ব্যবস্থা । পশ্চিম দকের একটি ঘরে কাজ করে এক 'একস-রে 
ইউনিট” আর একটিতে আছে এক এরিয়া লাইব্রেরী"। তাছাড়া বারাল্দায় রবান্দ্রনাথের 
প্রাতকীতির নীচে আছে এক তাম্রীলপ যাতে বাংলা, ইংরেজী ও নেপাল ভাষায় এ 
বাঁড়র সঙ্গে কবিগুরুর সম্পর্ক ও এ প্রাতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত উৎকণীর্ণ। সম্প্রাত পাশের 
মাঠের দূর প্রান্তে এক প্রেক্ষাগৃহও 'নার্মত হয়েছে। বাঁড়র পুবাঁদক্ের দুপট ঘর 
রবীন্দ্রনাথের জন্য নাদন্টি ছিল; সেখানেই তিনি থাকতেন। এ দহট কক্ষে এখনও 
তাঁর ব্যবহৃত সোফা, খাট ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ রাক্ষত আছে। সিংকোনা বাগানের 
কম্মীরা প্রত্যহ সেখানে ধূপ জেবলে দিয়ে যান, ফুল রেখে যান বিনম্রচিত্তে। 

এই ঘর দুশটতে বসে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যচর্চা করে গেছেন, শ্রমতশ মৈন্রেয়ী দেবী 
তার 'বস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর বইতে। বর্তমান প্রবন্ধের সাঁমিত পাঁরসরে আম 
এখানে মান্র একাটি কাঁবতারই উল্লেখ করতে পাঁর। সোঁট মংপু সম্বন্ধেই লেখা : 


“কুজঝাঁট জাল যেই সরে গেল মংপুর- 
নশল শৈলের গায়ে দেখা দল রংপূর। 
বহ্‌কেলে যাদুকর খেলা বহাদন তার 
আর কোনো দায় নেই লেশ নেই চিন্তার। 
দূর বংসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দূর__ 
দোঁখ লুকোচ্যার খেলে মেঘ আর রোদ্দুর । 
কত রাজা এলো গেল মোলো এঁর মধ্যে 
লড়েছিল বীর, কবি লিখোছিল পদ্যে 
কত মাথা কাটাকাঁট সভ্যে অসভ্যে 

কত মাথা ফাটাফাঁট সনাতনে নব্যে। 

ওই গাছ চিরাদন যেন শশু মস্ত 

সূর্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত। 

ওই ঢালু গিরিমালা রুক্ষ ও বন্ধ্যা 

দিন গেলে ওঁর পরে জপ করে সম্ধ্যা 
1নচে রেখা দেখা যায় ওই নদী "তস্তার-_ 
নিঠুরের স্বপ্নে ও মধ্ুরের বিস্তার। 
হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীজ্মে, . 
টানাপাখা-চলা সেই তেকালের 'বিশ্বে-_ 
রাঁব ঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর 

আজ তো বয়স তার কেবল আটাত্তর 
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সাতের পিঠের কাছে এক ফোঁটা শন্য 

শত শত বরষের ওদের তারুণ্য! 

ছোট আয়ু মানুষের তবু একি কাণ্ড 

এটুকু সীমায় গড়া মনো-ব্রহ্মান্ড-_ 

কত সুখে দুখে গাঁথা ইস্টে অনিষ্ট 

সুন্দরে কুৎীসতে 'তিন্তে ও 'মিচ্টে, 

কত গৃহ উৎসবে কত সভা সজ্জায় 

কত রসে মজ্জিত আঁস্থ ও মজ্জায় 

ভাষার নাগাল ছাড়া কত উপলাব্ধি 

ধেয়ানের মান্দরে আছে তারা স্তাব্ধি।” 

রবীন্দ্রনাথকে একবারমান্র দেখোঁছ কিন্তু তাঁর অজন্ত্র সৃন্টর সরোবরে অবগাহন 

করে জীবন যে ধন্য হয়েছে, প্রবন্ধের শুরুতে সেকথা বলবার প্রয়াস পেয়োছ। কিন্তু 
কত অক্ষম সে ভাষা । যা বলতে চেয়েছিলাম তার কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পেরোছ। 
প্রবন্ধের শেষে এসে বুঝতে পারাছ, সেই লোকোত্তর প্রাতিভা সম্বন্ধে ভাষার নাগালের 
অতীতে মনের গভীরে যা লুকিয়োছল তা 

“ভাষার নাগাল ছাড়া কত উপলাব্ধি 

ধেয়ানের মাঁন্দরে আছে তারা স্তাব্ধ।” 

রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে আমরা সবচেয়ে মূল্যবান কি জিনিস পেয়েছি, একথা 

কেউ যাঁদ আমায় জিজ্ঞেস করেন, তাহলে যে যাই বল্‌ক, আম বলব- আমাদের বোবা 
মূখে তিনি ভাষা 'দিয়েছেন। একজনমাত্র মানুষের পক্ষে একটা গোটা জাতির মুখ 
ফোটানো বড় সোজা কথা নয়। 
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উত্তরবঙ্গবাসী জনসাধারণের মনে এ ধারণা বেশ দূঢ়বদ্ধমূল যে তাঁরা সব 'দিক 
দিয়েই অবহেলিত। এর নানা কারণ আছে। পাল-সেন যূগে বরেন্দ্রভ$মর যে প্রাধান্য 
ছিল আজ অবশ্যই তা নেই। পরবতরঁ আট শ বছরের পারবর্তনের কথা মনে রেখে 
এজন্য আজ আর কোন খেদ করা যায় কিনা সন্দেহ । মুসলমান আমলেও, রাজধানী 
যখন ছিল রাজমহল বা গোঁড়ে তখনও হয়তো উত্তরবঙ্গের এত অনাদর আরম্ভ হয়নি। 
কিন্তু শাসনকেন্দ্র যখন মুর্শিদাবাদ ও পরে হুগলণীকে ছুয়ে কলকন্কতায় স্থানান্তরিত 
হল তখন থেকেই এই অবহেলার সূন্রপাত। ষোল কলা পূর্ণ হল, দেশবিভাগের 
সময় যখন 'সারা-সেতু' সমেত উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সরাসরি রেল-সংযোগ 'বাচ্ছন্ন হয়ে 
গেল। মোটামুটি এই *অবস্থাই চলেছে গত ২৫ বছর। 'বকজ্প পাঁরবহণ ব্যবস্থায় 
কোনক্রমে কাজ চলে গেছে মান্র। সম্প্রতি ফারাক্কা সেতুর উপর 'দিয়ে উত্তরবাংলার সঙ্গে 
আবার সরাসার যোগাযোগ প্রাতীন্ঠত হয়েছে। অবস্থার এখন দ্রুত উন্নাতি হওয়াই 
সম্ভব। প্রশাসনকেন্দ্র থেকে দূরের অণ্লগুল সব সময়েই যে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলিত 
হয় এমন নম; নানাবিধ বাস্তব প্রাতিবন্ধকই তার কারণ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, 
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 

গঁকন্তু প্রশাসীনক দিক নিয়ে বিদ্তিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশা নয়। শাসন- 
যন্দের মুখপান্রেরা সে বিষয়ে সঠিকভাবে বলতে পারবেন। সাহিত্যের দিকে দূস্টি 
ফিরিয়েও দেখতে পাই, বাংলা ভাষায় দক্ষিণবঙ্গ ও রাঢবঙ্গকে অবলম্বন করে যত গঙ্প, 
উপন্যাস, প্রবন্ধ, পুস্তক লেখা হয়েছে উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে তত হয়নি। কেন হয়ানি-- 
তা নিয়ে গবেষণা হতে পারে এবং হওয়াও উচিত। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে ভ্রমণ-সাহত্য 
বা স্থান-পাঁরাচীতমূলক প্রবন্ধ ও পূস্তকেরও বেশ অভাব। জলপাইগাঁড়র ষ্গ্রধচারুচন্্র 
সান্ন্যাল মহাশয়, সম্পূর্ণ ভিন্নধমর্ঁ জীবিকার মধ্যে থেকেও, তাঁর অগ্চল সম্বন্ধে যে 
উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তা সকলেরই জানা । 'কন্তু প্রয়োজনের তুলন্ময় তাঁর প্রয়াস 
যে যথেন্ট নয় সেকথা শ্রীযৃত সান্ন্যালের মতো নিরাঁভমান ও নিরলস ফল্ড-ওয়ার্কার 
অকপটে স্বীকার করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। দ্টান্তস্বরূপ বলতে পার, মালদহ 
জেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে সত্য কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলার ইসলামপ্যর এলাকা ছাড়া আর সর্ব গ্রামে গ্রামে পাল-সেন যুগের বে 
অগাঁণত পাথরের মূর্তি-ভাস্কর্য আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কত অবস্থায় আজও পড়ে 
আছে সে সম্বন্ধে আমরা এখনও প্রায় কিছুই জানি না। 

দার্জালং জেলার এক অখ্যাত স্থান মানসং সম্পর্কে লিখতে বসে ভাবাছ, সামান্য 


৯৫৬১৯ 





ীকছু সরকারা প্রকাশন ছাড়া (যেগ্ীলকে 'কছহতেই সাম্প্রীতিককালের বলা যায় 
না) এ জেলার শহর-গঞ্জ হাট-বাট-মাঠ সম্বন্ধে কতটুকু তথ্যই বা সর্বসাধারণের 
গোচরে এসেছে আজ অবাঁধ। শুধ শীতে নয়, সব খতুতেই তারা উপোক্ষত। 
টুরিস্ট আকর্ষণের জন্য প্রকাঁশত কিছ প্রচার-পাঁস্তকা জেলার সদর শহব দাঁজালং, 
মহকুমা শহর কার্সয়ং ও কালিম্পং এবং ঘুম, টাইগার হিল, সান্ডাকফু ও ফালনটের 
আঁত-সংক্ষপ্ত বর্ণনায় সীমাবন্ধ। শালগাড় মহকুমার সমতলক্ষেত্রে, দূবে নীল 
পাহাড়ের পটভূমিতে, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ছবির মতো ছোট ছোট 
গ্রামের একটির নামও আমাদের কানে আসেনি যতদন না নকশালবাঁড়, 
খাঁড়বাঁড়, ফাঁসদেওয়া খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে দেখা 'দল। 
সেসব জায়গার রাজনোতিক পাঁরচয কিছু হয়ত আমরা পেয়োছ কিন্তু 
সাম়াগ্রক পাঁরচয় পেয়েছি কিনা সন্দেহ। সমতলক্ষেন্র ছাড়া পাহাড়ী এলাকায় 
কত যে সুন্দর জায়গা এখনও 'আঁবচ্কার'-এর অপেক্ষায় রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। 
গিয়েলখোলার কিছু উত্তরে তিস্তা 'ব্রজ পার হয়ে বাঁহাতি যে রাস্তা গেছে গ্যাংটকের 
দিকে (ডানহাতি পথ গেছে কালম্পংয়ে) তাতে কয়েক মাইল গেলেই ভারত-সাঁকম 
সীমান্তে রংপোতে পেশছনো যায়। তিস্তার শাখা নদী রংপো এখানে এসে মিশেছে 
1তস্তার সঙ্গে। সংগমের কাছাকাছি উপলাকীর্ণ চড়ার চারাদক ঘরে কাকচক্ষু- 
জলের তীব্র স্রোত তরতর করে খয়ে চলেছে নূড়পাথরের উপর 'দিয়ে। কাছে, দুরে 
মাথা তুলে দাঁড়য়ে আছে অরণ্যশ্যামল সব পাহাড়। কান-জুড়ানো জলকল্লোল ছাড়া 
আর কোন শব্দ নেই চরাচরে। আঁবকৃত নিসর্গপ্রকীতর কোলে পাঁরপূর্ণ প্রশান্তির 
এমন 'নারাবাল স্থান খুজে পাওয়া কঠিন। শুনেছি, উৎসাহী বিদেশী পর্যটকদের 
কেউ কেউ উপলব্যাথতগাঁতি এসব পাহাড় নদীর তারে তাঁবু খাটিয়ে বাস করে 
যান কয়েক দিন। আমাদের দেশের এহেন মনোহর আভজ্ঞতা বিদেশে রপ্তানি হয়ে 
যায়, অথচ আমরা তার নাগাল পাই না। 


১৫২ 


অথবা ধরুন বড় ও ছোট রংগশত নর্দর 'মলনস্থলের কাছে সিংলাবাজার নামে 
ছোট গ্রামটি। আজকাল দাঁজালং শহর থেকে রোপওয়েতে চেপে অরলণলাক্রঞ্জ 
সেখানে পেশছনো যায়। শূন্যভ্রমণের সে আভিজ্ঞতা, চাঁরাঁদকের অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক 
দৃশ্য, হাটের দিনে 1সংলাবাজারে সমবেত জনতার 'বাঁচত্র পাঁরবেশ আঁত উৎকৃষ্ট 
ভ্রমণকাহনশ রচনার উপাদান। 'কল্তু আমরা, সাধারণ বাঙালী পাঠক, তার কতটুকু 
খবর রাখ? লাটপাণ্থার এই অদ্ভূত নামটা পর্যটন বিভাগেরও ক'জন শুনেছেন 
জানি না। অথচ এখানকার সমতলশাীর্ষ পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়য়ে দক্ষিণে তাকালে 
দেখা যায় অরণ্যাবৃত গিরশ্রেণ ধাপে ধাপে নেমে 'গয়ে শেষ হয়েছে সমতলভামতে। 
কুয়াশাবিহগন পাঁরচ্কার দিনে, আঁকাবাঁকা গাঁতপথে প্রবাহত সাদা ফিতের মতো 
নদশগুলিকে দেখা যায় জলপাইগাঁড় পার হয়ে রংপুর দনাজপুর জেলা অবাঁধ। 
কার্সয়ং থেকে সমতলভূমির দৃশ্যের প্রশংসায় যাঁরা পণ্চমুখ তাঁরা নিশ্চয়ই লাট- 
পাণ্তারে যানান। অথচ পর্যটকদের সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, 
জায়গাটার নামও বিশেষ কোথাও উল্লোখত দেখি না। অথবা ধরুন মিরক। সেখানে 
যাবার পথঘাট এখন হয়ত খুব উন্নত নয়। কিন্তু কষ্ট করে যিনিই এক্ঠুবার গিয়েছেন 
[তিনি নিশ্চয়ই বলবেন এমন নয়নলোভন পাহাড়ী বসাঁত দাঁজশীলং জেলায় কমই 
আছে। মংপ্‌ নামটা অবশ্য অনেকের পাঁরচিত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ বইটির কল্যাণে। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপৃত বাড়াটিকে কেন্দ্রে করে সেখানে যে সন্দর একাট 
স্মারক-প্রাতজ্ঠানের আস্তত্ব আছে সেকথা ক'জন জানেন? কালিমপ্বং পর্্তি দৌড় 
আমাদের অনেকেরই। কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে স্থলবানিজ্য বন্ধ হবার পর থেকে 
কাঁলম্পং বাজারের বর্ণাট্যতা লোপ পেয়েছে অনেকখাঁন। অথচ কয়েক মাইল উত্তরে, 
পেডং বাজারে, হাটের এদনে পাহাড়ী জনতার এখনও যে বিচিত্র সমাবেশ হয় তা 
মনে রাখবার মতো। 

আমি দাঁজশালং জেলায় যেটুকু ঘুরোছি তার 'ভীন্ততে দম্টান্তের সংখ্যা হয়তো 
আরও অনেক বাড়ানো যায় কিন্তু তার [বিশেষ প্রয়োজন দোঁখ না। যে ক'টর উল্লেখ 
করেছি তা থেকেই সম্ভবত বোঝানো গেছে, পাঁরাচত শহরগুলির বাইরে যথেষ্ট 
স্থান আছে দাঁজালং জেলায়, যেগুলি সাধারণের গোচরে আসা ডীঁচত। 

এমনই এক জায়গা মানসং যার সম্বন্ধে আজ লিখতে বসোছি। সেখানে একাঁদন 
থাকব এই প্রোগ্রাম করে গিয়ে যে পুরো পাঁচাদন ছিলাম সে কথাটাই সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। ক্যামেরার ঝোলা কাঁধে ফেলে যখন বাইরে দূরে 
কোথাও বেরিয়ে পাঁড় তখন পথপঞ্জী এমন আঁটোসাঁটো করে ছকা থাকে যে তার 
বড় একটা নড়চড় হয় না। দ্রম্টব্য স্থান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবরাখবর আগে থেকে 
সংগ্রহ করে রওনা হলে, সময়-তালিকার ব্যাতিক্রম করার দরকারও হয় না *অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে। কিন্তু লোকমুখে শোনা, চিঠিপত্রে জানা বা বই থেকে পড়া সেসুব আগাম 
সংবাদ "বলকুল বরবাদ .হয়ে যায় কখনো কখনো-যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে 
মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোয়, রাজপূতানার জয়শলমনটে, মহারাস্ট্রেরে অজল্তা-ইলোরায়, 
মহীশরের হালেবিড়-বেলুড়ে অথবা দিংহলের অনুরাধাপ্দরে। বিশ্ববিখ্যাত এসব 
জায়গায় আতার্ত যার্াবরতির নিশ্চয়ই মানে হয়। তাই বলে মানস? নামও তো 
কেউ শোনোন সেখানকার! সাধারণের কাছে মানসং যে অজ্ঞাত তা ভ্জনেও বলাছ, 
সেখানে একাঁদনের জায়গায় পাঁচদিন থেকে বিশ্ববান্দত ওই সব স্থানের সঙ্গে তাকে 
আমি একাসনে বাঁসয়েছি। যে যাই বলুক, আম তার জন্য বিন্দুমাত্র অনৃতগ্ত নই। 

কালিম্পং থেকে উত্তরমুখী যে পিচের সড়ক আলগাড়া হয়ে পেডং গিয়েছে 
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তার নবম মাইল-পোস্টের কাছ থেকে ছোট এক রাস্তা বার হয়েছে বাঁ দিকে। সে 
পথ পেডং রোডের মতো প্রাচীনও নয় প্রশস্তও নয়; তাতে জাঁপ বা ল্যাণ্ড-রোভার 
ছ'মাইল দূরের মানসং অবধি যেতে পারে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম 
সিংকোনা-বাগান অবাঁস্থত। সংগৃহীত িংকোনার ছাল এ-পথেই কালিম্পং হয়ে 
মংপ্তে যায় সেখানকার কাবখানায়। বাগানের শ্রমকদের বসাতি আর দু'চারজন 
আঁফসারের কোয়ার্টার ছাড়া গ্রাম বলতে তেমন কিছ; নেই মানসং-এ। বাজারহাট 
নেই; ম্াাদখানা দোকানেও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় না। বাগানের 
গাঁড় করে নানাবধ রসদ সেজন্য আনতে হয় পনেরো মাইল দূরের কালিম্পং থেকে! 
তদুপাঁর বিদুৎ নেই বলে (আমার পরিদর্শনের সময়ে অন্তত ছল না), বিজলী 
বাতি নেই, পাখা নেই, শফ্রজ' নেই। কিন্তু আছে যা তা এক ঘন অরণ্যে ঢাকা 
পাহাড়ের সামনে অনেকখানি সমতল খোলা জায়গার উপর এক অপরূপ ডাক- 
বাংলো। কাঠের বাঁড়; দুপ্রস্থ শোবাব ঘর ও বাথরুম ছাড়া ডাইনিং রূম আব 
সামনে এক প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা । রাল্না-ভাঁড়ীরের পিছনে মালী ও চোঁকদারদের 
দুপতনটি কুটির। এছাড়া জনবসতি নেই প্রায় আধ মাইলেব মধ্যে। সামনের বাগানের 
প্রান্তে পাহাড়ের ঢাল সোজা নেমে গেছে প্রায় তিন হাজার ফুট নীচে তিস্তা 
নদীর স্রোতঃপথ অবাধ। বহু আভিজ্ঞ ভূপর্যটকও নাকি স্বীকার করেন, এখান 
থেকে সার্পলগতি তিস্তার মনোরম দৃশ্যপটের মতো নয়নাবমোহন দৃশ্য অনান্র বিরল। 
ডান দিকে 'সাকম এলাকার মধ্য 'দয়ে প্রবাহত হয়ে এসে রংপো নদীর সংগমের 
পর তিস্তা পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় প্রবেশ করেছে। সামনে ছবির মতো প্রসারিত 
নদ-পর্বত-অরণ্য-আকাশের এই অনুপম দৃশ্যে গা ড্াাবয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে 
বসে থাকা যায়। ডাকবাংলোব 'পিছনেব পাহাড়ের আড়াল, থেকে পার্ণমার চাদ 
উঠে এসে যখন কোমল, শুভ্র মাধুরী ছড়িয়ে দেয় তিস্তার উপর, তখনকার সে 
দৃশ্য ভোলবার নয়। দিনের বেলায় এত উচ্চ থেকে জলকল্লোল শোনা যায় না। 
1কল্তু রাতের প্রগাঢ় নীরবতা ভেদ করে আত দূরাগত যে ধ্বৰনিটুকু ভেসে মাসে তারই 
বা তুলনা কোথায়! এই অমৃতধ্বনি শুনতে, পারপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে ৪ই রুপোলণী 
ফিতের দিকে তাকিয়ে ঠায় বসে থাকতে আমার একদিনের জায়গায় পাঁচাদন লেগোছিল॥ 
আবার বাল, আম সেজন্য একটুও অনুতগ্ত নই। 

মানসং একেবারে 'সাঁকম-সীমান্তে অবাস্থত বলে কাণ্চনজঙ্ঘা পর্বতমালার সব 
কট তুষারাবৃত শৃঙ্গ শোবার ঘরের জানালা থেকেই দেখা যায়। দাঁজালং শহর 
থেকে মূল কাণ্চনজগ্ঘা শিখরাঁট কিছ বড় দেখালেও, সব কট শৃঙ্গ যে চোখে পড়ে 
না সেকথা হয়ত সুবাদত নয়। দার্জীলং ও গ্যাংটকের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় 
অবস্থাতধ দরুণ পাঁরিচ্কার রাত্রে এই দুই শহরেরই আলো দেখা যায় মানসং থেকে। 
সে আর এক আঁবস্মরণীয় আভজ্ঞতা। 

ভ্রমণের সময় যাঁরা সাবধানে লোকসংসর্গ পারহার করে চলেন না (আঁভজীতন্মন্য 
অনেকেই করেন দেখোঁছ), তাঁরা কিছু মনের খোরাক পেতে পারেন 'সিংকোনা-বাগানের 
কুল-কামিনদের সঙ্গে দু'্দন্ড কাটিয়ে। শীতের দেশ, জল গরম করবার 'গেইজার” 
নেই হতভাগাদের। অতএব খুবই ডার্ট তাতে সন্দেহ কি! তবে দেহ ও বেশবাস 
টিপটপ না হলেও মন বড় পাঁরম্কার। মহানগরের কেরানীপাড়ায় যে খুপারতে 
উদয়াস্ত কলম পিষে জাবকানর্বাহ কার তার চারপাশের পাঁরবেশে অথবা উচ্চ 
কোঁটর আভিজাত সমাজে কতকাল-_হায় কতকাল- এহেন নির্মল মনের দেখা পাইনি! 
সিংকোনা-বাগানের মেয়েপুরষ অমার্জত নিশ্চয়ই, নিরক্ষর অবশ্যই, জুনগ্রসর নিঃসন্দেহে । 
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তদুপাঁর এতদূর আঁশক্ষিত যে কর্গট মুখোশের আড়ালে ক্বার্থাসাদ্ধর নিপূণ চালগুলো 
ঠিকভাবে চালতে হয় এখনো তা শেখোন। উপকারীর খণ যে বেইমান 'দয়ে শ্রেধ 
করতে হয় তাও জানে না। ্ভ্যতার ক্ষতস্বরূপ এক মহানগর থেকে পালিয়ে এই 
ঘোরতর পশ্চাৎপদ সমাজে আমি একাদনের জায়গায় পঁচিদিন কাটিয়োছিলাম। আবার 
বাল, সেজন্য আমার বল্দুমান্র খেদ নেই। 

মানসং-এর আর এক আকর্ষণ জলসা ডাকবাংলোর (ডাকবাংলো এই নামেই 
পঁরাচত) কাছাকাছি রমণীয় কয়েকটি বনপথ। 'সাঁকমের খুব কাছাকাছি হওয়ায় 
অরণ্যপ্রকৃতি একই রকম শ্যামল-নরজন, একই রকম ভয়াল-গম্ভীর। বহু সময় আমার 
কেটেছে আলো-ছায়ার আলপনা আঁকা এসব অরণ্যপথে। নিজেকে খুজে পাবার এমন 
পাঁরবেশ আর হয় না। 

কিন্তু জনাঁবরল এই পাহাড়ী পল্লীর কোন কৌলীন্য নেই, স্ট্যাটাস' নেই। 
সুইটংজারল্যান্ড বা জাপান পাঁরভ্রমণের পর, নিদেনপক্ষে শ্রীনগর, সিমলা, মুসৌরা 
বা ডীট ঘুরে এসে, ড্রায়ংরুূমের জমায়েতে যে আত্মগরিমা লাভ করা যায়, পচা 
পশ্চিমবঙ্গের অখ্যাত এই গরিনীড় তা কখনই 'দিতে পারবে না। তবুও সবাইকে 
আমন্ণ জানাই অন্তত একবার মানসং-এ আসবার । 
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“দেবী চৌধুরানী' যে এতিহাসি উপন্যাস নয়, বাঁণ্কমচণ্দ্র নিজেই সেকথা 
বলেছেন। ১৮৯৯ খ্ীল্টাব্দে প্রকাশিত, বইখানির ষষ্ঠ সংস্করণের শবজ্ঞাপনে" তাঁর 
ীন্ত--“দেবী চৌধুরানী গ্রন্থের সঙ্গে এতিহাসিক দেবী চোধুরানীর সম্বন্ধ বড় 
অল্প। দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, গুভ্ল্যাভ সাহেব, লেফটেনান্ট ব্রেনান্‌ 
এই নামগুলি এীতহাসক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়টা 
কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনগ্রহপূর্বক আনল্দমঠকে 
বা দেবী চৌধুরানীকে 'এীতহাসক উপন্যাস, বিবেচনা না কাঁরলে বড় বাধিত 
হইব ।" 

আচার্য যদুনাথ সরকার কিন্তু অন্যত্র এ গ্রন্থের 'আঁতহাসিক ভূমিকায় 
বলেছেন--“হেস্টংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দশ্য যের্প ছিল, 
বাঁওঙ্কম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা কাঁরয়াছেন।.. মনে রাখতে হইবে ষে, 
“দেবী চৌধুরান'র জন্য কাল ও স্থান এ দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগণী 
কারয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি 
ও শূঙ্খলিত শাসনপদ্ধাতি অস্ত গিয়াছে অথচ নবীন ব্রাটশ শাসন দেশে স্থাপিত 
হয় নাই-এই দুই মহাযুগের সন্ধিস্থল; রাজনোৌতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ 
সহায়ক । আর স্থান, সীমান্ত প্রদেশ: “আনন্দমঠে বন্য ঝাড়খন্ডের প্রবেশদ্বার 
বীরভূম জেলা, “সীতারামে” সমুদ্রের প্রায় ধারে কোণঠেসা ভূষণা পরগণা, আর 
“দেবী চৌধূরানী'তে রঙ্গখপুর জেলা ।” 

“দেবী চোধুরান?'র নায়িকা স্বামীপরিত্যন্তা প্রফুজলকে বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাচক্রে ডাকাত- 
দলের নেত্র$তে পাঁরণত করে আবার তাঁকে শান্ত গাহ্স্থাজীবনে ফিরিয়ে নিয়ে 
গিয়েছেন। এই মূল কাহিনৰ, সে সময়কার রংপুর জেলার উত্তর অংশের পটভূমিতে 
রচিত। সময়, ঘোটামুটিভারে, ১৭৮০ থেকে ১৭৯০ খ:নম্টাব্দ-_1ছয়াত্তরে মন্বন্তরে'র 
(১৭৭০) অব্যবাহত পরে। আজকের জলপাইগ্াড় জেলার পত্তন হয় ১৮৬৯ 
খ্ীম্টাব্দে। তার আগে এ জেলার প্রায় সবটাই ছিল রংপুর জেলার অধাঁন। রংপুর 
জেলা গেজেটিয়ার (১৯১১) থেকে দেখছি, সে জেলার উত্তর সীমান্ত তখন নেপাল, 
ভুটান ও কোচাবহার রাজ্যকে স্পর্শ করত। ডাকাতদলের অন্যতম প্রধান ঘাট 
বৈকুণ্ঠপুরের বিশাল ও গভপর জঙ্গল এখন জলপাইগ্ঁড় জেলার মধ্যে হলেও তখন 
ছিল রংপুর জেলায়। এীতহাসিক উপন্যাস বলে স্বাকার না করলেও, বাঁঙ্কমচন্দ্ 
এ গ্রন্থে স্থান কাল পান্র সম্বন্ধে ি বলেছেন তা আর একবার ভাল করে দেখা যাক। 


১৫৬৬ 


বইটির 'বাভল্ন অংশে তাঁর ডীন্ত-_“বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ গ্রামে প্রফুজ্লের *বশরবাড়ু; 
প্রফুল্লের 'পিন্রালয় হইতে ছয় ক্লোশ। [ভূতনাথ নামাঁট কাল্পনিক মনে হয় ]। তখন 
দেশ অরাজক, মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজত্ব ভাল করিয়া হয় নাই-_ 
হইতেছে মান্। তাতে আবার বছর কতক হইল ছয়ান্তরের মন্বন্তরে দেশ ছারখার 
কারয়া 'গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা। (অত্যাচারী ইজারাদার দেবী 
সিংহের ভয়াবহ নির্যাতনের কাহনী সুবিদিত1...গুডল্যাড সাহেব রঞগ্গপুরের প্রথম 
কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। 'তনি দলে দলে 'সপাহ"ণ ডাকাত ধাঁরতে 
পাঠাইতে লাগলেন। িল্তু সিপাহীরা কিছুই কারতে পারল না।” অনান্র--“ভবানণ 
পাঠক 'বখ্যাত দসন্য। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান।” আর এক জায়গায় দেবী 
চৌধুরানীকে দরবার (অকাতরে দানধ্যান) করবার অনুরোধ করে ভবানী পাঠক 
বলছেন-“ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত 
[সপাহশী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। 
বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে হইবে প্রচার করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহী যাইতে সাহস 
কাঁরবে না-করিলে মারা পাঁড়বে।” এ পৃক্তকের এীতহাসিক ও ভেগোলক 'ভান্ত 
সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আর বিশেষ কিছু বলেনান। 

এবার সরকারী কাগজপত্রে উল্লেখিত হীঁতহাস ও ভূগোল প্রসঙ্গে আসা যাক। 
১৯১১ খীল্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ জে. এ. ভাস রচিত রংপুর জেলা গেজোটয়ারের 
সংশিলম্ট অংশের বাংলা তজর্মা এই রকম£ “১৭৭২ খ্শম্টাব্দে দলীছুট দেশী সৈন্য 
ও 'ছয়াত্তরের মন্বল্তরে সর্বস্বান্ত কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে ডাকাতের দল-_কোন কোন 
ক্ষেত্রে সংখ্যায় তারা পণ্চাশ হাজারের মতোও হত- গ্রামের পর গ্রাম লুট করাছল বা 
আগুন ধাঁরয়ে দিচ্ছিল" রংপুর ও দিনাজপুরের দাক্ষণে ও বগুড়া জেলার পশ্চিমে 
গঙ্গাভিমুখী অণুলে, শাসনকেন্দ্র থেকে বহনদূরে তাদের দৌরাতম্য ছিল সর্বাধিক। 
১৭৮৭ খ্যীম্টাব্দে, এই এলাকার বিখ্যাত দস্যদলপাঁতি ভবানী পাঠককে দমন করবার 
জন্য লেফটেনান্ট বেনানকে নিয়োগ করা হয়। তিনি ডাকাতদলের সম্ধানে একজন 
দেশী আফসীারের অধীনে চাব্বশ জন পাই পাঠান। তারা ভবানী পাঠক ও তার 
যাটজন নৌকারোহী সঞ্জীঁকে অতাঁকতে আক্রমণ করে। যুদ্ধে দলনেতা ও তার 
[তিনজন অনুচর নিহত ও আটজন আহত হয় আর বন্দ হয় বিয়াজ্লশজন। পাঠক 
ছিল বাজপুরের অধিবাসী । গঙ্গার দক্ষিণবতর্ঁ অণ্চল থেকে মজনু শা নামে যে 
আর এক কুখ্যাত দসন্য প্রাতি বছরই উত্তরের এই অগ্চলে আভযান করত, তার স্গে 
ভবানী পাঠকের যোগাযোগ 'ছিল। লেফটেনান্টের রিপোর্টে দেবী চৌধ্রানী নামে 
আর একজন স্ত্রী-ডাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়; সে ভবানী পাঠকের দলে ছিল! 
সে বজরায় বাস করত। তার অধীনে বহসংখ্যক সশস্ঘ বরকন্দাজ ছিল যাদের সাহায্যে 
সে নিজেই ডাকাত করত আবার পাঠকের লুটের অংশও পেত। চৌধুরান্ী উপাধি 
থেকে মনে হয় সে হয়তো ছোটখাট এক জমিদার ছিল। কিন্তু ধরা পড়ব ভয়ে তাকে 
সর্ধদা নৌকায় বাস করতে হত।...১৭৮৯ খ্্ীষ্টাব্দের এক রিপোর্টে দেখা যায় 
জেলার (রংপুর জেলার) উত্তর প্রান্তে, পাহাড়ের পাদদেশে, বৈবুণ্ঠপুরের জঙ্গজ্ে 
এক বিরাট ডাকাতের দল আস্তানা গেড়ে সেখান থেকে নানা দিকে আভযান চালাতে 
থাকে। লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন এই ঘন অরণ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ বনপথ 'দয়েই প্রবেশ করা 
যেত, যার হদিস কেবল ডাকাতরাই জানত। কালেন্উয় দু'শ বরকল্দাজ সংগ্রহ কয়ে 
জঙ্গলের প্রবেশপথগূলি প্রথমে বন্ধ করলেন। এখানে-সেখানে হাতাহাতি লড়াই কিছ 
হল কিন্তু কয়েক ম্্রস গত হলেও জয়-পরাজয়ের কোন নিশ্চিত মীমাংসা হল না। তখন 


৯১৫৭: 





রসদ বন্ধ করে লুটেরাদের অনাহাবে মারবার ব্যবস্থা করা হল। কিছু ডাকাত নেপাল 
ও ভুটানে পালিয়ে গেল কিন্তু তাদের দলপাঁত ও প্রধান কয়েকজন সাগরেদ ধরা 
পড়ল। বারো মাসের মধ্যে জেলার এই অণুলে ও অন্যান্য এলাকায় ৫৪৯ জন দস্যকে 
গ্রেপ্তার করে কালেক্টর তাদের রাজদ্বারে হাঁজর করলেন।” 

এই বিবরণে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী ও তাঁদের সহযোগণীদের স্পম্টভাবেই 
ডাকাত, দসন্য, লুটেরা প্রভাতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। নিছক ধনলাভের 
আশাতেই যে তাঁরা দলবদ্ধভাবে দুর্বলের উপর অত্যাচার করতেন সেকথা বলতেও 
কোন কার্পণ্য করা হয়নি। অন্যাদকে বাঁঞ্কমচন্দ্র কন্তু ভবানী পাঠক ও দেবী 
চৌধুরানীকে রবিন হুডের থেকেও মহত্তর চাঁরন্র হিসেবে 'চান্রত করেছেন। “তাঁর 
উপন্যাসের এক জায়গায় দেবী রানীর দরবারের বর্ণনা আছে। দরবার বলতে, ধনী 
বা অত্যাচারীদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত ধনসম্পান্ত অকাতরে দারদ্রদের মধ্যে বিতরণ। 
দেবী চৌধুরানী মাঝে মাঝেই এরকম দরবার করতেন। আর, ভবানী পাঠকের খজু 
চাররাঁটকে তিনি “দুষ্টের দমন ও 1শম্টের পালন" এই নীতির উপর আঁবিচল রেখেছেন। 
ইংরেজ শাসন প্রাতষ্ঠিত হবার পর, আইনশৃঙ্খলা যখন মোটামুটি ফিরে এল তখন 
ভবানী পাক বুঝলেন দস্যবাত্ত এবার তাঁকে ছাড়তে হবে কেননা দুষ্টের দমন 
ও শিম্টের গালনের জন্য এবার পৃথক এক শান্ত আবর্ভূত হয়েছে। গ্রল্ধের 
উপসংহারে বাঁঙ্কমচন্দ্র সেজন্য 'লিখেছেন--“ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ কাঁরল। 
...সৃতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই কারিতে লাগিল। 
ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল। তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, “আমার 
প্রায়শ্চন্তের প্রয়োজন'। এই ভাঁবয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল 
ডাকাইীতি একরার কাঁরলেন, দণ্ডের প্রার্থনা কারলেন। ইংরেজ হুকুম 'দিল, 
“যাবজ্জীবন দ্বীপাল্তরে বাস।” ভবানন পাঠক প্রফ:জ্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।” 

ওপন্যাসিক প্রয়োজনে বাঁঙ্কমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকা হয়তো বা কিছুটা রোমাপ্টিক। 


৯৬৮ 


তান নিজেও তাঁদের হুবহ? এীতহাসিক ব্যান্ত বলে দাবি করেনান। অন্যাদকে, 
সরকারণী বর্ণনায়, তাঁরা যে সাধারণ লুটেরা বা ঠ্যাঙাড়ে হিসাবে 'চান্রত হয়েছেন 
তাতেও আঁতরঞ্জনের ছাপ স্পম্ট। এই পরস্পরাবরোধ বিবরণের বিচার করতে বসলে, 
ভারত-ইীতহাসের আর এক বহ্বতার্কত চারন্র, শিবাজীর কথ ও রবীন্দ্রনাথের 
শশবাজি-উৎসব' নামের বিখ্যাত কাঁবতাঁটির নশচের পধান্তগুীল সহজেই মনে পড়ে। 
“সোঁদন এ বগ্গপ্রান্তে পণ্যাবপণনর 
একধারে 
নিঃশব্দচরণ 
আনিল বাঁণকৃলক্ষমী সুরঙ্গ পথের 
অন্ধকারে 
রাজাসংহাসন। 
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে 
আঁভীঁষন্ত কারি 
নিল চুপে চুপে; 
বাঁণকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে 
শর্বরী 


রাজদণ্ডরূপে ॥ 
সোঁদন কোথায় তুমি হে ভাবুক, 
হে বীর মারা, 
কোথা তব নাম। 
গৈরিক* পতাকা তব কোথায় ধুলায় 
হল মাটি 
তুচ্ছ পাঁরণাম। 
বিদেশর ইতিবৃত্ত দস্য বলি করে 
পাঁরহাস 


অন্রহাস্য রবে 
তব পুণ্য চেম্টা যত তস্করের নিম্ষল 
প্রয়াস, 
এই জানে সবে॥ 
আঁয় হাতবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো 
মুখর ভাষণ 
ওগো মিথ্যাময়৭, 
তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ 
িলখন 
হবে আজ জয়ী। 
যাহা মারবার নহে তাহারে কেমনে 
চাপা দিবে 
তব ব্যঙ্গ বাণাঁ। 
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা 
1দবে না 'ন্রাদবে 
নিশ্চয় সে জানি ॥” 
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মথ্যাময়ী ইতিবৃত্তকথার মুখর ভাষণ যখন স্তব্ধ করা যায় না তখন সবর্পই 
জনমানসে এক বির্প প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বলহীন অসহায়ের প্রাতশোধস্পৃহা 
চাঁরতার্থ করবার সেইটাই একমান্র পথ। ব্যঙ্গবাণী ও অগ্রহাসিতে যেসব মহন"য় 
চরিত্রকে হনন করবার চক্রান্ত করা হয়ে থাকে, জনসাধারণ তাদের মহত্বের উচচাসনে 
বসিয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে পূজা করে। সাধারণ চোর বা 'পাহাড়ী ইণদুর' ইত্যাদি 
বিশেষণে ভূষিত শিবাজ আজ মারাঠি-জগতে প্রায় দেবত্বের পায়ে উন্নীত। 
জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের স্মঁতর উদ্দেশে আজও সেখানে পাঞ্জাবের গ্রাম- 
গ্রামান্তরের সাধারণ মানুষ ফুল দিয়ে যায়, কখনো বা কয়েকটি সন্ধ্যাদীপ। লোক- 
হিতৈষী ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাননর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিদেশীর ইতিবৃত্ত 
তাঁদের দস্যু বলে চিহৃত করবার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। লোককক্পনায় তাঁরা যে 
এখন দেবত্বের পর্যায়ে উন্নগত সম্প্রাত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। 

শালগুঁড় (বা নিউ জলপাইগুঁড়) থেকে যে পিচের সড়ক গেছে জলপাইগুঁড়র 
দিকে, তাতে ন'দশ মাইল গিয়ে বাঁহাতি এক কাঁচা রাস্তায় কিছদুর গেলে সন্ন্যাসীর 
হাট নামে এক: জায়গায় পেশছনো যায়। জলপাইগাঁড় জেলার রাজগঞ্জ থানার শিকার- 
পুর মোজায় অবাস্থত এ গ্রামে বুধ ও শনিবার যে বিরাট হাট বসে তাতে গরুবাছুর, 
ছাগল, ম.রাঁগ ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিপণ্যও বক্ষ হয়ে থাকে। কাছেই শিকার- 
পুর টি এস্টেটের বিস্তৃত চা-বাগান। সমস্ত এলাকাটাই আগে অব্যবাহত উত্তরের 
বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের শামিল ছিল। আনূমানিক সত্তব-আশ বছর পর্বে সে জঙ্গল 
হাসল করে চা-বাগিচার পশ্ুন হয়। সন্ন্যাসীর হাট নামের একটু তাৎপর্য আছে। 
হাটের সীমানার বাইরে, এক ইউক্যালপূটাস কুজ্জের মধ্যে, নেপালী 
প্যাগোডা গড়নের টিনের চালায্ন্ত এক কাঠের মান্দর আছে, যার 
বিগ্রহ, বিস্ময়করভাবে, ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধূবানীর দ্যাট পূর্ণাবয়ব 
কাঠের মূর্ত। ভবানী পাঠকের 'সন্যাসীবাবা বা 'সন্্যাসী ঠাকুর নাম এ অণুলে 
বহীদন প্রচলিত। সে নাম থেকেই গ্রামের নামের উৎপাত্ত। বিদেশশর ইতিবৃত্তে দস্দ্য 
বলে বর্ণিত এই পরহিতব্রতী সাধক-সাধকা এখানে দেবত্বের পূর্ণ মর্যাদার প্রাতিম্ঠিত। 

ভবানী পাঠক বা দেবী চৌধুরানী ঠিক এই জায়গাতেই কখনো বাস করেছিলেন 
এমন নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। ভবানী পাঠক যে ক্রমাগত স্থান পাঁরুবর্তন 
করতে বাধ্য হয়েছেন আর দেবী চোধুরানী যে সাধারণত বজ্রায় বাস করতেন 
সেকথা এীতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু আজকের সন্যাসীর হাট ও তার দক্ষিণের 
বিস্তৃত এলাকা যে দু'শ বছর আগে বৈকুষ্ঠপুরের বিশাল অরণ্যের অন্তর্গত ছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। সে জঙ্গলের 'বাঁভন্ন ঘাঁটির মধ্যে একাঁটি এখানে থেকেও থাকতে 
পারে। সম্ব্যাসীবাবার মান্দিরের (মান্দরাট এই নামেই সাধারণের কাছে পাঁরাচিত) 
প্রাঙ্গণে 1ছিন-চারাঁট বেশ বড় বড় পাথরের টুকরো দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি কখনো 
কোন ইমারণ্ডের অংশ ছিল বলে মনে হয় না। অতএব আগে এখানে কোন মান্দর 
ছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে, শিকারপুর 'টি এস্টেট 
পত্তনের সময় প্রথম ম্যানেজার “হ্যাঁচং সাহেব" গরুর গাঁড় করেই যাতায়াত করতেন। 
একবার নাকি বিরাট দুই বাঘ পিছন ও সামনে থেকে তাঁর গাড়ি ঘেরাও করে এই 
মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়। বাঘছালপরা ভবানী পাঠকের মূর্তিটি 
মহাদেবের মূর্তর আদলে কঁ্পিত ও উচ্চতায় প্রায় সাড়ে-পাঁচ ফুট। দেবী চৌধুরানশরাটি 
প্রায় সাড়ে-তিন ফুট উপ্চু। দুপটই বেশ উগ্র রঙে রাঁঞ্জত। এছাড়া প্রমাণ 
দু'জন সশস্ত্র পাইক, সন্ন্যাসসবেশী একজন অনুচর, ভবানী পাঠকের উপাঁবন্ট গুরু- 
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দেব, দেবী রানীর দুই সখা ও একটি বাঘেঘ্স মূর্তও আছে। সব কটই কাঠের তৈরণ 
ও রং-করা। কারিগার খুবই 'নিরেস। উত্তরবঙ্গের এ অগ্ুলে যে হাওড়া-হৃগলই 
জেলার মতো ভাল কাঠের কারিগর দুল'ভ এ মৃর্তিগুলিই তার প্রমাণ। 

কল্তু শুধ্মাত্র কারগাঁরর বিচারে এ বিগ্রহগ্লর মূল্য নিরূপণ করা যায় 
না। এদের মর্যাদা নির্ণয় করা উচিত জনমানসের প্রকাশের মাপকাঠিতে। ভারতে 
'ব্রটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম যুগে, গরীব ও অত্যাচারতের বন্ধু এই সন্ন্যাসী 
ও সন্ন্যাসিনণ প্রবলতর বিদেশী শান্তর বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে নিহত হন। তাঁদের গুণগ্রাহণ 
দেশবাসী সে হত্যাকাণ্ডের কোন প্রাতাবধান করতে পারোন বলেই আজ তাঁদের 
দেবতার আসনে বাঁসয়ে পূজা করছে । এরকম আশ্চর্য মাঁন্দর, এরকম আঁভনব বিগ্রহ 
পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ । 


দেখা হয় নাই--১১ ১৬১ 





সমবেত কণ্ঠে “বাবা তারকনাথে-র চরণে-এ সেবা লাগে; মহাদে-ব" ধ্বাঁন 
তুলে এইমাত্র একদল গাজন-সন্যাসী আমার বাঁড়র সামনেব পথটুকু আতক্রম করে 
গেলেন। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে আমাব বাস সেখান থেকে তাবকেশ্বরের দূরত্ব 
চগ্লিশ মাইলের কম নয়। সমস্ত চৈত্র মাসটা কঠিন আচাব নিয়ম পালন করে এই 
সন্নাসীদের আঁধকাংশই প্রথমে যাবেন বৈদ্যবাটির নিমাইতীর্থ ঘাটে। সেখান থেকে 
বাঁকে করে গঙ্গতজল নিষে পাষে হেটে যাবেন প্রায় চাঁব্বশ মাইল দূরে তারকনাথের 
মান্দরে 'বাবা'র মাথায় ঢালতে। পদযান্রীরা শুধু পুরুষই নন, বাঁলকা, যুবতা, 
প্রোঢ়ারাও থাকেন তবে তাঁরা সংখ্যায় কম। আঁধকাংশ পণ্যা্থাই একদিনে এ দূরত্ব 
আঁতক্রমু করতে পারেন না। পথপ্রান্তের ধর্মশালায় তাঁদেব বারন্রবাস করতে হয। কিছ? 
দূর দূর অন্তর যেসব বিশ্রামস্থান আছে সেখানে যান্রাবরিতি করতে হয সকলকেই। 
শ্রান্ত অপনোদনের জন্য সেখানে পানীষের ব্যবস্থা থাকে । আর থাকে ক্লান্ত পা 
দুশটকে চাঙ্গা করবার জন্য উষ্ণ জলের গামলা। তাতে এক-একবাব পা ড্‌বিয়ে 
কিছুক্ষণ বসে থাকলে আবার কয়েক মাইল হাঁটা যায়। এসব পারিশ্রান্তত স্লী-পুরুষ 
অবশেষে যখন তারকে*বরে এসে পেশছন তখন এক উদ্বেল তীর্থকামী জনতা 
গ্রাস করে তাঁদের। চৈন্রশেষের প্রচণ্ড গরমে, সেই চাপাচাঁপ ভ৭ড়ে, প্রাণপণ চেষ্টায় 
গঞ্গাজলের কলসা সামলে, তারা যখন 'বাবা'র মাঁল্দরে ঢুকতে পান ততক্ষণ অবাঁধ 
কোন দৈবশান্ত যে তাঁদের সচল রাখে তা আমার ধারণার বাইরে। অনেকে অন্ভ্ান 
হয়ে যান। কিন্তু অধিকাংশই উচ্চনিনাদে তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে পারেন শেষ 
অবধি। দূর অতশতে তারকেশবর শিব-মন্দির প্রাতষ্ঞার কাল থেকেই, এপ্রথা চলে 
আসছে। 

শুধু ।ষে গাজন-সন্ন্যাসীরাই তারকে*্বরে আসেন তা নয়। মনস্কামনা পর্ণ 
হবার আশীয়ু, আগের বছরের আঁভলাষ পূর্ণ হবার আনন্দে, হাজার হাজার সাধারণ 
নরনারীও একই কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেন। কলকাতা অঞ্চলের মত অজ্প দূরত্বের 
স্থান থেকেও তাঁরা যেমন আসেন, তেমান আসেন নদীয়া, মবা্শদাবাদ, বারত্ম, 
বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মোদনীপুর প্রভৃতি অক্পাক্তর দূরের জেলাগুি 
থেকেও। ধর্ময় উন্মাদনা মানুষকে যে কতদূর আত্মবিস্মাত ও কম্টসাহফ্‌ করতে 
পারে, তারকেশ্বরের গাজন বা শিবরান্র উৎসবে সমবেত জনতার আচরণ দেখলে তা 
কিছুটা বোঝা ষায়। এর মূলে আছে বাবা তারকনাথের অসাম মাহাত্ম্য। বস্তুত, 
পদ্মার দাঁক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের যে অংশ, সেখানে শৈবতীর্ঘের তালিকায় তারকেশ্বরের 


উ৬ৎ 


শাম সর্বাগ্রে। চব্বিশ-পরগণা জেলার মাল্দরবাজারের কেশবে*বর, কলকাতা- 
কালীঘাটের নকুলেশবর, নদীয়া জেলার 'শিবানবাসের বুড়ো শিব, মর্শদাবাদ জেলার 
বড়নগরের ভবানীষ্যর, বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর, বর্ধমান জেলার জামালপুরের 
বুড়োরাজ অথবা কুড়মুনের ঈশানেশবর, বাঁকুড়া জেলার এন্ডে*বর, হাওড়া জেলার 
বালশর কল্যাণে*বর এবং মোদননপুর জেলার এগরার হট্রনাগর প্রভাত দিব অজ্পাধিক 
বিখ্যাত। কিন্তু তারকনাথের খ্যাতি-প্রাতপা্তর সঙ্গে তাঁদের কারও তুলনাই হয় না। 

দাক্ষণবঙ্গে আণ্লিকভাবে প্রাসদ্ধ আরও অজন্ শিবের পূর্ণ তালকা তো 
দূরের কথা, আংশিক তালিকা পেশ করাও আমার আঁভপ্রায় নয়। তবে এ দেবতাঁটির 
অজন্রতার কথা বিবেচনা করে অনায়াসেই বলা যায়, গ্রাম-বাংলায় শিবই সবচেয়ে 
জনাপ্রয় দেবতা । তাঁর মান্দরের সংখ্যাও সর্বাধিক। শুধু দাক্ষণবঙ্গেই নয়, উত্তরবঙ্গেও। 
উত্তরবঙ্গের প্রাসদ্ধতম দুই শিবঠাকুর হলেন কোচবিহার জেলার বাণে*শবর ও 
জলপাইগুড়ি জেলার জল্পে*বর। সেখানেও গ্রামগ্রামান্তরে অল্পখ্যাত আরও অনেক 
গার রা সরা 
দু'জন, আজ শুধু তাঁদের একজনেরই বিবরণ দেব। 

কোচবিহার শহরের ছ'সাত মাইল উপ্রে রা ভা 
অবাঁস্থত। বের নাম থেকেই গ্রামের নাম। বাণেশবর ও কোচাঁবহার শহর রেলপথ 
ও পিচের রাস্তা দ্বারা সরাসার সংযুস্ত। পশ্চমমুখী মান্দর-ভিতর ও বাইরে 
চতুচ্কোণ। বাইরের মাপ, প্রাত 'দকে ৩১ ফুট; উচ্চতা আনুমাঁমঅক ৩৫ ফুট। 
১৬৬৫ খ্শম্টাব্দ নাগাদ কোচাঁবহার-আঁধপাঁতি মহারাজা প্রাণনারায়ণ এট নির্মাণ 
করান। গভগৃহের মেঝে যে বাইরের সমতল থেকে প্রায় ১০ ফুট নীচ্‌ তা থেকেও 
ইমারতাটর প্রাচীনত্ব প্রল্লাণত হয়। সেই সূত্রে স্থানীয় ভন্তজনের বিশ্বাস, আদ 
মান্দরাট নাকি-ছিল পাথরের এবং অলোৌকিকভাবে বিশ্বকর্মার তোর; প্রাণনারায়ণ 
ই*টের দেওয়াল 'দিয়ে পাথরের গাঁথাঁন ঢেকে এটির সংস্কার করেন মান্র। বলা বাহূল্য, 
এ ধারণা সত্য নয। কেননা, পাথরের সৌধ কখনই এভাবে মেরামত হয় না। তা ছাড়া 
এখনকার ই'টের দেওয়ালের ভিতরে পাথরের কোন অংশও নেই। এ শবাঁলঙ্গকে 
ঘিরে আর এক কিংবদন্তণ প্রায় সব অনাদলিজঙ্গ বা স্বয়ম্ভাীলঙ্গ স্ম্বন্ধেই প্রচালিত। 
গ্রামের ,কোন গরু মন্চালিতের মতো গভাঁর অরণ্যের এক নির্দন্ট স্থানে গিয়ে 
সকলের অলক্ষ্যে রোজ দুধ বর্ষণ করে আসে; পরে কৌতূহলী গ্রামবাসী সেখানকার 
মাঁট খুড়ে আবচ্কার করে এক 'শিবালঞ্গ। বহু চেষ্টায়ও সে লিঙ্গ স্থানান্তারত 
করা যায় না। তখন কোন ধনী ভন্ত শিবের আচ্ছাদনের জন্য মন্দির নির্মাণ করে দেন। 
পরে, শিবের খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সেখানে বড় মন্দির স্থাপিত হয়। এ কাহিনী এত, 

অজন্্র শৈবতশর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে তাকে লোককজ্পনার বেশ মূল্য দেওয়া যায় 
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এর গম্ধুজশীর্য ছাদ। মুসলমান আমলে, বহু হিন্দ মান্দরের চালের নীচের 'পিঠ 
চাম্বুজের আকারে নির্মিত হলেও বাইরের আকৃতি হয়েছে চালা বা রতরশৈলশ অনযায়ণী। 
শৃকল্তু কোচবিহারের আঁধকাংশ মান্দরে এর ব্যাতক্রম দেখা যায়। সেখানে ছাদের 
ভিতর ও বাহর দূপদকই গম্বুজের আকারে আঁ করাই ছিল রশীতি। সেখানে 
এক-গদ্বুক্গ মসাজদের ছাদের থেকে 'হন্দ্‌ দেবালয়ের ছাদের আকাতগত 'বিশেষ 
কোন পার্থক্য নেই। মান্দিরের সামনে সানবাঁধানো প্রশস্ত চত্বর। তার দুই প্রান্তে, 
মন্দিরের গা ঘেষে, চণ্ডী ও ভ্বনেশ্বরপয় স্থান। প্রথমটি উত্তর দিকে অবস্থিত 
ও আসলে ৬ ইন” ইপ্টি মাপের এক বিফাপটু যাতে লক্ষী সরদ্বতা ছাড়া গণ্গা 


১৬৩ 





যমুনার মৃর্তও খোঁদত আছে। প্রথাগতভাবে, িলাখণ্ডটিব িপবীত দিকে নিশ্যই 
দশাবতাব মতি উৎকীর্ণ ছিল। কিন্তু িছনেব দেওযালেব চুনবালিব মধ্যে নিবদ্ধ 
হওযায় সোঁদক এখন অদশ্য। দাক্ষণ দিকে ভুবনেশ্ববীব স্থানে ক ম্যার্ত ছিল 


জানা যায না, সেটি নাক অনেক দিন আগে চার হযে গিরেছে। ১৮১৯৭ খশম্টাব্দের 
ভূমিকম্পে মান্দরেব সমতা কিছ্‌টা নষ্ট হওয়াষ শশবাঁলষ্গাট এখন পদব দিকে 
অনেকখানি হেলানো। 


উত্তরবঙ্গে বাণে*বব-শিব যে জল্পে*বর-শিবেব মতোই প্রাসদ্ধ সেকথা আগেই 
বলেছি। এই দুই বিখ্যাত দেবতাকে ঘিরে সেজন্য জনশ্রুতির অন্ত নেই। বাণেশবর 
সম্বম্ধে আর একাঁট কিংবদল্তী-দৈতাবাজ বাণাসূর এই শিবালঙ্গ প্রাতচ্ঠা করেন 
বলেই তিনি বাণেশবর নামে পাঁবাঁচত। 'জল্পে*্বর কাহিনণ ও শ্রাশ্রণবাণেশ্বর দেবের 
মহাত্ব্য কথা' নামের পদ্যেলেখা এক পুস্তিকায় (লেখক শ্রণপ্রমদপাঁত চক্রবতাঁ) 
বাণাসূরের কাঁহনণ সাবিস্তারে বার্ণত হয়েছে। দ্বাপর যুগের শেষে, উত্তরবঙ্গের 
উজানীনগরে দৈত্যরাজ বলর পাত্র মহাবীর বাণাসুর রাজত্ব করতেন। ব্ত্রাসদরের 
মতো 'তানও স্বর্গরাজ্য আঁধকার করেন কিন্তু ইন্টদেব শিবের আদেশে তা আবার 
'ইন্দ্রকে 'ক্ষারয়ে দেন। পরে তাঁর অনুশোচনা হয় যে তাঁর মৃত্যুর পরে অমর দেবতারা 
শনশ্চয়ই অরক্ষিত উজানশনগর জয় করে নেবে। তাই 'তাঁন কঠিন তপস্যায় শিবকে 
সন্তুষ্ট করে বর চাইলেন ষে স্বয়ং মহাদেবকে তানি কৈলাস থেকে এনে তাঁর রাজ্যের 
জল্পেশবরে গ্রাঁতষ্ঠা করবেন যাতে তাঁর রাজত্বের মাহাত্ম্য হয় কাশশর সমান আর সেই 
সুবাদে তাঁর অবর্তমানে দেবতারা যেন তাঁর রাজ্য আক্রমণ না করে। মহাদেব রাজা হলেন 
এই শর্তে যে তাঁকে মাত্র এক রানির মধ্যে কৈলাস থেকে জঙ্পেশ্বরে স্থানাল্তাঁরত 
করতে হবে। ফাক্গুন মাসের শিবচতুর্দশশী তিথিতে কৈলাস থেকে যান্লা করে রাত্রি 
শৈষ হবার আগেই মহাবলণ বাণাসুর গল্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে উপাস্থিত হলেন। 
আর তখনই শুর্‌ হল দেবকুলের লশলাখেলা। প্রবল প্রন্রাবের বেগে বাণাস্মর বখন 
আর অগ্রসর হতে পারলেন না তখন তাঁর সচ্মৃখে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আবর্ভত হলেন 


৯১৬৪ 


বহু ছলনার নায়ক নারদ। মহাদেবকে তাঁর কাছে গাঁচ্ছত রেখে বাণাসূর মূ 
আরম্ভ করলেন। কিন্তু দেবতাদের ললায় তা নাক এতই দীঘস্থায়শ হল যে এদিকে 
বাত্র ভোর হয়ে গেল। অতএব মহাদেবকে আর জল্পে*বরে নিয়ে যাওয়া গেল না। 
?শব তখন দয়াপরবশ হয়ে বাণাসরকে বর দিলেন £__ 
“আজি হতে তব রাজ্য মম মাহমাতে। 
শিবরাজ্য নামে খ্যাত হইবে জগতে ॥ 
বসোৌছ যেথায় এই মাটির উপর। 
হবে মম লিঙ্গ-পনঠ অর্ধনারী*বর ॥" 
সেই থেকে এখানে যে স্বয়ং মহাদেবের বাস সে বিষয়ে ভন্তজনের মনে কোন সন্দেহ 
নেই। 
মূল মন্দিরের উত্তরে, এক টিনের চালাঘরে সিংহাসনশশর্ষ পদ্মের উপর বাণে*বরের 
উপাবিস্ট বিগ্রহ ও বাণেশবরের আর এক অর্ধনারীশ্বর মার্ত নিত্যউপাসিত। দুটিই 
1পতলের এবং উচ্চতায় যথাক্রমে পাঁচ ই ও এগারো ই্ি। অর্ধনারীশ্বর মূতিণটকে 
ফাল্গুন পার্ণমার দোল ও মদনচতুর্দশী উৎসব উপলক্ষে কোচক্ছার শহরের 
মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে সামায়কভাবে নিয়ে যাওয়া হয় বলে সোঁট "চলন্ত বাণেশবর' 
নামেও খ্যাত। 
মূল বাণেশবর শিবালঙ্গের প্রধান উৎসব শবরান্ন। শ্রঅশোক মিত্র সম্পান্দিত 
“পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্ণ ও মেলা" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ অনূম্ঠীনের নিম্নরূপ 
[ববরণ দেওয়া হয়েছে-“উৎসবট বহুকালের প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, প্রায় চার 
শত বৎসরের প্রাচঈীন। উৎসবাট দুই 1দনব্যাপণী চলে। শিবচর্র্দশীর দিন চারি প্রহরে 
চারবার সাড়ম্বরে আনুষ্ঠানিক শিব পূজা, হোম ও যজ্ঞাঁদ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব 
উপলক্ষে প্রায় কুড়ি হাজার নরনারীর সমাগম হয়। এই সকল যাত্রীরা প্রধানত 
কোচাবহার জেলার 'বাভন্ন অণ্চল হইতে এবং জলপাইগুড়ি, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর 
ও ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে ট্রেনে, গরুর গাঁড়তে ও পদব্রজে আসয়া থাকেন। 
সমবেত যাত্রীরী মান্দির প্রাঙ্গণে উৎসবের দুই দিন দলে দলে বিভন্ত হইয়া নামগান 
করেন এবং শিবের নিকট সাধারণ পূজা ও মানত পূজাদ দিয়া থাকেন। মানত 'হসাবে 
নানা উপচারে নৈবেদ্য, খাসী, পঠা, কবুতর ও বৃষ উৎসর্গ করা হয়। শিবের নিকট 
কেহ কেহ অন্নভোগও নিবেদন করেন। অন্নভোগ নিবেদনের জন্য পূজারম্ভের পৃবেইি 
পুজারীর নিকট মূল্য জমা দিতে হয়। এখানে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শিবের নিকট 
নিবোদত পশুপক্ষীগুূলির মধ্যে কোন-কোনাট বাল দিয়া, কোন-কোনটিকে কণ্ঠে 
ফাঁস লাগাইয়া ঝূলাইয়া দেওয়া হয়, কোন-কোনটিকে পাথরে আছড়াইয়া মারা হয়, 
আবার কতকগহীলকে দেবতার নামে উৎসর্গ কাঁরয়া ছাঁড়িরা দেওয়া হয়। উৎসবের দূই' 
দন এইরূপ পশুপক্ষী মানত অনেকগীলি হইয়া থাকে। পূজায় ও উৎস্ভব শিবের 
নিকট ভাঙ ও গাঁঞ্জকা নিবেদন করা প্রয়োজনীয় ধর্মাচার বালয়া গণ্চ করা হয়। 
উৎসবকালে অঘোরপল্থী, বৈষব ও নাগা সাধুর সমাগম হয়। উৎসবে আহন্দুরাও যোগ 
দেন; তবে সংখ্যায় খুব অজ্প।” 
অঘোরপল্থীরা বীভতসাচারী শৈব সম্প্রদায় 'হসাবেই সাধাবণত পাঁরাঁচত। 
বাণেষ্বরের মতো প্রখ্যাত শৈবতীর্ঘে তাঁরা আসবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 
কিন্তু বৈফব, নাগা সাধ্‌ এমন কি অহিন্দুদের উপস্থাত বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। 
দক্ষিণবঙ্গের তারকেশবর বা অন্যান্য শৈবতশর্থে সচরাচর এরকমাটি ঘটে না। উত্তর- 
বঙ্গের বাণেশ্বর ফ্কে শদধয শৈষ দেবতা, নন তার আর এক প্রমাণ, ফাল্গুন মাসে 
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চলন্ত বাণেশবরের' দোল ও ফুলদোল উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় যা প্রাপৃরি বৈফব 
অনুষ্ঠান। বস্তুত, এরকম আপাতাঁবরোধী পার্ণ দক্ষিণবঙ্গে কল্পনাও করা ধায় 
না। কোচবিহার অণ্চল একদা যে বৈফব ধর্মের গ্লাবনে ভেসে গিয়োছল, সেকথা 
ইতিহাপস্বীকৃত। সেই প্লাবনের ম্লোতগুলিকে বিশ্লেষণ করে শৈব ও বৈষব ধর্মের 
এহেন "মিশ্রণের মর্মোদ্ঘাটন বেশ "চত্তাকর্ষক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। 

গলায় ফাঁস দয়ে বা পাথরে আছাড় মেরে বাঁলর পশুপক্ষণ হত্যা করার রশীতাঁটও 
অভিনব। “পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা" গ্রল্থটিতে শুধু “কণ্ঠে ফাঁস লাগাইয়া 
ঝূলাইয়া দেওয়া হয়" বলা হয়েছে। কিন্তু বাণেশবর মান্দরের পাণ্ডা-পুরোহিতদের 
কাছে আমরা যা শুনোৌছ তা আরও ভয়াবহ। সাধারণত পাঁঠা বা খাস এভাবে 
উৎসর্গ করা হয়। ছোট ছোট গোল-পোস্টের মতো ফ্রেমের সমান্তরাল দণ্ডঁটিতে ফাঁসের 
রাশ বাঁধা থাকে। সে দাঁড় থেকে ঝোলানো বধ্য পশুর আন্তিম আর্তনাদ থাময়ে 
অল্প সময়ে কাজ শেষ করবার জন্য ঘাতকেরা এক হাতে তার মুখ চেপে ধারে আর 
এক হাতে পাথরের নোড়া দিয়ে খুব জোরে মাথায় কয়েকবাব আঘাত করে। দমবন্ধ 
হবার সঙ্গে 'এভাবে মাথাব খুলিও থে*তো হয়ে যায়। পায়রা, হাঁস প্রভূতিকে 
প্রথমে "চলন্ত বাণেশবরের' কাছে উৎসর্গ করে তাঁর মান্দরের আশপাশের পাথর বা 
[সিমেন্টের মেঝের ওপর আছাড় মেরে বধ করা হয়। হিন্দুর তীর্থক্ষেনত্রে কোন অনার্য 
রীতি আজও যে এভাবে বেচে আছে তা কে বলবে! অন্যাদকে, উৎসগর্ণকৃত কিছ 
কিছু পশুপক্ষীকে পূর্ণ স্বাধীনতায় ম্াক্ত দেওয়ার রাঁতিটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
আত বর্বর ও আত উদার এই দুই প্রথার সহাবস্থান এক আশ্চর্য ব্যাপার। একই 
দেবতার উপাসনায় এতদূর ভিন্নমুখী রীতির উৎস সম্বন্ধেও চিত্তাকর্ষক গবেষণা 
হতে পারে। ঃ 

সভ্য বীতর আর এক দণ্টান্ত দেখা যায় বাণে*শবর মান্দরের ঠিক দক্ষিণের 
“মোহন দীঘি'তে। স্মরণাতাঁত কাল থেকে সেখানে বহু কচ্ছপের বাস। তাদের আদ 
'পুরুষে'র নাম নাকি ছিল 'মোহন'। সেই সূত্রেই দীঘর নাম। এরা সকলেই 
বাণেশবরের আশ্রত জব। তাঁর্থযান্রীরা সেজন্য তাদের ক্ষাত করা 'দূরে থাকুক, 
পরম সমাদরে মাড় প্রভাতি খাইয়ে থাকেন। 

উত্তরবঙ্গের শিবঠাকুরদের চৈন্রসংক্লান্তির গাজন-উৎসব যে একেবারেই হয় না 
বা নামমাত্র হয় সেকথাও উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণবঙ্গে অনুরূপ কিছু ভাবাই যায় 
না। কেননা, শিবরাত্রি উৎসব সেখানে অল্পাধিক আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলেও, গাজনই 
প্রধান ও সবচেয়ে জনাঁপ্রয় শৈব উৎসব। আমাদের দেবপূজার ক্ষেত্রে এসব আণ্লিক 
পার্থকাও অনুসন্ধানের যোগ্য। 
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নয়নাভিরাম? সেখানে চাকার করেছেন এমন সরকারী কর্মচারীর জনে জ্রনে 
জিন্দেস করে দেখোছ। তাঁদের মতে, রায়গঞ্জের রোডস ডিপার্টমেন্টের ডাক- 
বাংলোঁটি ছিমছাম ও আধুনিক সন্দেহ নেই, সে শহরের বাইরে, কিছু দূরে, কুলিক 
ডাকবাংলোটিও বেশ 'নারাবাল বটে, 'ীকন্তু 'নিরালা 'বরামস্থান হিসেবে এ জেলায় 
বংশশহারণী ডাকবাংলোর তুলনা হয় না। পশ্চিম দিনাজপ্‌বে খর্ব ঘুরেছি, একথা 
বলতে পারি না; অদ্যাবাধ মান্র গুটি চজিলশেক জায়গার কভারেজ করতে পেরেছি। 
ডাকবাংলোও সব দেখা হয়ান। তবে যতগুলি দেখোছ, তার "ভাত্ততে আমার ভিন্ন 
মত পোষণ করবার কোন কারণ নেই। বাগানঘেরা বংশশহারী ডাকবাংলোর একেবারে 
গা ঘেষে ছোট্ট নদী টাঙ্গন-এর ম্রোত সদাপ্রবাহিত। সিমেন্ট-বাঁধানো সোপানশ্রেণণ 
বাগানের প্রান্ত থেকে নেমে গেছে নদীর জলে। পাড়ে আত প্রাচীন এক অশ্বথ 
গাছ। তার ডালপালা ঝুকে পড়েছে নদীর উপর, একতলা ডাকবাংলোর ছাদের 
উপর। প্রাতি' সন্ধ্যায় হাজারো পাঁখ ফিরে আসে তার প্রসারিত বাহুর আশ্রয়ে। 
তাদের 'মাশ্রত কৃজনে ওই একটুকু সময় চাঁরাদকের নির্জন পরিবেশ মুখর হয়ে 
ওঠে ।৯ নীচে টাঙ্গন-এর রুপালী ম্রোত দিনশেষের আলোয় মলিন হতে থাকে । ঠিক 
তখন, এই জনহাঁন নদীর ঘাটে, প্রবহমান জলধারার দিকে তাকিয়ে অনামনে বসে 
থাকা এক অপরূপ আভজ্ঞতা। আবার আবছা কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করে, ওপারের 
ঘুমন্ত গাছপালার ভিতর 'দিয়ে যখন সূর্োদয় হয়, সে দৃশ্যেরই বা তুলনা কোথায় ! 
জলের উপর থেকে হাল্কা বাষ্প ওঠে কৃণ্ডলশ পাকিয়ে অপ্সরণীর উত্তরীয়ের মতো) 
কুয়াশার দশর্ঘ আস্তরণ চুপ করে শুয়ে থাকে ওপারের প্রান্তরে । নদী" বেগবতণ 
কিন্তু ছোট। এত ছোট যে আস্তে করে চিল ছদুড়লেও ওপারে গিয়ে খড়ে। তখন 
হঠঠাং ভয় পেয়ে কাদাখোঁচা পাখি ডানা মেলে উড়ে যায়। আবার গিলে বসে একটু 
দূরে। লেজ নাচায়। খাবার খুটে খায়। টাঙ্গন-এর জলম্নোত বায়ে চলে আবরাম। 
ফেনা ভেসে যায়, ভেসে যায় ছোট ছোট কচ্মরিপানার ঝাড়, পুজোর ফূল। সূর্য আর 
একটু উপরে উঠলে, নদীতে নেমে অবগাহন স্নানে যে কী অপারসাম তৃপ্তি তা 
কি ক'রে বোঝাই! কলকাতা মহানগরের 'বিষপঙ্ক থেকে দু' দিনের. মেয়াদে উদ্ধার 
পেয়ে সে যেন বম্ধনমান্তর এক মহোল্লাস। আক্ষেপ এই যে, এত মনোরম এক 
বিরামস্থানেও কাজের বোঝা কাঁধে নিয়ে গিয়েছি দৃণ্দুবার; কোনবারই হাত-পা 
ছড়িয়ে দু'দণ্ড বিশ্রাম করবার অবকাশ .পাইনি। কিন্তু আমি না পেলেও অন্যে হয়ত 
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পেতে পারেন। তাঁরা যেন একবার এসে থেকে যান বংশীহারী ডাকবাংলোয়। 
ইলেকাট্রীসাটি নেই, প্রাঙ্গণেব টিউবওয়েলে জলের থেকে বালিই ওঠে বেশী। তবু 
নিমল্দণ জানাতে আমার সংকোচ নেই। কেননা কাণ্চনকুলীন ' "অভিজাত" সম্প্রদায় বা 
নবনীতকোমল ইনটেলেকচুয়ালরা আমার লক্ষ্য নয়। কলকাতার 'দক থেকে যাঁরা 
আসবেন তাঁরা কলকাতা-বালুরঘাট দৌনক বাস-সা্ভসে, কলকাতার শহীদ 'মিনাবের 
কাছ থেকে ভোরবেলা রওনা হয়ে বিকেল নাগাদ বংশঈহারী বাজারে পেশছতে 
পারেন। বাজারের সিকি মাইলটাক আগে টাঙ্গন-এর উপর এক সেতু পার হয়ে 
আসতে হয। সেখানকার চেক-পোস্টে বাস কিছুক্ষণ থামে। কণ্ডাকটরকে বলে যাঁদ 
সেখানেই নামতে পারেন, তবে পথের ডান পাশেই ডাকবাংলো; নয়ত বাজার “থেকে 
এটুকু পথ হেটে বা সাইকেল-রিক্শায় আসা যায়। আসবার আগে রায়গঞ্জে 
অবাস্থত পি ডবলিউ. ডি-র একজাকিউটিভ হইঞ্জনিয়ারের কাছ থেকে আগাম অনুমাত 
নেওয়া বাঞ্থনীর। 

এই ডাকবাংলোকে কেন্দ্র ক'রে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অংশের বংশীহারা, 
গঙ্গারামপুর, কুশমণ্ডি ও ইটাহার থানার গ্রামাণ্চলে ঘুরে বোঁড়য়োছ দু'বার। এই 
এলাকায় ক জেলার অন্যন্র উল্লেখযোগ্য এীতিহাসিক ইমারত এখন তেমন কিছু নেই, 
কিন্তু পাল-ঃলন ঘূগের যে অগাঁণত ভাস্কর্ষ গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো আছে তার 
সংখ্যা এ কট থানাতেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী। আর আছে তপন, বালুরঘাট ও 
কুমারগঞ্জ থানায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প পাঁরমাণে, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও রায়গঞ্জ 
থানায়। জেলার উত্তর অংশে গোটা ইসলামপুর মহকুমায় পুরাকণীর্তর সংখ্যা নগণ্য। 

আমাদের খবর ছিল, বংশীহারী ডাকবাংলোর অদূরে, টাঙ্গন-এর ভাটির দিকে, 
এক গাছতলায় নাকি পনের-কুঁড়টি পাথরের মূর্ত জড়ো করে রাখা আছে। নদণর 
ধারের কোন ল্‌গ্ত মান্দর থেকে সেগ্াল সম্ভবত সংগৃহশীত। এত বড় রদ্বভাপ্ডারের 
সন্ধান সচরাচর পাওয়া যায় না। বংশীহারী পেপছেই আমরা 'তার উদ্দেশে বার 
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হয়ে পড়লাম। ডাকবাংলোর ্ংলগ্ন দাক্ষণে একখণ্ড পাঁতত জাঁমিতে উম্বন্রতু 
শ্রণজিতেন্দ্রনাথ পাল বারুখ্ল জেলার ঝালকাঠি থেকে এসে বসবাস করছেন। তাঁর 
সংগ্রহে যে মুর্তিগ্দলি আছে, সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসাছ; আগে তাঁর কুটিরের 
দক্ষিণে, এক 'ঢাবির উপর প্রাচীন এক মান্দরের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাঁর বর্ণনা 
য়ে নিই। ঢাবি বেশ বিস্তৃত ও আশপাশের জাঁম থেকে তার বর্তমান উচ্চতা দশ 
ফুটের কম নয়। সেখানে ইতস্তত-ছড়ানো বহু সাইজ-ক'রে কাটা পাথরের টুকরোর 
মধ্যে দরজার বাজুর অংশ, বিগ্রহের পাদপনঠ ও এক ভগ্ন যোনপট্ দেখে সন্দেহ থাকে 
না যে এখানে একদা এক পাথরের মান্দর ছিল। স্থানীয় আঁধবাসীরা বলেন, আগে 
পাথরের ট্‌করোর সংখ্যা শুধু অনেক বেশশই ছিল না, বেশ কিছ অলংকৃত নিদর্শনও 
ছিল তাদের মধ্যে। িবির পাঁশচম পাশ দিয়ে এখন এক গভাঁর নালার সৃষ্টি হয়েছে। 
তার ওপারে, একই 'টাবর বিস্তারের উপরে. অনুরূপ বহু পাথরের টুকরো ছাড়াও 
কাঁষ্টপাথরের দূ্ট বড় কশীমৃখ দেখা যায়_তার একটি ক্ষাঁয়ত কিন্তু অন্যাট ভাল 
অবস্থাতেই আছে। এরাও যে লুপ্ত মান্দিরাটর অংশ এমন মনে করাই সঞ্গত। পাশ্চিম- 
বঙ্গে পাল-সেন আমলের অসংখ্য মূর্তি-ভাস্কর্ষ আবিষ্কৃত হলেও সে পঈময়ের খুব কম 
মান্দিরই উত্তরকালের জন্য রক্ষা পেয়েছে। সে সব অগণিত 'বনষ্ট মান্দরের মধ্যে এটিও 
একটি। কি গড়নের বা কোন্‌ বিগ্রহের উপাসনার জন্য এ দেবালয়টি 'নার্মত হয়েছিল, 
সেকথা আজ আর সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। 

শ্রীজতেন পাল মশায়ের বাঁড়র পুবে, নদীর ঘাটের কাছে এক গাছতলায় যে 
একটি ক্ষাঁয়ত উমা-মহে*বর ও আর কয়েকটি ভগ্ন মার্ত আছে, তারা তেমন উল্লেখ- 
যোগ্য নয়, কিন্তু তাঁর গৃহে উপািত, অভগ্ন নারার়ণমনর্তাটর মতো সন্দর বিশ্রহ 
ব্যান্তগত সংগ্রহে কমই“দেখা যায়। উচ্চতায় ৩১ হণ্চি ও প্রস্থে ১৫ হীণ্ি, এ ভাস্কর্য- 
নিদর্শনাটর কারগাঁর দক্ষতা খুবই প্রশংসনীয়। পাল মশায় বলেন, মালদহ জেলার 
কালিয়াচক থানার এক দীঘির পঞ্কোদ্ধারের সময় এটি পাওয়া যায। এ উীন্ত কতদূর 
নিভহল বলা যায় না। কেননা, বংশীহারীর একাধিক গৃহস্থের ঘরে বেশ কয়েকটি 
িফমূর্তি" এখনও রক্ষিত আছে। তাঁরা সকলেই সেগুলি পেয়েছেন লুস্ত মন্দিরাটর 
কাছাকাছ জায়গা থেকে। সেক্ষেত্রে, বহুদূরের কালিয়াচক থেকে পাল মশায় কেন 
যে রাই গুরুভার বিগ্রহাট এতদূর বয়ে নিয়ে আসবেন তা সহজবোধ্য নয়। 

ডাকবাংলোর সামনেই, টাঞ্গন-এর অপর পাড়ে, বংশীহারী থানা । সেতু পার হয়ে 
ডানহাতি ঢালু রাস্তায় নেমে গেলেই সেখানে পেশছনো যায়। থানা কমপাউণ্ডের 
পিছনে (দক্ষিণে) কয়েকঘর গৃহস্থের বাস। তাঁদের মধ্যে শ্রীশান্তিময় সেনগুস্ত, 
শ্রীবিনন্দ সরকার ও শ্রীভূষণচন্দ্র সরকারের সংগৃহীত বিষ্মর্তিগলও উল্ললেখযোগনণ। 
প্রথমটি ভাস্কর্য-নৈপূণ্য খুবই উচ্চ শ্রেণণীর। অন্যগীল 'অত ভাল না হলেও, মন্দ 
নয়। «এ সবগ্যাীলই পাওয়া গেছে লুপ্ত মাল্দরাটর কাছাকাছি নদীর জ্ধার থেকে। 
রদেনগস্তের বাড়িতে ছোট একটি উমাহশবর ম্যতও আছে।*এখন কিছ 

ও শ্রীহীন হলেও এ 'নিদর্শনাঁট উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে পাল-সেন যুগের 
সব পা পিস 
পাওয়া গিয়েছে। বংশীহারাী গ্রামের বিভিন্ন স্থানে আরও কিছ? কম্টিপাথর ও বেলে- 
পাথরের ভাস্কর্য দেখা যায়। কিন্তু সেগুলি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ .নয় বলে, এবার 
কাছাকাছি গ্রাম সরলা-র প্রসঙ্গে আসতে পারি। নু 

পিচ-রাস্তার উপর অবাস্থত এ অগ্চলের সংপারাঁচত গ্রাম দেহাবন্দ থেকে কাঁচা 
রাস্তায় প্রায় চারু মাইল পূ্‌বে গেলে .সেখানে পেশছনো যায়। এখানকার পাশাপাঁশ 
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দুশট বড় টিবি তোর একটিতে এক পাথরের মন্দিরের অনাবৃত অংশ দেখা যায়) 
ও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পাল-ভাস্কর্ষের জন্য এ গ্রামের প্রত্নতাত্ক গুরুত্ব কম নয়। িল্তু 
বর্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ না থাকায় শুধু একটি মূর্তির 
উল্লেখ করব, যা থেকে বোঝা যাবে পাল-সেন যুগের কত অপরূপ বিগ্রহ অনুপাসিত 
ও প্রায় অরাক্ষত অবস্থায় এখনও পশ্চিম দিনাজপুরের ঘন্ত্রতন্র পড়ে রয়েছে। গ্রামের 
হাটতলার অদূরে ভুন্দা দেবশর্মার (রাজবংশী) বাঁড়তে যে অপূর্ব লক্ষমী-নারায়ণ 
মৃর্তিট আছে আমি তার কথাই বলছি। এ বিগ্রহের বর্তমান মালিক সম্পূর্ণ নিরক্ষর 
এক খেত-মজুর। বছর কুঁড় আগে, স্থানীয় এক পুচ্কারণণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় 
[তান নাক এটি পেয়েছিলেন। আমার পাঁরদর্শনের সময় উঠনের তুলসাতলায় এটিকে 
পড়ে থাকতে দোৌখ, যাঁদও পারবারের লোকেরা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন, এটি নিত্য- 
উপাঁসত ও তুলসীতলাঘ ওই অবস্থাতেই নাঁক প্রত্যহ তাঁর পূজা হয়। উচ্চতায় 
১৮ ইণ্চি ও প্রস্থে ৯ ই এই বিরল ও সন্দর ভাস্কর্যাট যে-কোনাদন চুর হয়ে 
কলকাতার কালোবাজারে হাঁজর হতে পারে; ইতিমধ্যেই হয়েছে কিনা জানি না। 

পথপ্রদর্শক বন্ধুটির সঙ্গে এসব বান্তগত সংগ্রহের কথা তুলতেই তানি বললেন, 
সরলার মাইল চারেক দক্ষিণে, বংশীহারী থানার অন্তর্গত বৈরহাট: গ্রামের যতীশচন্দ্ 
শর্মা (দেশী ক্ষান্য়) ব্যান্তুগত সংগ্রহাটি এ অঞ্চলে সম্ভবত সবচেয়ে মূল্যবান। একে- 
ওকে 'বালয়েও নাকি ডজনখানেক পাথরের উৎকৃষ্ট মৃর্ত এখনও তারি 
হেপাজতে আছে। শর্মা মশায়ের বাঁড়তে হাঁজর হতে আম আর দেরী কাঁরান। 
তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ, স্থানীয় অণ্চল-প্রধান- বছর খানেক আগে অন্তত তা-ই ছিলেন। 
সব কট মূর্ত তিনি দোখয়োছলেন কনা জানি না-আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, 
দুশট ছোট বিষ্ুমূর্ত। দুশট অল্পাঁধক ভগ্ন মাঝাঁর সাইজের সূমর্ত ও একাঁট 
আত-বিরল দশভ্জ, পণ্চমুখ, নৃত্যরত ভৈরবমৃর্ত। মোটামুটি অভগ্ন শেষোল্ত 
ভাস্কর্যাটর পাদপণঠ ও পশ্চাদফলক সমেত উচ্চতা ৪০ ইণ্টি ও প্রস্থ ১৮ হণ 
কারগার নৈপৃণ্য এতই উচ্চ শ্রেণীর যে তার তুলনা মেলা ভার। মৃর্তাটর মুখমন্ডল 
ক্ষমাসূন্দর, প্রশান্ত হাঁসতে উদ্ভাসত। সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভাস্করের বিরল প্রেরণা- 
প্রসূত এ মার্তট পৃথিবীর যেকোন সংগ্রহশলার গৌরবের কারণ হতে পারে। শুধু 
তাই নয়, পাদপশঠে খোদাই-করা এক পংস্তির যে দীর্ঘ 'লাপাঁট আছে তাতেও “এর 
মূল্য বহুগুণে বার্ধত হয়েছে। কলকাতার ই্ডিয়ান মিউাঁজয়মের কর্তৃপক্ষকে আমি 
এই আঁত-দুষ্প্রাপ্য পুরাবস্তুঁটির বিস্তৃত খবর দেওয়ায় তাঁরা এটি সংগ্রহ করে আমাকে 
জানিয়েছেন যে এত উৎকৃষ্ট আর কোন মর্তি-ভাস্কর্য তাঁরা সম্প্রাতিকালে সংগ্রহ 
কলতে পারেননি । এতে আম যারপরনাই খুশী হয়েছি। কেননা, অন্যথায় কোন ধনীর 
ব্যান্তগত সংগ্রহে স্থানলাভ ক'রে এই অসামান্য শিজ্পকীতণট গবেষকদের অগোচরে 
দু'চারজন বদ্ধুবাম্ধবের আশাক্ষত প্রশংসা আহরণ করত মাত্র অথবা কৌশল 
কালোবাজারীদের হাত-ফেরত হয়ে বিদেশে পাড় দিত। মালিক শ্রীশর্মাও যে এটির 
গুরুত্ব কিছুই বুঝতেন না তার প্রমাণ তাঁর বাঁড়তে ঢোকবার মুখে যে গোয়ালঘর 
তারই দেওয়ালে এট হেলান দেওয়া ছিল। অথচ তুলনায় অনেক নিরেস বিফুমূর্তি- 
গুলিকে তিনি হয় তুলসীমণ্ের গায়ে সিমেন্ট দিয়ে গেথে নিয়েছেন, নয় ঘরে তুলে 
রেখেছেন। এই দুষ্প্রাপ্য ভৈরবমৃর্তিটর সামনের পর্ণায়ত মুখমণ্ডলের দু'পাশে দু'টি 
করে প্রোফল মুখ আছে; প্রাতাটর উপরেই জটামুকুট। শায়িত অসুরের উপর 
দণ্ডায়মান মৃর্তিট স্থুলোদর। ডানহাতের প্রথমটিতে বুকের-কাছে-ধরা কপাল 
(ভিক্ষাপান্র), তারপর, বামাবর্তে ছ্বিতীয়টিতে বরদমদদ্রা, তৃতীয়টিতে শান্ত, চতুর্থাটতে 
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বাণ ও পণ্মাঁটতে খড়া। বাঁ হাতের (উপর থেকে নণচে) প্রথমাঁটতে ঢাল, দ্বিতীয়াটিতে, 
ধনু, তৃতীয়টিতে মনে হয় কোন মন্দ্রা, চতুর্থাটতে সাপ ও পণ্সমাটতে করোটিধত্ত 
'ন্রশুল। কুণ্ডলীকৃত দাঁড় ও সূক্ষ্ম একজোড়া গোঁফও আছে। গলায় সর্পবেষ্টনী ও 
রত্সহার। প্রতি মাঁণবন্ধে গলায় ও উধর্ববাহ্‌তে বাজবন্ধ। সব মিলিয়ে, এহেন*আভিনব 
ও উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য খুবই বিরল। পশ্চিম দনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে এরকম আরও 
কত মূর্ত যে আবিষ্কারের অপেক্ষায় পড়ে আছে তা কে বলবে! পুরাতত্বের গবেষকরা 
যতাঁদন না সংগ্রহশালাগ্লির বাইরে দৃষ্টিপাত করবার কম্টস্বীকার করছেন, ততাঁদন 
সেগাল হয়ত সাধারণের অগোচরেই থেকে যাবে। 
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নাহত্য পাঁরষৎ সংগ্রহশালা : 1বঞ্চুপর 


দেশ শুধু মানচিত্র নয়, বিস্তৃত এক ভ্‌খন্ডও নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“দেশ 
গানুষেরই সৃষ্টি। দেশ মূল্সয় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যাঁদ প্রকাশমান হয় তবেই দেশ 
প্রকাশিত।" 

দেশদেশান্তরে মানৃষের এই প্রকাশের ধারা যে কত 'বাচত্র, কত ক্লান্তিহীন, কত 
এখব্যময় তা ভাবলে অবাক হতে হয়। চিন্ময় বঙ্গের ক্ষেত্রেও দেখি তার শাশ্বত 
মনোময় রূপাঁট দুরকালব্যাপী নিরলস সাধনায় পুষ্ট। পাঁরসরের বিস্তৃতিতে, উপ- 
করণের বৈচিন্যে ও সণয়ের অপারিমেয়তায় বঙ্গসংস্কাতীনকেতন যেন কুবেরের 
ধনভাণ্ডার। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে সে কৃম্টিসম্পদ দিকে দিকে পাঁরব্যাস্ত। 
বাঙালীর পালপার্বণে, চারুকলায়, স্থাপত্া-ভাস্কর্যে, কু'টিরাঁশল্পে, লোকাচারে, 
িংবদন্তীতে, অশন-বসন-রূপসজ্জায়, তার গৃহস্থালীর কমনীয় মাধূর্যে তা বধৃত। 
পটুয়ার চিত্রে, সত্রধরের কারকার্যে, বাউলেব গানে, গ্রামীণ লোকনৃত্যে, পুরাণ পাঠকের 
কথকতায়, যান্রাভিনেতার আভিনয়ে, কুলবধূর নকশী-কাঁথায়, পল্লীবালার আলপনায়-- 
বাঙালীর চিরায়ত সংস্কৃতি বাঁচনত্র ধারায় প্রবাহিত। বাঙালীর বাঙালিয়ানা তার 
নিজস্ব খেলনা-পূতুলে, তার ছেলেভুলানো ছড়ায় যেমন আঁভব্যন্ত তেমনি প্রকাশিত 
তার মঙ্গলকাব্যে, সুললিত বৈষব পদাবলীতে অথবা বস্ময়কর রবীন্দ্রসাহংত্য। 
দিগল্তাবস্তৃত এই সুবিশাল কৃম্টিসম্পদ উভয় বাংলার গ্রামে নগরে যুগযুগান্তর 
ধরে অনুশীলিত হয়েছে, সংবার্ধত হয়েছে। কিন্তু কালের প্রকোপে বা অন্য কারণে 
রাক্ষত হয়ান অনেক ক্ষেত্রে। জাতীয় এতিহ্যের নানাবিধ নিদর্শনের গুরুত্ব উপলাব্ধি 
বরে যেসব, প্রাতষ্ঠান সে কৃম্টিসম্পদের সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন তাঁদের 
ভূমিকার যথেন্ট প্রশংসা করা যায় কিনা সন্দেহ । সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গে এজাতশীয় 
সংগ্রহশালা “বেশ কয়েকটি আছে। সেজনা, চিরায়ত বঞ্গসংস্কীতি বিষয়ে কেউ যাঁদ 
অঞ্পসময়ে মোটামুটি একটা জ্ঞান আহরণ করতে চান তবে তাঁর পক্ষে এসব গ্রামীণ 
মিউজিয়মগুলি পরিদর্শন করা অপরিহার্য। কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর বা আশুতোষ 
মিউাঁজয়ম থেকে তারা অনেক ছোট হতে পারে, কিন্তু গ্রামীণ এীতহ্যের প্রাতিফলনে 
ও কমাঁদের এঁকান্তিক নিষ্ঠায় তারা সমহুজ্জবল। বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের বিষ্ুপুূর 
শাখা বহুদিনের ণনরলস সাধনায় যে উৎকৃষ্ট সংগ্রহশালাট গড়ে তুলেছেন সোঁটও এই 
একই আদর্শে অনপ্রাণত। 

বাঁকুড়া জেলার মহকুমা-শহর 'বিফুপুরে ট্রেনে কিংবা বাসে যেভাবেই উপাস্থত 
হওয়া যাক না কেন, মন্ল-আমলের বিখ্যাত রাসমণ্চ অথবা আত-আধূনিক কালের 
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টুরিস্ট লজের অদূরে অবাঁস্থত এ মিউজিয়ম ভবনে পেশছতে কারোই কোন অসৃবিধা 
হবার কথা নয়। বাঁকুড়ার সৃসরূতান আচার্ধ যোগেশচন্দ্র রায় 'বদ্যানাধ মহাশয় গা 
অণুলের, বিশেষ করে বাঁকুড্যু জেলার, সংস্কীতিসম্পদ সংগ্রহ করবার জন্য এরকম একাট 
প্রাতন্ঠানের প্রয়োজন সর্বপ্রথম উপলাব্ধ করেন। ঝয়েকট' পুরাবস্তু দান করে তাৰ পত্তনও 
করেন তিনি। কিন্তু সেই বীজকে আজকের মহশীরহে পাঁরণত করতে যিনি দীর্ঘকাল একাগ্র 
সাধনা করেছেন, 'তাঁন বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের 'বফুপুর শাখার সম্পাদক 
শ্রীমাণকলাল সিংহ । তাঁর মতো নিরলস, কম্টসহিষ্ণ ও নিরাঁভমান “ফল্ড-ওয়ার্কার' 
আমি বেশী দেখাঁন। প্রধানত তাঁর এবং আর কয়েকজন সহকর্মীর চেষ্টায় 'বিদ্যানাধ 
মহাশয়ের নামের সঙ্গে য্ন্ত এই “আচার্য যোগেশচন্দ্র পরাকৃতি ভবনে' বাঁকুড়া ও 
রাঢ়ের চিরায়ত সংস্কাঁতির পাঁরচায়ক এত অসংখ্য বস্তু সংগৃহীত হয়েছে যার তুলনা 
অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। ১৯৫১ খুশম্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন 
করেন কিশেখর কালিদাস রায়। 'বদ্যানীধ মহাশয় তখন জীবিত 'ছিলেন। তাঁর 
আশীর্বাদ নিয়ে প্রাতিষ্ঞানটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৪ সালে তাঁর অনুমাতক্রমে মিউ- 
[জয়মাটর বর্তমান নামকরণ করা হয়। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদের বিষুপুর শাখা আর “আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীতি 
ভবন' পরস্পরের পরিপূরক প্রাতিষ্ঠান। দুশট একই গৃহে অবাস্থিত এবং তাদের উদ্দেশ্য 
একই-বাঁকুড়া জেলা তথা রাঢের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কীতি ও সভ্যতার উপর অলোক- 
পাত করা। গত একুশ-বাইশ বছরের চেষ্টায় যে ভূর পাঁরমাণ কৃষ্টিলম্পদ তাঁরা সংগ্রহ 
করেছেন, দুঃখের বিষয়, তা ভালভাবে প্রদর্শনের জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় স্থান নেই। 
ভবনট দোতলা করবার পরিকল্পনা থাকলেও, অর্থাভাবে একতলাটি কোনরকমে 
সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র। তাও হয়ত হত না যাঁদ স্থানীয় ভট্টাচার্য পরিবার দশ কাঠা জাম 
দান না করতেন, বিফুপুর কে. জি. ইঞ্জীনয়ারিং বিদ্যায়তনের জনৈক সহৃদয় অধ্যাপক 
ইমারত নির্মাণের যাবতীয় দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে পালন না করতেন ও পাঁরষদের তাবং 
সভ্য বিনা পারিশ্রীমকে নানাভাবে সাহায্য না করতেন। 

সংখ্যারদক থেকে 'আচার্য ষোগেশচন্দ্র পুরাকাতি ভবনে' প্রান পৃস্তক-প্দাস্তিকা 
ও পণৃথিই প্রধান-প্রায় পাঁচ হাজার। আর কোন গ্রামীণ মিউজিযমে এত বিশাল 
পণুপ্লি-সংগ্রহ আছে বলে আমার জানা নেই। সংস্কৃত, প্রাকত ও বাংলা-সব ভাষারই 
পদাথগুলি সাধারণত সাহত্য, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ ও আয়ূর্বেদসংক্রান্ত। 
এদের মধ্যে প্রায় ৪৫০ বৎসরের প্রাচীন, তারিখযুস্ত, একাঁট বিফুপ্রাণের কাপ খুবই 
উল্লেখযোগ্য । অন্যাদকে, বাংলা পণুথগুলির বিষয় প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, 
বৈফবকাব্য, মঞ্গলকাবা, লৌকিক কাব্য, পালাগান ইত্যাদি। বাঁকুড়া জেলার গ্রামগ্রমান্ত্ 
থেকেই এদের অধিকাংশ সংগৃহীত। এতে আশ্চর্য হবার কিছ নেই পাইজন্য থে 
মল্ল-আমলে বিফূৃপুর সাহত্য, সঙ্গীত ও অন্যবিধ কৃম্টিচর্চার প্রখ্যাত কেন্দ্র ছিল 
এবং সৈ বৈভবের পাঁরমন্ডল শুধু রাজধানীতে সীঁমত না থেকে পাশ্স্বতর্ণ অণ্চলেও 
ছড়িয়ে পড়োছিল। আজ এ প্রাতষ্ঠানের বিরাট পশীথশালায় বসে যেকোন গবেষক 
ধারণা করতে পারবেন অতীতে কী সমম্ধ সংস্কৃতিকেন্্র ছিল বিফগ্যর ও তার 
নিকটবতরঁ অণ্চল। দীর্ঘকাল পরে সে নম্ট সম্পান্তর আত ক্ষুদ্র ভপ্নাংশমানন উদ্ধার 
করে 'যোগেশচন্দ্র পুরাকতি ভবনের' এত বড় পণৃথিশালা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় 
দাশগৃপ্ত পাঁরবারের প্রদত্ত সংস্কৃত সাহত্য ও দর্শনের এক মূল্য সংগ্রহ ও আর 
একজন শুভাকাঙ্ষীর কাছ থেকে পাওয়া রবীন্দ্রসাহিত্ের বহ্‌ দুষ্প্রাপ্য গ্রল্থও 


এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্ুনীয়। 
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পাথব, পোড়ামাটি ও কাঠেব মূর্তি. শিলালেখ, শীলমোহব, মৃৎপান্, আয়ুধ 
প্রভৃতি সংগ্রহটি খুব বড় না হলেও বিশেষ বোচন্ত্যপূর্ণ। এই বিভাগে আছে 
নব্যপ্রস্তর যুগের 'বাবধ হাঁতিষাব, আত প্রাচীন পোড়ামাটির বাসনকোসন, শলমোহর, 
জৈন তীর্ঘংকরমূর্তি, মান্দিব 'টেবাকোটা'র প্রচুর নিদর্শন, গুস্ত-পালযুগ থেকে 
শুরু করে পরবতরঁ কালের পাথবের সূর্যমূর্তি অনন্তশয়ান বিষ্মূর্তি, ভ্রমূখ 
দশভুজা দুর্গা, নটবাজ, উমা-মহেশ্বর, বিষুপট্র, শিখর-দেউলের দুশট ছোট নিখুত 
নিদর্শন ও গবুড়ধবজেব উপরের গবুড়মূর্ত প্রভৃতি ও বহুসংখ্যক নশলালাপি। 
শেষোন্ত পুরাবস্তুগৃলির নাঁজবে বাঁকুড়া জেলার অধুনালুগ্ত কয়েকটি মান্দবের 
প্রাতম্ঠাকাল 'নর্ণয় কবা সম্ভব হযেছে। এই বিভাগের সংগ্রহকার্ষের সঙ্গে নিঙ্গেকে 
যুস্ত কবতে পেরে আম কৃতার্থ। এ গ্রন্থের অনান্র ম্াদ্রত অনন্তশধ্যায় শয়ান পাথরের 
বিফুমৃূর্তীট আমি বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার গোকুলনগর গ্রাম থেকে সংগ্রহ 
করে একদা এই মিউজয়মে দান করেছিলাম। সকলেই জানেন, পাল-সেন যৃগের 
শঙখচক্রগদাপদনধার িষ্যমৃর্ত যথেস্ট আঁবচ্কৃত হলেও অনন্তশয্যাশায়ী বাসুদেব- 
মীর্ত বেশ পাওয়া যায়ান। সোঁদক থেকে, প্রায় সাড়ে-চার ফুট দশর্ঘ ও দু, ফুট 
উদ্চ এই কৃহদাকাব প্রস্তর-ভাস্কর্ষাট খুবই উল্লেখযোগ্য । 

'ষোগেশচন্দ পুরাকৃতি ভবনের, প্রাচীন মুদ্রা-সংগ্রহটিও বেশ সমন্ধ। মৌর্য, 
কুশান, গুস্ত ও মুসলমান যুগের 'বাবিধ মুদ্রার আধিকাংশই বাঁকুড়া জেলার 'বাভন্ন 
অণ্চল থেকে সংগৃহাঁত। প্রাশ্তিস্থান, বহক্ষেত্রে, পুরাতন মান্দিরের সংলগ্ন তুলসখ- 
মণ্। মনে হয়, অতাঁত কালে, তুলসঈমূলে অন্য অর্ঘ্য ছাড়া নগদ মুদ্রাও উৎসর্গ 
করা হত। 

মধ্য-রাঢ়ের লোকঁশিজ্পের বহু 'নিদর্শনও এই সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। 
ডোকরা-কামারদের তোর 'বাবধ তৈজসপন্র, দেবদেবীমূর্ত ও 'লক্ষরী-সাজ'; বিফুপুর, 
হাটগ্রাম প্রভৃতি কেন্দ্রের বিখ্যাত শাঁখের কাজ; মাটি-খণুড়ে-পাওয়া আদিবাসী রমণণ- 
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দের প্রাচীন অলঙ্কার; বিফুপুরে প্রস্তুত রেশমবস্ত্রের ধারাবাহিক সংগ্রহ; পাঁচমুড়া, 
সোনামুখী প্রভৃতি গ্রামের মৃংশিল্পের নিদর্শন; বাঁকুড়া জেলার পটুয়াদের ্ডঁকা 
নানারকম পট; দুশতন শ বছরের প্রাচীন বেশ কয়েকাঁট প“ুথির চিন্তিত 'পাটা'; বাঁভল্ন 
প্রকারের দশাবতার তাস ইত্যাদি । স্থানীয় কুটিরাশজ্পগুঁলর পুনরুজ্জীবন,ও জন- 
প্রয়তা অর্জনের ক্ষেত্রেও এ প্রীত্ঠান উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। পাঁচমুড়ার মাটির 
হাতিঘোড়া ও বিফুপুরের দশাবতার তাস প্রভূতি দিল্লী ও কলকাতার 'বাভন্ন 
প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে তাঁরাই সর্বপ্রথম সেসব গ্রামীণ শি্পকে জনসাধারণের সামনে 
তুলে ধরেন। বাঁকুড়ার পোড়ামাটর ঘোড়া আজ শুধু অল-ইন্ডিয়া হ্যাঁন্ডক্র্যাফটস 
বোর্ডের প্রতীকচিহই নয়, দেশে বদেশে বিপুলভাবে সমাদৃতও বটে। 

বাঁকুড়া জেলার অসংখ্য পুরাকীর্তর আলোকচিত্র-সংগ্রহটিও এ মিউাজয়মের 
গৌরবের বিষয়। সাধারণ লোকের ধারণা, এ জেলার যাবতীয় মন্দির বাঁঝ বষুপুর 
শহরেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু উৎকর্ষ ও প্রাচীনত্বে আঁধকতর মূল্যবান বহু মীন্দর যে 
এ জেলার গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো রয়েছে সেকথা দর্শনার্থারা এই ফটোগুলি দেখলেই 
বুঝতে পারবেন। 

“যোগেশচন্দ্র পূরাকাতি ভবনের' বিশাল সংগ্রহের কথাই এতক্ষণ বললাম। কিন্তু 
এগুঁল শুধু সাজিয়ে রেখেই এ প্রাতিষ্ঠান তাঁদের কর্তব্য শেষ করেনান। গত একুশ- 
বাইশ বছর ধরে সমস্ত জেলার পক্ষ থেকে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
দায়ত্ব তাঁরাই বহন করে এসেছেন। বিষুপুরের সংগনত-এীতহ্য বঙ্গ্ঠাংস্কাতির অন্যতম 
প্রধান অঙ্গ । সে “ঘরানা'র সংস্পম্ট রূপানর্ণয়ের জন্য এই প্রাতষ্ঠান ও 'বিষুপুর 
সাঁহত্য পারষদ কিছাঁদন আগে যৌথভাবে 'গোপেশবর স্মৃতি-বন্তুতামালা'র ব্যবস্থা 
করোছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীবীরেন্দ্রকশোর রায়চৌধুরণ, পণ্ডিত কৃষরতন- 
জনকার প্রভাতি বিশেষজ্ঞদের রাঁচত সে বন্তুতাগলি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশের পথে। 
কয়েক মাস আগে বিফ,পুর তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সংগতাঁশল্পন রামপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জল্মশতবর্ধপ-র্ত উপলক্ষে যে অনষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতেও 
সমস্ত জেলার সঞ্গীতরাঁসকরা যোগদান করেন। এছাড়া, পনরাবস্তুদাতাদের খাণ স্বাঁকার 
করবার জন্য প্রাত বংসরই সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে তাঁদের পদক বা প্রশংসা- 
পত্র দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। এসব অনূষ্ঠানে ডক্টর শাশভূষণ দাশগুস্ত, ডর 
শ্রীকুর্মীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ড্র সুকুমার সেন, অধ্যাপক নির্মলকুমার বস প্রমুখ সুধাীঁজন 
সভাপাঁতত্ব করেছেন। 

এতক্ষণ “যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন” ও বিষূুপুর সাহিত্য পরিষদের বাচত্র 
কার্যক্রমের যে বর্ণনা করলাম তা সহজেই জানা যায়, সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু 
এ সবের অন্তরালে ষে প্রবল প্রাণশান্ত এ দু"ট প্রাতষ্ঠানকে সজীব রেখেছে হ্কা কেবল? 
অনুভবষোগ্য। আমার মতে, চাঁরাঁদকে প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে 'নাবিড় ও নিরন্তর 
সংযোগ, রক্ষা করা যেকোন লোকসংস্কাঁতিকেন্দ্রের প্রধান কর্তব্য। সে স্তৃন্যধারা থেকে 
বাচ্ছল্ন হলে তাঁদের স্বাস্থাহানি অবশ্যম্ভাবী । সুখের বিষয়, বিফুপুরের এ প্রাতিষ্ঠান 
দট বাঁকুড়ার জনজাবনের সঙ্গে আত ঘাঁনম্ট সংযোগ রেখে তাঁদের কাজ করে সাচ্ছেন। 
জেলার দূর পজ্লীঅণ্চলেও তাঁরা অপরিচিত নন; তাঁদের সংগ্রহভান্ডারে আরও দান 
করবার জন্য গ্রামবাসীরা সর্বদাই উদগ্রীব । এই যোগাযোগ ও সহমর্মিতা যাঁদ অব্যাহত 
থাকে তাহলে রাটের 'বাবধ কৃম্টিসম্পদে 'যোগেশচন্দ্র পুরাকুতি ভবন' যে অদূর 
ভাঁবষ্যতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠবে তাতে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। 
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আনন্দানকেতন কশীতশালা £ বাগনান 


এখানে এখুন ফুলের মেলা । আকাশে উড়ছে মূঠো মুঠো বোগেনভিলিয়ার আবির 
আর মাটির কাছাকাছি রাশি রাশ ডালিয়া, রঙ্গন, গোলাপেব সমাবোহ। ও দিকটায় 
সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। তার তিন দিক ঘিরে গাঁদা আর কসমসের কেযাঁব। অন্য দিকে 
এক সারি বন-ঝাউ। কাছেই টলটলে নীল জলের এক পুকুর-দক্ষিণ পবনে মৃদশিহবিত। 
মহানগরের রৌরব*থেকে পালিয়ে ঝাউ-এর এই শতল ছাযায় সবুজ ঘাসের ওপর চুপচাপ 
শুয়ে থেকেছি কতাঁদন। ঝকঝকে নীল আকাশে মেঘের শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে, ঝাউ- 
বনে বাতাসের ঘমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে কতবার চোখ বুজে এসেছে গভাঁর 
তৃপ্তিতে। বড় নয়নাভিরাম, বড় শ্রান্তিহর, বড় প্রীতিপ্রদ পারবেশ। 

বারো বছর আগে, এই একই জমিতে ছিল এক শমশান। কাছাকাছ গ্রামের লোকেরা 
সৈখানে মরা গরুমাহষও ফেলে দিয়ে যেত। শকুনের পাল ছেখ্ডাছিশড় করে খেত 
সে সব লাশ। লোকালয় থেকে দূরে সেই ভাগাড়কে যাঁরা আজ শান্তিউদ্যানে পাঁরণত 
করেছেন, মনের সয় তাঁদের যাই হোক, পার্থব সম্পদ বড়ই অল্প। আদর্শের যে 
আগুন তখন তাঁদের মনে জহলাছল তা বাস্তবে রূপায়িত করতে অত্যজ্প মূল্ো 
একখন্ড জমির বিশেষ প্রয়োজন ছিল সে সময়ে। ভাগাড়, ভাগাড়ই সই। কারও কাছে 
হাত না পেতে তো পাওয়া যাবে সস্তায়। তেরো বছর আগে, ১৯৬০ খ্এখম্টাব্দে, দু'জন 
দৃঢ়চেতা মানূষ শন্ত পায়ে এসে দাঁড়ালেন এই শমশানে, এই ভাগাড়ে। অব্যবাহত 
পূর্বে এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সাক্রয় সংযোগের জাঁবন তখন 'তাঁদের কাছে 
*মশানে পরিণত হয়েছে। রাজনশীতির প্রাত শ্রদ্ধা হারালেও সমাজসেবায় তাঁরা তখনও 
আস্থাশীজ। তাঁদের আবিচল বিশ্বাস, গ্রামীণ সমাজে গণতন্মকে সফল করতে হলে 
সামাজিক ও রাজনোতক নেতৃত্ব নীচ তলার মানুষের মধ্য থেকেই আসা উঁচিত। 
নির্বাচিত জামির এখানে-সেখানে আবিষ্কৃত অতাঁত কালের হাড়গোড় তাত্রা সে 
সময়ে অপসারণ করেছেন যেন এক প্রতীকের মতো, কেননা মনের আঙ্গিনা থেকে 
বিগত দিনের মৃত ধ্যানধারণার কঞ্কালগুলো দূর করবার কাজও তখন তাঁদের 
চলাছল পুরোদমে । 

প্রথম যোঁদন শুনি পশ্চিমবঙ্গ 'িধানসভার জনৈক সদস্য রাজনৌতিক মত- 
পার্থক্যের জন্য তাঁর দল ও এম. এল. এ. পদ একই দিনে ত্যাগ করেছেন তখন ব্যাপারটা 
খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। দলত্যাগটা সোজা; স্বার্থাপাঙ্ধার জন্য অনেকেই 
তা করেছেন। একবার নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক বার। কিন্তু ভাল ভাতা 
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€ মাইনের এবং বেশ কিছু ক্ষমতার উৎস" এম. এল. এ-র পদ নশীতির প্রম্নে মহসা 
ছুড়ে দেওয়া শন্ত কাজ। তাও কিনা আবার স্বার্থের জন্য নয়. আদর্শের জন্য। ঞর 
নৈশ খবর যখন পাইনি তখন মনে হয়োছল ভদ্রলোক হয় প্রকৃত আদর্শবাদণ নয় 
পাগল।. ঠিক একথা তখন মাথায় আসোঁন যে কিছু পাঁরমাণে পাগল ন্য হলে 
আাদর্শবাদী হওয়া যায় না। 

তারপরে ঘানম্ঠ পাঁরচয় হয়েছে বাগনানের শ্রীঅমল গাঙ্গুলীর সত্গে। আদরশ- 
বাদ ও পাগলামি দুই-ই তাঁর চরিত্রে বেশ বেশী পাঁরমাণে আছে একথা বলে আম 
আমার অকপট ধারণা ব্যন্ত কনাঁছি* মানত; তাঁকে হেয় করবার কোন আঁভপ্রা় আমার 
নেই। রাজনীতির কলৃষের 1দকটাই শ্রীযূত গাঙ্গ,লীকে পীঁড়ত করোছিল বেশী। 
সেজন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে, গ্রাম পুনগঠিনের কাজে আতম- 
নিয়োগ করার আইডিয়াটা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। প্রধানত তাঁরই প্রেরণা 
ও সংগঠনে এককালের এই শমশান-ভাগাড়ে ১৯৬০ খশষ্টান্দের ৩০ সেপ্টেম্বর ছোট 
একাঁট দাতব্য চাঁকৎসালয়ের দারোদ্ঘাটন ক'রে যে সমাজসেবা প্রাতজ্ঠানের সূত্রপাত 
হয়, আজ প্রায় তেরো বছব পরে, তা নানাঁদকে প্রসারিত হয়েছে। সাবেক ডিসপেন- 
সাঁরটি এখন আরও বড় হয়েছে। আর আছে, একটি হাইস্কুল, ছান্রনিবাস, সাধারণ 
পাঠাগার ও “লাইব্রেরী, " মিউীজযম, 'সমাজাশক্ষা-সংস্থা ও মূরাগপালনকেন্দ্র। সমগ্র 
প্রাতিষ্ঞঠানাটর নাম 'আনন্দানকেতন'। হাওড়া জেলার থানা-শহর বাগনানের গদেড় 
মাইল পাশ্চমে,' নবাসন গ্রামে, জাতীয় সড়কের সংলগ্ন এ প্রাতিষ্ঠান্তে পেশছতে হলে 
দাক্ষণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া-খডাপুর লাইনে হাওড়া থেকে প্রায় বাঁশ মাইল দ.রের 
ঘোড়াঘাটা স্টেশনে নেমে আর কয়েক মাঁনটের পথ হে+টে যেতে হন্গ। 

নবাসন প্রধানত নম্ঃশুদ্রের” গ্রাম। কাছাকাঁছ পল্লীগুলিতেও 'তপশশলশী সম্প্র- 
দায়ের বহু লোক বাস করেন। আমাদের সমাজে এরাই অবহেলিত হয়েছেন, পিছনে 
পড়ে থেকেছেন চিরকাল। আলোকবার্তকা যদ কোথাও জবালতে হয় তবে তাঁদের 
মধ্যেই সবাগ্রে জবালানো দরকার । যাঁদের মানুষ বলে এতাঁদন কেউ মনেই করেনি, 
মন্‌ষ্যত্বের শুদ্র আসনে তাঁদের সংপ্রাতষ্ঠিত করবার সাধনাই 'আনন্দনিকেতনের, লক্ষ্য। 
স্থান নির্বাচনে সেজন্য কোন ভুল হয়নি । সাধারণভাবে যাবতীয় পজ্লীবাসীর ও 
বিশেষ করে এই অনুম্নতদের মধ্যে কাজ করবার আদর্শ, এ প্রাতষ্ঠানের উদ্বোধনশ 
উৎসবে পঠিত সভাপাঁত ও সম্পাদকের ভাষণের কিছ অংশ উদ্ধৃত করলে আরও 
পাবস্ফুট হবে। সভাপাঁত মহাশয় বলোছিলেন-_' বান্দর শতবর্ষপূর্ত বৎসরে ইহার 
শুভ আরম্ভ এবং মূলত রবান্দ্রনাথের গ্রামোল্নয়নের চিন্তাধারাই ইহার প্রকল্ট 
ভিত্তিভূমি। অবশ্য মহাতমা গান্ধী ও স্বামী পিবেকানন্দের গঠনমূলক দৃষ্টিভঞগ্গীও 
আমাদগকে প্রভূত প্রেরণা দান কাঁরয়াছে। আমরা বিশ্বাস কার, গ্রামীণ *মানূষের 
সর্বাঙ্গধীণ কল্যাণেই দেশের সামাগ্রক কল্যাণ এবং এই কল্যাণ তখনই সম্ভবপর যখন 
প্রাতটি "মানুষ পারিপূর্ণভাবে আত্মসচেতন হইয়া উঠিবে। এই গ্রামোন্নয়্্ ও সমাজ- 
অনুশীলন কেন্দ্র প্রাতিটি মানুষের মধ্যে ব্ন্তিত্ববোধ, মনৃষ্যত্ববোধ এবং কল্যাণবোধ 
জাগাইবার সাম্মলিত পদক্ষেপ।” সম্পাদক শ্রঁঅমল গাঞ্গ্লী মহাশয় বলোছিলেন- 
“গ্রামের মানুষ নিজেদের কর্মশীন্তর উপর 'িম্বাস অর্জন করুক, নিজেদের অর্থ নশীত 
ও সমাজন্গীবনকে গড়ে তোলবার কাজে সাক্য় অংশ গ্রহণ করুক এবং গণতন্ত্র 
রী ররর রিনি হচ্ছে 
আনন্দনিকেতনের ভূমিকা ।” 

শুধু রোগ নিরাময় বা শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি জনকল্যাণের মামৃলি দিকগাালর 


দেখা হয় নাই--১২ ১৪৭ 





০ ২মা 


সপ | 
11111 





€যাঁদও তাদের ণুর্ুত্ব কম নয়) দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, এ প্রাতিষ্তঠানের কম্ীবা 
একটি গ্রামীণ সংগ্রহশালাকেও যে তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্গত করেছেন তা তাঁদের 
সর্বাঙ্গীণ জনসেবার আদর্শেরই পাঁরচা়ক। আমার বিবেচনায় এরকম একটি 
সুসংগঠিত ও পরিচ্ছন্ন লোকসংস্কৃতর মিউজয়ম গ্রাম-বাঃলায় আর আছে কিনা 
সন্দেহ। ভাবতে ভাল লাগে যে, প্রধানত একজন সৎ, নিরভিমান ও কঠোর পারশ্রমণী 
কর্মা শ্রীতারাপদ সাঁতিরার দীর্ঘকালব্যাপশী একাগ্র সাধনায় বহহমূুখী পল্লীসংস্কীতির 
পাঁরয়জ্ঞাপক এ প্রতিষ্ঠানটি ধারে ধীরে গড়ে উঠেছে। শ্রী সাঁতরা নবাসন গ্রামের 
এক তপশণলণ" পারবারের সন্তান। তাঁর সম্প্রদায়গত পাঁরচয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
এই কারণে যে তথাকথত তপশীল 'জাত'গুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা, বর্ণ- 
হিন্দঃরা, সমাজে আমাদের শত শত বৎসরের প্রাতপাঁও ও অগ্রাধকার এবং ,তাঁদের 
নির্বাসনের কথাটা তুলনামূলকভাবে ভেবে দেখি না। সমাজ-আরোপিত অজস্র বাধা 
আতিক্রম করে তাঁদের কেউ যখন শিক্ষাগত ও মানাসক দিক থেকে বর্ণাহন্দ; বুদ্ধি- 
জশবীদের সমকক্ষ হন তখন তাঁর কাতিত্ব বহুগুণে বেশী । অপারসশম দারদ্যের মধ্যে 
ছান্রজীবন আতবাহিত করে মিউজয়লজীর প্রথম শ্রেণীর িস্লোমা পাওয়াটা 
"শরণ সাঁতরার ক্ষেত্রে গৌরবের হলেও, আমার কাছে তাঁর বড় পারচয় 'তনি প্রকৃত 
“ বঙ্গসংস্কাতিপ্রেমী। সে প্রেম তাঁকে লাইব্রেরীর আরাম-কেদারায় বসে ডদ্ঈরেট হবার 
সহজ রাস্তায় নিয়ে যায়নি; নিয়ে গিয়েছে গ্রামগ্রামান্তরের রুক্ষ ধুলোর পথে" যেখানে 
অর্থাভাবে নিছক পায়ে হেটে তিনি শত শত মাইল পাঁরদ্রমণ করেছেন তাঁর জল্মভামকে 
প্রত্যক্ষভাবে দেখবার ও চিনবার জন্য এবং তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় এ 'মিউীঁজয়মাটর 
জন্য নানা জিনিস সংগ্রহ করবার কাজে । তাঁর মতো অথবা বিফুপুরের মানিকলাল সিংহ 
বা রাজবলহাটের ধীরেন্দ্রন্দ্র মজুমদারের মতো লোকসংস্কাতিপ্রেমীরা খবরের কাগজ বা 
পন্ন-পান্রকায় কীর্তত £্লুন না। যাঁরা হন, তাঁদের কথা সকলেই জানেন। তবু আমার স্থির 
বশবাস, মুষ্টিমেয় হলেও, আজকের এসব সংগ্রাহকরাই খ্যাঁতর মোহে না পড়ে অশেষ 
পারগ্রমে বঙ্গকৃন্টির অমূল্য উপাদানগ্দাল সংগ্রহ করে রাখছেন যার ভিত্তিতে কোন-না- 
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কোন দন বাঙালশর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে। আজকের এসব সামান্য মানুষের 
প্রকৃত মূল্য নিরূপণের জন্য যে স্তরে পেশছনো দরকার, বঙ্গসমাজ যে নিশ্চয়ই একদিড্া 
সে পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। এই সব আদর্শবাদী পুরোধাদের কথা 
আম শুধু কিছাাদন আগে বলে গেলাম মান্র। 

আনন্দনিকেতন মিউজয়মের “কীর্তিশালা' নামটি প্রখ্যাত নৃতত্বীবদ অধ্যাপক 
নির্মলকুমার বসুর দেওয়া। অতঈত ও বর্তমানের মানুষ এবং তাদের বহুমুখী জীবন- 
যান্লার কীর্তীচহৃগ্ীল ষে ভবনে সংরক্ষিত থাকে তার নাম কীর্তিশালা হওয়াই সঙ্গত । 
আনন্দনিকেতনের উদ্বোধনের সময় প্রকাশিত স্মারক-পুস্তিকায় এ বিভাগের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে--“আমাদের দেশের পুরানো ইতিহাস ও পুরাবস্তু এবং বর্তমান 
লোকাঁশিল্পের সঙ্গে পাঁরচিত করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ও পাঁরপূর্ণ 
করে গড়ে তোলাই এই বিভাগটির লক্ষ্য।” অন্যত্র বলা হয়েছে--“দেশগঠনের ক্ষেত্রে 
বহুষুগবাপণী প্রবহমান অর্থনীতির ধারা উপেক্ষা কাঁর, গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার হাজার 
হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা কাঠামো লক্ষ্য না কার, ভারতবষে অনুসৃত শাসন- 
পদ্ধাতর বৈশিষ্টা বিবেচনা না কাঁর, তাহলে ভারতবর্ধকে প্রগাঁত ও উন্নয়নের পথে 
পাঁরচালিত করা অসম্ভব।” অতাঁতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে ভাঁবষ্যংকে ঠিক পথে 
নিয়ে যাবার যে দেশব্যাপণ আয়োজন এখন চলছে, আমাদের গ্রামণণ [িউঁজয়মগুল 
সে কর্মকান্ডের আবচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীন সভ্যতায় মহান অথচ অধুনা,অনগ্রসর ভারত- 
বর্ষের জনশিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত প্রসারের ক্ষেত্রে এই সংগ্রহশালাগ্লর গুরত্বপূর্ণ 
ভূমিকা আছে। সেজন্য এজাত"য় প্রাতষ্ঠানের উত্তরোত্তর পোষণ ও পাঁরবর্ধন কেন্দ্রীয় 
এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। 

আনন্দনিকেতন কীর্তশালার সংগ্রহের বিবরণ দেবার আগে এ প্রাতষ্ঠানের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বলে নিই। পশ্চিমবাংলার অসংখ্য মন্দির, মসজিদ 
ও অন্যান্য পুরাকীর্ত অনাদরে অবহেলায় ইতিপূরবেই লুস্ত হয়েছে, বাকিগ্ুলিও 
ধ্বংসের পথে! এদের সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাই যখন নেই, তখন 
একেবারে নিশ্চহ হবার আগে যতগ্ীলির ছাব ও তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায় ততই 
ভাল।, পোড়ামাটির কার্বকার্যখঁচিত ইমারতগ্ীলর ক্ষেত্রে এ কাজটি খুবই জরুরাঁ, 
কেননা শেষ-মধ্যযুগে এই বিশেষ অলতকরণ পদ্ধাতাঁটি কেবলমান্র বঙ্গদেশেই ব্যবহৃত 
হযেছে, ভারতবর্ষের আর কোথাও হয়নি। আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার কিউরেটর 
শ্রীতারাপদ সাঁতরা এই কঠিন কাজট হাতে নিয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। কার্ড- 
ক্যাটালগ পদ্ধাততে পশ্চিমবঙ্গের পনেরটি জেলার প্রাতটি পরাকীর্ত সম্পর্কে 
পৃথক কার্ডে সংক্ষেপে যাবতীয় তথ্য ও একটি ছোট আলোকচিত্র রাষ্ম হচ্ছে ৯ 
এ 'বিষয়ে তারাপদবাব পরলোকগত ডোভড ম্যাকৃকাচ্চনের কাছ থেকে যথেন্ট সাহায্য 
পেয়েছেন; আমও এ প্রচেষ্টার সঙ্গে হ্ন্ত আঁছ। কাজটি বিরাট। তব, পাশ্চিম- 
বাংলার যাবতণয় উল্লেখযোগ্য পুরাকধীর্তর অর্ধেকের বেশশ এভাবে হাতমধ্যেই 
নাঁথভূত্ত হয়েছে। সমস্ত প্রকল্পটি শেষ হতে আরও দুশতন বছর লাগতে পারে। 
আনন্দনিকেতন কীর্তশালার এই বিশদ তথ্াপঞ্জীটি পুরাতত্তের সঙ্গে সম্পাকতি যে- 
কোন সরকারী অথবা বেসরকারী দপ্তর বা প্রাতষ্ঠানের ঈর্ধার বস্তু হবার যোগ্য। 
অশেষ পারিশ্রঙ্দে আহত এ জ্ঞানভান্ডার যে ভাবষাৎ গবেষকদের কাছে মহামূল্য বলে 
1ববোচিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। 

এ মিউজিয়ম গত দশ-এগারো বছরে প্রায় আট হাজার পূরাবক্তু ও লোক- 
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শি্পসামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। তার আঁধকাংশই যে দান হিসাবে প্রাপ্ত তা থেকে 
প্রেমাণ হয়, জনসাধারণের সাক্কয় সহানৃভ্ভত থেকে তাঁরা কখনো বাত হনান। 
আমার মতে, বেসরকারী সংগ্রহশালাগুলির এটই শ্রেষ্ট মূলধন। সরকারা সাহায্যও 
যে একবারে পাওয়া যায়ন-তা নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৮-৬৯ সালে আসবাব- 
পন্্র কিননার জন্য ৩,০০০ টাকা ও ১৯৬১৯-৭০ সালে গৃহনির্মাণ বাবদ ২৩,৫০০ টাকা 
মঞ্জুর করেছেন। সম্প্রীত, প্রায় ৩২.২০০ টাকা ব্যয়ে যে মিউজিয়ম ভবনটি 'নার্মত 
হয়েছে তার দারোদ্ঘাটন করেছেন জাতবয় অধ্যাপক শ্রসুনশীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়। 

সরকারী অনদানের অপেক্ষা না রেখে আরও নানাবধ কাজ যে তারাপদবাবু 
ও তাঁর সহকমাঁরা নিজেরাই করে নিয়েছেন, এ সংগ্রহশালায় এলে পদে পদে তার 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। পোস্টার, ল্যাবেল, িসপ্লে-কার্ড, মাউন্ট প্রভৃতি তোর করা 
থেকে শু; করে যাবতীয় প্রদর্শিত সামগ্রী আত সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ও তাদের 
ঝাড়পোঁছ করা সবই তাঁবা বরাবর করে এসেছেন বিনা পাঁরশ্রীমকে, হাঁসমুখে ৷ তাঁদের 
এই প্রিয় প্রাতঘ্ঠানাটকে সর্বসাধারণের কাছে জনশিক্ষার মাধ্যম 'হসাবে তুলে ধরাই 
তাঁদের আঁভপ্লায়। সেজন্য গ্রামগ্রামান্তর থেকে কষক বা গৃহস্থ ঘরের বউ-ীঝরা বহ*- 
সংখায় এখানে আসতে অস্বাবধা বোধ করেন না। অন্যদিকে 'বাভন্ন প্রদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা-প্রাতিষ্ঠানগ.ীলকে তাঁরা সাধ্যমত সাহায্য করে থাকেন। 
বহ প্রত্রবস্তুর আলোকচিন্র পাঠিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা, গোৌহাটি, পাঞ্জাব, চন্ডীগড় 
প্রভাতি 'বিশ্বারদ্যালয়কে ও কলকাতার এশিয়াটক সোসাইটিকে তাঁরা সাহায্য 
করেছেন। 

লোকশি*্প সংগ্রহের দিকেই আনন্দীনকেতন কশীর্তিশলার ঝোঁক বেশী। সেজন্য 
পাঁশ্চমবঙ্গের সব জেলার মাটি বা কাঠের তোর রাশ রাশৈ খেলনা-পুতুল, পিতল 
ও কাঁসার কাজ, ডোকরা-শিল্পের বহু নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয়েছে । এই পর্যায়ে 
এক শ্রেণীর পোড়ামাঁটর তূলসনমণ্ট এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন যা অন্য মউীজয়মে দেখা 
যায় না। সন্দেশ ও আমসত্তের ছাঁচের সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ । এগুলির নকশায় আলপনা 
ও বালুচর শাঁড়তে ব্যবহৃত মোঁটফের বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লোকাঁশল্পের আর 
এক নিদর্শন যশোহর, খুলনা এবং হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানা থেকে সংগৃহীত 
কয়েকাঁট উৎকৃষ্ট নকশণ-কাঁথা। 

চন্রকর-পটুয়াদের আঁঙ্কত পটিন্রের সংখ্যা বেশী নয়; মোদনশপুর, বর্ধমান ও 
মার্শদাবাদ জেলা থেকে আনীত ১৪।১&টি পটচিন্র এ সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। 
এই পর্যায়ে আঠারো শতকের বেশ কয়েকটি চিন্নিত পশুথর পাটাও পড়ে। বাংলা 
পদুথর সংখ্যা দেড় শ'র কিছু বেশী: সেগ্ালর পাঠোদ্ধারের কাজ চলছে। 

পুরাতাত্বক বস্তু সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ মিউাঁজয়মের কম্মারা নিজেরাই অনুসন্ধান 
চালিয়ে হাওড়া জেলার হরিনারায়ণপূর থেকে পাল-সেন যুগের যেসব প্রত্ব-নিদর্শন 
আবিদ্কার করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া মৌর্য যুগ থেকে শুরু 
করে পাল-সেন অবাধ যুগের নানাবিধ মৃৎপান্র, পোড়ামাটির মূর্তকা ও ফলকও এখানে 
প্রদার্শত হয়েছে। এই পর্যায়ে “টেরাকোটা” মান্দরের অলঙ্কৃত টালির বিস্তৃত 
সংগ্রহাটরও সপ্রশংস উল্লেখ করা যেতে পারে। সংখ্যায় বেশী না হলেও, মৌর্য- 
শুঙ্গ যুগের ও পরবতাঁকালীন মুঘল ও 'ব্রটিশ আমলের অনেকগুলি মদ্রাও এ 
মউজিয়মে স্থান পেয়েছে। 

পাথরের মূর্তি-সংগ্রহের মধ্যে আছে, পশ্চমবগ্গের 'বাঁভন্ন স্থান থেকে আহৃত 
দশম শতকের ক্ষুদ্র বিফমৃর্ত, জৈনমৃর্ত ও দ্বাদশ-্য়োদশ শতকের মাহযমার্দন", 
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উমা-মহৈশ্বর ও তিন-চারাঁট ভগ্ন 'বিষ্ুমূর্তি এবং বিষুপট্র ও বিহার থেকে সংগৃহীত 
[তিনাট বুদ্ধমূর্তি। এই পর্যায়ে হাওড়া জেলার দেউলপুর গ্রাম থেকে 
কাঠের বৃদ্ধমূর্তিট খুবই উল্লেখযোগ্য । ভাস্কর্যের ধরন ও রং প্রয়োগের রীতি 
থেক স্পম্টই বোঝা যায় এটর উৎপাত্স্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন *দেশ। 
কিন্তু কি করে সেটি যে দেউলপুরে এল তা অজ্ঞাত। এই দুষ্প্রাপ্য মার্তাট সংগ্রহ 
করে আনন্দনিকেতন কীর্তিশালায় একদা দান করতে পেরোছিলাম বলে আম কৃতার্থ। 
ছাত্রসমাজকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন--“দেশের কাব্যে, গানে, 
ছড়ায়, প্রাচীন মান্দরের ভগ্নাবশেষে, কণটদম্ট পুথর জশর্ণ পনে, গ্রাম্য পাবণে, 
ব্তকথায়, পজ্লশর কৃষ-কুটিরে ..স্বদেশকে সন্ধান কাবার জন্য.. দিনের পর দিন 'বনা 
বেতনে, বিনা পুরস্কারে, খ্যাতিবিহগন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো ।” কবিগুরুর 
এই আহ্বানে আনন্দানকেতন কীর্তিশালার কমার্দের মত সততার সঙ্গে খুব কম 
বাঙালনই আজ অবাঁধ সাড়া 'দিয়েছেন। 
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“বাঙালধর ইতিহাস নাই" বঙ্কিমচন্দ্রের এ খেদোন্ত হয়ত চিরকাল সত্য থাকবে 
না। আজ তোক, কাল হোক, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস নিশ্চয়ই লেখা হবে। 
সে মহৎ ও বিরাট কাজের উপকরণ সংগ্রহের এখনই সময়। আরও বেশ দেরণ হয়ে 
গেলে সংগ্রহ করবার মত কোন উপাদানহই আর অবশিষ্ট থাকবে না। ঘরকুণো, 
বুদ্ধিজীবী বাঙালীদের উভয় বাংলার গ্রাম-পরিক্রমায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে একটা 
মহৎ উদ্দেশ্য সাঁধত হয় বলে আমার স্থির বিশ্বাস। এদের মধ্যে অল্পসংখ্যক 
পর্যবেক্ষকও যাঁদ গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো অপন্ত্রিয়মাণ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সংগ্রহ 
কারে আনেন, যাঁর যেমন ক্ষমতা সেই মতই যাঁদ প্রবন্ধাঁদ লেখেন, তাহলে বেশ বড় 
একটা কাজের সূত্রপাত হয়। এভাবে বহ্‌জনের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত উপকরণের 
ভীত্ততেই একদিন বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে। 

সুখের কথা, সংখ্যায় অল্প হলেও কিছ খাঁট বঙ্গসংস্কীতিপ্রেমী বহীদন যাবং 
গ্রামাঞ্চল থেকে আমাদের কাঁন্টসম্পদগূলি উদ্ধারের কাজে ব্রতী আছেন। তাঁরা সকলেই 
শিক্ষিত কিন্তু দরিদ্র। সামাজিক প্রাতপান্ত বলতে তাঁদের কিছুই নেই। কিন্তু এই 
সহায়সম্বলহীনতা তাঁরা বহুগুণে পূরণ ক'রে নিয়েছেন তাঁদের উচ্চ আদর্শবাদ ও 
নিরলস কর্মসাধনা 'দিয়ে। তাঁদের মহৎ প্রয়াস উচ্চ কণ্ঠে কীর্তিত হবার যোগ! । 

বাঁকুড়া জেলার বিষুপুরনিবাসী শ্রীমানিকলাল সিংহ এই বিরল গোম্ঠীর 
একজন । জশীবিকার ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ স্কুল-শিক্ষক মান্র। কিন্তু প্রায় একক প্রচেষ্টায় 
ও দীর্ঘকালের একাগ্র অধ্যবসায়ে বিষফুপুর সাহিত্য পারষং মিউাঁজয়মে বঙ্গসংস্কৃতি- 
নিদর্শনের যে বহুমূল্য ভাণ্ডারাট 'তিনি গড়ে তুলেছেন তা পশ্চিমবঙ্গের গোরব। 
বাগনানের আনন্দনিকেতন কীর্তশালার সংগঠক শ্রখতারাপদ সাতিরাও এ প্রসঙ্গে এক 
উল্লেখষেগ্য নাম। 

আর একজন ও তাঁর স্ট প্রাতিষ্ঠানের কথা আজ বলব যোদকে দেশবাসীর 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কেননা আমার ধারণা, উভয় বাংলার মফঃস্বলে প্রায়- 
অজ্ঞাত যে কয়েকটি গ্রামীণ 'মিউাঁজয়ম এরকম সৎ কম্দের চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে, 
তাদের রকমারি সংগ্রহ বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য কোন-না-কোন 
সময়ে যথেষ্ট কাজে লাগবে। আমি হুগল? জেলার রাজবলহাট গ্রামের (জাঙ্গিপাড়া থানা) 
“অমূল্য প্রত্নশালা' ও তার প্রাতষ্ঠাতা *ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা বলছি। ধণরেনবাবূর 
শৈশব আঁতবাহত হয় বিহারের বঁভত্ন স্থানে যেখানে তাঁর বাবা চন ইত্যাদির কারবারে 
লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু সে ব্যাবসা পড়ে যাওয়ায়, রাজবলহাট থেকে তিন-চার মাইল দূরে, 


১৮২ 


মার্টিন রেলের হাওয়াখানা স্টেশনের অদূরে, জয়রামপুর গ্রামে তাঁদের পৈতৃক বাঁড়তে 
তাঁরা ফিরে আসেন। দারুণ দারদ্যের জন্য, ধীরেনবাব্‌ স্কুলের দশম শ্রেণীর 
পড়াশুনা করতে পারেনান। অর্থাভাবে লেখাপড়া স্থাঁগত রেখে তিনি যেকোন রকমের 
একটা জাঁবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর প্রথম চাকুরি জোটে কলকাতার শবজ্ঞান 
কলেজ লাইবেরীর দপ্তরীর কাজ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে স্বগায় 
মেঘনাদ সাহা তাঁকে বস বিজ্ঞান মান্দর গ্রল্থাগারের ক্যাটালাগং-এর ভার দেন। ১৯৭২ 
খীম্টাব্দের মার্চ মাসে মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন সাহা ইনসৃর্িটিউট অব নিউকিয়ার 
ফিজিক্স-এর ডেসৃপ্যাচ ক্লার্ক মান্র। আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রণের অযোগ্য এই সামান্য 
জীবনকাহিনী আমি পাঠকসমাজে পেশ করলাম এইজন্য যে সামাজিক কৌলান্য বা 
পদমর্যাদার অভাব যে বঙ্গসংস্কৃতিসন্ধানের কিছুমাত্র অন্তরায় নয়, ধীরেনবাব্‌ তার 
জাজবল্যমান প্রমাণ। প্রচলিত অর্থে তান আত সাধারণ মানুষ হলেও অসাধারণ 
অধ্যবসায়ে সৃন্ট তাঁর “অমূল্য প্রত্রশালা'র পারিপ্রেক্ষিতে তান মহতো মহায়ান্‌। 
প্রতিষ্ঠানটির বিবরণ থেকেই সেকথা প্রমাণিত হবে। 

এক আকাঁস্মক ঘটনায় ধীরেনবাবূর দৃষ্টি পুরাবস্তু সংগ্রহের 'দিকেঁ প্রথম আকৃষ্ট 
হয় শুনেছি। বিহারে থাকাকালীন তিনি নাকি একবার বৃদ্ধগয়ার কাছে দুশতন সের 
পুরনো মুদ্রা সস্তায় সের দরে খাঁরদ করোছলেন। বিক্রেতা ধুলোমাখা সে এ*ব্ষের 
মূল্য কিছুই জানত না। এই মূল সংগ্রহ পারবার্ধত হয়ে এখন যে রূপ নিয়েছে 
তা পরে বলছি। 

হাওড়া-তারকে*বর লাইনের হরিপাল স্টেশনে নেমে রাঁসদপুরগামী বাস ধরলে 
আঁটপুরের পরই রাজবলহাটে গিয়ে নামা যায়। রাজবলহাটের সংলগ্ন গ্রাম গুলিটা কবি 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের' জন্মস্থান। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৯২৪-২৫ খশজ্টাব্দে 
রাজবলহাটে “হেমচন্দ্র পাঠাগার'-এর প্রাতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৯ সালে, যুদ্ধের 'হাঁড়কের 
সময়, স্বনামধন্য পণ্ডিত অমূল্াচরণ বিদ্যাভ্ষণ মহাশয় এ গ্রামে বাস করতে এসে 
স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে * গভনরভাবে জাঁড়ত ক'রে ফেলেন। সেজন্য 
“হেমচন্দ্র পাঠাঁগারে'রই একাংশে, ১৯৪১ খ্ীল্টাব্দে, 'অমূল্য প্রত্বশালা' স্থাপিত হয়। 
এখনও তিন-কুঠারযুস্ত এক একতলা দালানে এ দুশট প্রাতম্ঠান পাশাপাশি 
অবস্ধিত ও একই কার্যানর্বাহক সামাতির হাতে তাদের পাঁরচালনার দায়িত্ব 
ন্যস্ত। শ্রীবনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর পাাশ্চমবঙ্গের সংস্কৃতি, গ্রন্থে এই 
মিউজয়মাটি সম্বন্ধে লিখেছেন-_“রাজবলহাটের “অমল্য প্রত্রশালাশট একটি 
ভাল প্রাতিষ্ঠান। সাধারণত গ্রামাণ্লে মিউজয়ম প্রাতন্ঞঠার এরকম উদষযোগ 
দেখা যায় না। চেষ্টা করলে এই প্রত্রশালাট দক্ষিণরাটের এীতিহাসিক 
একটি ভাল সংগ্রহশালা হতে পারে।” দুঃখের বিষয়, বিনয়বাবু ছ'সাত লাইনের এক 
প্যারাগ্ফে এ প্রাতষ্ঠানের বিবরণ শেষ করেছেন। তিনি যাঁদ আর একী; বিস্তৃত- 
ভাবে লিখতেন তাহলে তাঁর ও আমার পাঁরদর্শনের অন্তর্বতর্ঁ সতের-গ্রাঠারো বছরে 
এটির কতখানি অগ্রগাঁত হয়েছে তার একটা তুলনামূলক সমীক্ষা করা ধেত। তবুও 
প্রায় দু'দশক আগে এটি যে এক উৎকৃষ্ট প্রাতষ্ঠান ছিল সে তথ্যাটও মূল্যবান । 

রাজবলহাটের যাবতীয় জনাহতকর উদ্যোগের সঙ্গে জাঁড়ত স্থানীয় ভড় পাঁরবার 
(বিশেষ ক'রে “জহরলাল ভড় মহাশয়) হেমচন্দ্র পাঠাগার ও অমূল্য প্রত্নশালার 
বর্তমান ভবনটি নির্মাণ কাঁরয়ে দিয়েছেন। 'দুলালের তাল মিছ ও অন্যান্য ব্যবসায়- 
সূত্রে ধনী হলেও তাঁরা কলকাতাপ্রবাসী হয়ে পৈতৃক গ্রামকে ভুলে যানন। এখনও 
তাঁরা রাজবলহাটের উন্নাতমূলক বিবিধ প্রচেম্টার সঙ্গো ঘাঁনষ্ঠভাবে যুস্ত। 'অমূল্য 
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প্রত্শালা'র প্রাণস্বরূপ ধাীরেনবাবুকে তাঁরা শুধূ উৎসাহই দেনাঁন, গ্রামগ্রামান্তরে 
তাঁর সংগ্রহের কাজে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্যও করেছেন। গত একন্রিশ বছরে 
এ প্রাতিজ্ঠানাটর কতখানি শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এবার তার খবর নেওয়া যাক। 

লোকসংস্কীতির 'বাবধ উপাদান সংগ্রহ করা যাবতীয় গ্রামীণ সংগ্রহশালার মৃখ্য 
উদ্দেশ্য হলেও তাদের সংগৃহীত সম্ভারের মধ্যে বেশ আপোক্ষিক তারতম্য দেখা যায়। 
দজ্টাল্তস্বরূপ, ঠাকুরপুকুরের (২৪-পরগণা), গুরুসদয় মিউজিয়মের নকশাী-কাঁথার 
সংগ্রহটি এতই সমৃদ্ধ যে ভূভারতে তার তুলনা মেলা ভার। সংখ্যা ও উংকর্ষে তাঁদের 
জড়ানো-পটগুলিও খুবই উল্লেখযোগ্য। আবার বষণুপুবের (বাঁকুড়া জেলা) 
বঙ্গীয় সাহতা পাঁরষং ভবনে রাঁক্ষত পুখি-সংগ্রহাটর মত মূল্যবান ' সগয় 
এজাতীয় মিউজয়মে আর আছে কিনা সন্দেহ। বাগনানের (হাওড়া জেলা) আনন্দ- 
নিকেতন কার্তশালার গ্রাম্য খেলনা-পূতুলের নিদর্শনগুঁলও খুবই বিশিষ্ট। তেমানি, 
বালুরঘাটের (পাঁশ্ম দিনাজপুর জেলা) কলেজ মউাঁজয়ম ও জেলা গ্রল্থাগার 
মউঁজয়ম দটর প্রধান ঝোঁক পাথরের প্রাচীন মর্তি ভাস্কর্যের দিকে। দৃষ্টান্ত আরও 
বাড়ানো সম্ভব কিন্তু আমার বন্তব্য পাঁরস্ফুট করবাব জন্য তার আর প্রয়োজন নেই। 

'অমূলচ প্রত্রশালা'র মুদ্রা-সংগ্রহটিই তার শ্রেম্ঠ সম্পদ। এই বিভাগে কমবেশি 
পণচশাঁউ পাণ্য-মার্কড মুদ্রা; কুশান যুগের আটাট মুদ্রা; ইলতুতামিস, শের শাহ, 
আকবর, শাহ আলম প্রভৃতির প্রায় শ'খানেক মুদ্রা ছাড়াও আরও বেশ কিছ প্রাচন 
নিদর্শন নিয়ে ভারতীয় সংগ্রহাটর মোট সংখ্যা হবে প্রায় তন শ'র মত। এছাড়া 
ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির ও পাঁথবীর প্রায় সব দেশের অপেক্ষাকৃত আধূনিক 
মুদ্রার সংখ্যা বারো শ'র কম নয়। এই গরত্বপূর্ণ সংগ্রহ'টি যে ধীরেনবাবুর প্রায় একক 
প্রচেম্টার ফল সেকথা ধিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

প্‌রনো রথের কাঠের ভাস্কর্য ও তন্তার উপর আঁকা বহনবর্ণ চিন্রগুলিও এ 
মিউাঁজয়মের বাশিষ্ট সম্পদ । শেষ-মধ্যযূগের “সূত্রধর' শিল্পীরা যখন কাঠের রথ তোর 
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করঞ্তেন তখন তার অঞ্গসঙ্জার জন্য সমতল দেওয়ালের বহু স্থানে রঙিন ছবি 
এ'কে দেওয়াও যে তাঁদেরই দায়িত্ব ছিল, সেকথা হয়ত সূবাদিত নয়। 'অমূলা প্রত্রশার্লী'য় 
রক্ষিত এজাতীয় ছ'সাতটি বড় বড় প্যানেলের অঙ্কনপটুত্ব এতই উচ্চ শ্রেণীর যে 
শুধু সেগ্ীল দেখবার জন্যই রাজবলহাট পাঁরদর্শন নিরর্থক নয়। তাদের দ্বিষয়স্তু 
রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, বাঁণাবাদকা, বেহালাবাঁদকা প্রভূতি। রাজবলহাটের সাত 
মাইল দাঁক্ষিণ-পশ্চিমে, দামোদরতাশরবতর্ পালিয়াড়া গ্রামের ছব্রেমশ্বেরী দেবীর প্রাচীন 
পথ থেকে এগুলি সংগৃহগত। রঙের ওজ্জবল্য এখন ম্লান হলেও এ নিদশ'নগুীল 
এক বাঁশম্ট শিল্পকমে- বিগত য.গের বাঙালশ কারিগরদের প্রভূত নৈপৃণ্যের স্বাক্ষর 
বহন করে। এ্থে ব্যবহূত কাঠের সাবথশ, পরণ প্রভাতর মর্তগ্ল মন্দ নয়, তবে 
সেরকম [শিলপবস্তু অনান্রও দেখা যায়। 

পর্ববতাঁ 'মান্দিরদ্বার' নিবন্ধে, কিছ কিছু প্রাচীন দেবালয়ের কাঠের দরজায় 
“সূত্রধর' শিজ্পধদের অপূর্ব খোদাই-কাজের প্রসঙ্গে হগলণী জেলার আরামবাগ থানার 
অন্তর্গ৩ েিয়া গ্রামের এক দেবালয়ের উল্লেখ করেছিলাম । সেখানকার কপাটের 
একাঁটি পাল্লা এ সংগ্রহশালায় রাঁক্ষত আছে। (সরেজাঁমন অনসন্ধানে্জেনেছি, অপর 
পাল্লাঁট চিরতরে ল্‌”্ত হয়েছে।) অলংকৃত মান্দরদ্বারের এত ভাল দ্টান্ত আম 
আর দোঁখান। বিষ, কালন, মাহযমার্দনী প্রভৃতি দেবদেবীর পৃথক প্যানেলগ্ালি 
আকারেও বেশ বড়-উচ্চতায় প্রায় বারো হণ, প্রস্থে কমবোশ ন' হি এলাহীলর 
কারিগার সক্ষমতা ও মননশীয়ানারও তুলনা হয় না। 

'অম.ল্য প্রত্বশালা'ব পাথরের মৃর্তিসংগ্রহাটি বিশেষ সমদ্ধ না হলেও (ভাঙা 
[নদর্শনগীল সমেত মোট সংখা আট-দশটি),. একটি ভগ্ন নবগ্রহশিলা সহজেই দ:্টি 
আকর্ষণ করে । উচ্চতায় সাড়ে-তেরো ই ও প্রস্থে বারো হান্ট, এ ভাস্কর্যাটর কারগাঁর 
দক্ষতা বিশেষ প্রশংসনীয়। হাওড়া শহরের সংলগ্ন দাসনগরের কাছে বাঁকড়া নামে যে 
গ্রাম আছে সেখানকাব 'শেঠের পুকুর" খশুড়বার সময় এট পাওয়া যায়। বহু লুপ্ত 
ও ভগ্ন মান্দর থেকে আহৃত 'টেরাকোট্টা' টালির সংগ্রহটিও বেশ চিত্তাকর্ষক। নকশার 
মোটিফ থেফে বোঝা যায়, এদের অনেকগুলি খুব প্রাচীন দেবালয়ে ব্যবহৃত হয়োছিল। 
ডোকরা কামারদের তোর প্রায় পণ্াাশাঁটি শিল্প-নদর্শনও বিশেষ উল্লেখের দাঁব রাখে। 
প্রাচঈম পদ্াথর সংখ্যা প্রায় 'ন্রশ। আঁবলম্বে তাদের পাঠোদ্ধার হওয়া প্রয়োজন । 
বি*বভারতনী বা বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অগ্রণী হলে ভাল হয়। 
এছাড়া, নানা রকমের পুতুল, জড়ানো-পট, লক্ষমীসরা প্রভৃতি লোকশিল্পের নমুনাও 
কছু কিছু আছে। পৃরনো বই-এর সংগ্রহটিও মন্দ নয়। 

বিশিষ্ট ব্যান্তদের ডায়োর, চিঠি, হাতের লেখার [নদর্শনগলিও আভন্বেশষোগ। 
এই বিভাগে আচার্য জগদণশচন্দ্রু বসুর 'দনাঁলাপ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'রবীন্দ্রনাথ, 
আচার্ষ প্রফুজ্লচন্দ্র রায়, নেতাজী স-ভাষচন্দ্র, পাণডত জওহরলাল নেহরু, «আইনস্টাইন, 
নারি ানচা তমাল হারাজা নানি চি তাররিলিড আহে 

মাত্র একজন বঙ্গসংস্কাতিপ্রেমী ও তাঁর দ.চার জন সহযোগীর দীঘণঁদনের প্রচেষ্টায় 
এ প্রাতিষ্ঠানাট গড়ে উঠেছে । সরকারী ও বেসরকারণ সূত্র থেকে আশানুরূপ সাহাষ্য 
না পেলেও তাঁরা নির্দ্ম হননি। আরও অর্থনসাহায্য পেলে ভাল, না পেলেও 
ক্ষত নেই। কেননা দারুণ অনটনের মধ্যেও তো তাঁরা গত একনিশটি বছর কাটিয়ে 
এসেছেন। কিন্তু যাঁদের সংস্কাতানিদর্শনগুলি সংগ্রহ ও রক্ষা করবার জন্য তাঁরা 
এতদিন পরিশ্রম করলেন, সেই দেশবাসীর সাদচ্ছা ও সহানুভূতি থেকে তাঁরা যেন 
বাণ্চত না হন। এন্প্রব্ধ রচনার স্টোই.কোফিয়ত। 
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সরকার মর -বাণিজ্য সংগ্রহশাল। 


বর্তমান প্রবন্ধমালায় পাঠকের দৃম্টি পল্লীঅগুলের দিকে ফেরানোই আমার 
আভপ্রায়। রচনাগিঃিল সেজন্য গ্রাম-বাংলার কিছু-না-কিছুর উপর 'ভাত্ত করেই লেখা । 
এ ভাণ্ডারের শেষ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার স্থির বিশ্বাস, মন যাঁদের 
বাধাবন্ধহীন, তাঁদের আভানিবেশ আকৃষ্ট করবার মত চিত্তাকর্ষক জানিসের কছমাতর 
অভাব নেই দুই বাংলার গ্রামগুলিতে। কলকাতায় চেয়ার আলো করে যেসব তাত্বুক 
গ্রামণ বিষয়ের উপর আকছার আলোকপাত করছেন, তাঁদের ললা ও কৌশল কোনটাই 
আয়ত্তে না থাকায় বোকার মতো হাটে-মাঠে বেশ কিছ ঘুরে বোঁড়য়েছি সত্য। 
কিন্তু তার পাঁরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যে কত কম সেকথা আমার চেয়ে বেশী আর 
কে জানে! সে সীমিত পারভ্রমণ, নিউটনের মতো আমার এ প্রতাতিই শুধু দূঢ় করেছে 
যে অনাবিচ্কৃত অংশের পাঁরসর মহাসম্দ্রের মতোই সীমাহীন, যা আতিক্রম করতে 
যেকোন কৌত্হলী জিজ্ঞাসুর জল্মজল্মান্তর কেটে যেতে পারে। 

গ্রাম-বাংলার সে অফুরন্ত ভাণ্ডার ছেড়ে কেন যে আজ কলকাতার এক সংগ্রহ- 
শালার বিবরণ দিতে বসেছি তার একটু কৈফিয়ত আছে। কলকাতা বা অন্য শহবে 
অবাস্থত হলেই যে একাঁট 'মউজিয়মের গ্রামীণ সংস্কৃতির সশ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে 
এমন কোন কথা নেই । বরং উলটোটা হওয়াই সম্ভব। কেননা তাবৎ শহুরে মিউজসমের 
প্রধান সংগ্রহ পল্লীঅণ্চল থেকেই আহৃত। দৃজ্টান্তস্বরূপ, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের 
পশাথশালা ও আশুতোষ মিউজয়মের লোকসংস্কীতর বিশাল সংগ্রহের কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে। শহরে মিউজিয়মে রক্ষিত পাথর, ধাতু, কাঠ বা পোড়ামাটির অধিকাংশ 
মৃর্তও পাওয়া গেছে গ্রামগ্রামান্তর থেকে। 

আমাদের পল্লীজনীবনকে ভালভাবে জানতে হলে, তার বহুমূখী বিকাশের যেসব 
নিদর্শন এর্জাতীয় শহরে মিউীজয়মে রক্ষিত, তাও দেখা বিশেষ প্রয়োজন । গ্বামণণ 
সংস্কৃতিপ্রবাহে"্ডূ্ব দিতে হলে অবশ্যই গ্রামে যাওয়া দরকার, কিন্তু সে ম্রোতোবাহিত 
নিদর্শনগুল দেখবার জন যেখানেই তারা সা্চত থাকুক না কেন, সেখানেই যাওয়াটা 
আবশ্যিক। 

৪&নং গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ের 'তিনতলায় অবাঁস্থত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিজ্প- 
বাণিজ্য সংগ্রহশালা এরকমই একটি প্রাতষ্ঠান। আবিভন্ত বগ্গদেশের সমস্ত অগুলের 
বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটরাঁশজ্পের নানাবিধ নমূনা সংগ্রহ করে ১৯৩৯ খ্ুশষ্টাব্দের 
মার্চ মাসে ধখন এটর পত্তন হয় তখন এজাতীয় সংস্থা ভারতবর্ষের অন্য কোন 
প্রদেশে ছিল না। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীনালনীরঞ্জন সরকার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে 
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বলোৌছলেন- “১৯২৮-২৯ খ্2ীম্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস প্রদর্শনীর সনে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সময় এরকম একটা 1শল্পসংগ্রহশালা স্থাপনের কথা প্রথম আমার 
মনে আসে ।...সে প্রদর্শনী সংগঠন করবার সময় আমি ভালভাবেই বুঝতে পার, 
স্থায়ী কোন প্রাতষ্ঠানে আমাদের ছোট-বড় নানা শিষ্পের এবং কারঞ্ষলা ও 
হস্তাঁশল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগ্লি সংগৃহীত হওয়া উচিত, যাতে সে কেন্দ্র থেকে 
উৎপাদক ও ক্রেতা সকলেই খবরাখবর, উপদেশ-নিদেশ ও অন্প্রেরণা পেতে পারেন। 
১৯০৫-০৬ খ্ীষ্টাব্দের স্বদেশ আন্দোলন এই প্রদেশে শিল্পের পত্তন ও প্রসারের 
ক্ষেত্রে প্রচুর উদ্দীপনার সৃম্টি করোছল সত্য, ?কন্তু আভজ্ঞতার অভাবে ও অন্যান্য 
কারণে সে আবেগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু সেসব ব্যর্থতা একেবারে বিফলে 
গিয়েছে, এমন কথাও বলা যায় না। কেননা, তা থেকেই আমরা আমাদের দৈন্য ও 
অস্মাবধার কথা বুঝতে 'শাখ। সেজন্য, অবাধগাঁততে না হলেও, স্বদেশী যুগ থেকে 
আমাদের শিল্পপ্রচেষ্টায় মোটামুটি একটা অগ্রগাঁতই সূচিত হয়েছে, যার ফলে এই 
প্রদেশে এখন বেশ কিছু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের পত্তন হয়েছে ।...সেসব শিল্প ও গ্রামীণ 
কারুকলার অগ্রগতি ও সাফল্যের কাহনী এরকম কোন কেন্দ্রীয় প্রার্তিষ্ঠানে সংগৃহীত 
হওয়া উচিত, যেখান থেকে দেশী ও বিদেশ বাজারের খবরাখবরই শুধু পাওয়া যাবে 
না, উৎপাদক ও ক্রেতা ছাড়াও সকলের জন্যই সে সংস্থা একটি স্থায়ী শিক্ষা-প্রাতষ্ঠান- 
রূপে গড়ে উঠবে। আমাদের যাবতীয় শিল্প, বশেষ করে পল্লীঅণ্লের হস্তশিল্প 
ও কুটিরাশজ্পগ্ীলব যথার্থ উন্নাতি এভাবেই সূচিত হতে পারে।” 

বলা বাহুল্য, এই আদর্শ পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহ- 
শালায় শন্ধ নানাবিধ বন্তু-নিদর্শনের সমাবেশই হয়ান, কোথায় কোন্‌ শিল্পের 
কতখানি অগ্রগাঁত হয়েছে, এ প্রাতঘ্ঠান তার হালাফল খবর রাখেন, উৎপাঁদত পণ্যের 
দেশ ও বিদেশী বাজারে কাটাতির সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞাস সবাইকে জানান ও 
সাধারণভাবে দেশবাসীকে শিজ্প-বাণিজ্যের শ্রবৃদ্ধি বিষয়ে সচেতন করবার চেস্টা 
করেন। এজন্য, আর পাঁচটা মিউজয়মের মতো এখানে যেমন প্রদর্শনীকক্ষ আছে, তেমনই 
আছে এক তথ্য-প্রচার বিভাগ এবং পাঠগৃহসমেত এক গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর 
এক পৃথক শাখা। 

*উভয় বাংলার লোকসংস্কৃতিবিষয়ক 'নদর্শনগুলিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় 
ব'লে, প্রথমে অন্যান্য বিভাগের সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে পরে মূল বিষয়ে ফিরে আসব। 
থ্য-প্রচার বিভাগ রাজ্যের যাবতীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে শুধ খবরাখবরই রাখেন 
না, সে সম্বন্ধে যে যেখান থেকেই প্রশ্ন করুক না কেন, তার যথাযথ উত্তরও 'দিয়ে 
থাকেন। লাইব্রেরীঁটি খুব বড় না হলেও, সেখানে প্রয়োজনীয় বই-এর ক্লোন অজ্জব 
নেই। দৈনিক ও সামায়ক পান্রকাও রাখা হয় যথেন্ট সংখ্যায় এবং পাঠকরা সেগুলি 
বিনামূল্যে পড়তে পারেন । ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী শাখাটির কাজ গ্রামগ্রামক্ষিতরে কুটির- 
শিল্প ও চারশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করা, যাতে গ্রামীণ কাঁরগররা 'বাভন্ন, 
দিকে আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে পারাঁচত হয়ে নিজেদের উন্নাত করতে পারেন। সিনেমা 
দেখানোর ব্যবস্থা থাকায় এই বিভাগের প্রচার সাধারণত খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। 

লোকসংস্কাতির নিদর্শনগ্ীলর বেলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল, দেশ- 
বিভাগের সচত-আট বছর আগে প্রাতগ্ঠিত হওয়ার দরদূন এ সংগ্রহশালায় পূর্ববঙ্গের 
সম্ভারও বেশ কিছু স্থান পেয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যাধ্য মিউাজয়মে বড় একটা 
দেখা যায় না। প্রদর্শনীকক্ষের গ্যালারীগুলি বিভিন্ন অংশে বিভন্ত, যথা- যল্্পাতি, 
খেলনা-পৃতুল, বত, কুটির ও হডতাঁশিজ্প, নানাবিধ মডেল, বাাঁজ্যক পুণ্যের নমুনা 
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এবং দেওয়ালে টাঙানো তথা-লাঁপ ও প্রাচীরপন্র। এ প্রাতষ্ঠানকে সংগ্রহ ও তথা- 
[বিতরণ দই কাজই করতে হয় ব'লে এত বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হয়েছে । তবে বর্তমান 
সমীম্মার প্রয়োজনে আমরা শুধু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগগ্ঁলর আলোচনা 
করতে পার। 

প্রথমেই ধরুন খেলনা-পুতুলের কথা । লোকশিল্পের এ মাধ্যমটি যে কতাঁদনের 
প্রাচীন তা এখনও সাঠকভাবে নিণতি হয়াঁন। প্রাগেতিহাঁসক কালে তৈরী পোড়ামাটির 
বাঁবধ 1শপ্পসম্ভাপ হ, জায়গায় আঁবিদ্কৃত হয়েছে। সে পুরাতন এতিহ্যের ধারাটি 
নিরণাচ্ছিলনভাবে প্রবাভিত হয়ে এসেছে আধুনিক কাল অবধি। এই দীর্ঘ দিনের 
বিব৩নে উপাদান, বিষয়বস্তু, কারগার দক্ষতা সবই ধীরে ধারে পারিবার্ততি হয়েছে। 
ফলে, সাবেক পোড়ামাটর পাশাপাঁশ কাঠ, ধাতু, গালা, ন্যাকড়া, কাগজের মণ্ড 
প্রভতপ অজন্্র মডেলের আঁবঙাব ঘটেছে বিভিন্ন কেন্দ্রে। সেসব কেন্দ্রের হীতিহাস 
ও কারগগি “ঘরানার ইতিখ.ও যেকোন গবেষকের পক্ষে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। 
পা*»মবঙ্গের শিভন্ন অগলে প্রচালত নানান উপকরণে তৈরী যেসব খেলনা-পুতুল এ 
[মিউাজয়মে স্থান" পেয়েছে তার তুল্য বহৎ সংগ্রহ অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। 
এর প্রধান কারণ, সরকাবী সংগ্রাহকরা সব জেলাতেই ছড়ানো রয়েছেন। সরকারী 
প্রচেস্টায় প্রায়ই যেসব প্রদর্শনী বা প্রাতিযোগিতা হয়, সেখানে প্রদর্শিত শিল্পসম্ভারও 
তাঁরা সরাসাঁর কিনে নিতে পারেন। বেসরকারণ প্রাতিষ্ঠানগুলি থেকে তাঁদের অর্থবলও 
বেশশ। এ প্রাতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা আমাকে যে ছাপানো তথ্য-পদীস্তকাঁট দিয়েছেন, 
কিছুদিনের প,রনো হলেও তা থেকে দেখতে পাচ্ছি মোঁদনীপুর জেলার নাড়াজোপ, 
২৪-পরগনার জয়নগর, বীর৬্ম জেলার রাজনগর. বাঁকড়া জেলার পাঁচমূড়া, মার্শদাবাদ 
জেলার কাঠালিয়া, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, হ,গাঁল জেলার উত্তরপাড়া ও মালদহ জেপার 
হরিশ্ন্দ্রপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের নানারকম মাটির পৃতুল এখানে সংগূহণীত হয়েছে। তাঞ্াড়া, 
শান্তিনিকেতন ও কলকাতার ন্যাকড়ার পুতুল, পূর্ালিয়া ও শ্রীরামপুরের কাগজেব 
মণ্ড দিয়ে তৈরী এজাতীয় শিজ্পসম্ভার, বর্ধমম্ন জেলার নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল 
এবং শান্তানকেতন ও অন্যান্য কেন্দ্রের গালার পুতুল ও ফলফলার এ 1মউাঁজয়মে 
স্থান পেয়েছে । বলা বাহুল্য, লোকায়ত বা আধুঁনক ধাঁচের নিদর্শনের মধ্যে কোন 
পার্থক্য করা হর়াঁন। যে কেন্দ্রের যেটি বৌশল্ট্য তা প্রাতিফলিত করবার জন্য সবরকম 
খেলনা-পৃতুলই সংগ্রহ করা হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প আধিকারের প্রযত্কে আমাদের কৃটিরশিল্পগলির উন্নাতির কার্জ 
ভাবে চলছে, সেকথা 'হস্তাঁশিল্প-কেন্দ্র ঃ বারুইপুর' প্রবন্ধে কিছু বলোছ। সে প্রকল্প 
অন্যায় গ্রামীণ শিল্পীরা বহু কেন্দ্রে নতুন উপাদান ও নমুনা নিয়ে পরাক্ষানিরাীক্ষা 
করছেন। উদ্দেশা, আধ,নিক রুচির সঙ্গে সঙ্গাঁত রেখে কুটিরশিজ্পগূঁলকে বাঁচানো । 
এভাবে যেসব 'শল্পসম্ভারের সৃন্টি হচ্ছে, তার বেশ ভাল দজ্টান্ত দেখা যাবে এ পযস্তকের 
অন্যত্র মাদ্রত দধ্্গা-মুখোশে'র ছাবাটি থেকে। কাগজের মণ্ড বা ওই জাতীয় হালকা 
উপাদানে তৈরী দুর্গার 'মুখোশশট অনেকেরই ভাল লাগবার কথা, কেননা এখানে সাবেক 
ও আধুঁনক রীতির আত সহন্দর সংমিশ্রণ ঘটেছে । এই বিশেষ ধরনের কারুকাতাঁট বহু 
ভদ্রু পারবারের ড্রায়ংরুূমে দেওয়ালসজ্জা হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। আধুনিক রুচির 
সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারলে গ্রামীণ শিশ্পীরা যে সহজে 'বকুয়যোগ্য নানা সম্ভার 
প্রস্তুত করতে পারেন, এটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অন্য ছবাট প্রাচীন এক বালুচর শাড়ির 
আঁচলার। অনুরূপ ডিজাইন অনুসরণ করে দু'একাঁট কেন্দ্রে এখন আবার বাল্‌চর শাঁড় 
বোনা হচ্ছে। সরকারী শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহশালার অন্যতম কাজই ইল দুঃস্থ কুঁটির- 
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1শল্পীদের কাছে এভাবে নতুন 1দগন্ত পুলে দেওয়া। সে কাজের দায়িত্ব তাঁরা যে 
ভালভাবেই পালন করছেন তা প্রমাণ করবার জন্য আবও কষেক প্রকারের ছাব বাবার 
করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব নয় বলে পাঠকদেব অনুরোধ 
করব এহেন নবসৃন্টির আরও নানাবিধ নিদর্শন তাঁরা যেন স্বচক্ষে গিয়ে দেখে, আসেন। 

ডোকরা-কামারদের তৈরী শিলুপসম্ভার সম্বন্ধেও এখানে দু'কথা বলা যেতৈ পারে। 
তাঁদের কারিগাঁর পদ্ধাঁত গতানুগাঁতকতার নিগড়ে যে কতদর আবদ্ধ সেবথা সকলেই 
জানেন। তবু সেখানেও কিছু কিছু আধুঁনক কলাকৌশলের অনুপ্রবেশ ঘটানো 
গেছে। সাবেক রাঁতিপদ্ধাতর কোন ক্ষাতি করেন বলে তাতে লোকসান হযাঁন ববং 
লাভই হয়েছে। এ মিউজয়মে ডোকরাশজ্পের সংগ্রহটি বেশ সমৃদ্ধ। তাতে প্রাচীন 
ও নবীন দুই রীতির সম্ভারই স্থান পেয়েছে। 

এতাঁদন মাহষেব শিং থেকে প্রধানত চিরুনিই তৈরি হত। ঘর সাজানোর জন্য 
ছোট ছোট সারস পাখ প্রভৃতিও উৎপন্ন হযেছে কোন কোন কেন্দ্রে। কিন্তু আধুনিক 
ধ্যানধারণা ও মোঁটফ প্রয,ন্ত হলে এই প্রাচীন কুটিরাঁশষ্পাঁটন পাঁরসব যে কতদ্‌র 
বিস্তৃত হতে পারে তা এ মিউাঁজষমে বাঁক্ষত রাশ রাশ নিদর্শন দেখলে বেশ 
বোঝা যায়। এই পর্যায়ে শোলা, কাঠ, গালা প্রভাতি উপাদানে '্ীমত নানাবকম 
সঙ্জা-দ্রব্যেরও উল্লেখ করা যেতে পারে যার সংগ্রহাটও রাঁতিমত সমৃদ্ধ । 

শঙ্খ ও হাতির দাঁতের কাজ আমাদেব লোকাঁশলপগুলিব অন্তর্গত। প্রথমাট 
বাঁকুড়া জেলাব বিষ্ণুপুর, হাটগ্রাম প্রতি স্থানে ও দ্বিতীয়টি ম্নার্শদাবাদ জেলার 
ব্হরমপুরে প্রধানত কেন্দ্রপভত ত। সেসব জাযগাব কারিগাঁব নৈপুণেেব বহ, উকক্স্ট 
নিদর্শন এ মিডাঁজয়মে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রামীণ হস্তাঁশ্পীদেব প্রাতভা যে কত 
অসংখ্য দিকে নিয়োজিত তা এ সংগ্রহশালায় এলে যেমন বোঝা যাষ তেমন অন্য যায় 
1কনা সন্দেহ । হস্তাঁশজ্প-িভাগে রাঁঙন ঘাসের চিন্নকর্ম থেকে শুরু করে, বাশি, বেত, 
নারকেল-পাতা ও নারকেল-খোলার নানারকম জিনিস, পোড়ামাটির তুলসীমণ্, পুর্ীঁলয়া 
ও উত্তরবঙ্গের 'বাবধ মুখোশ, কাঁসা-পিতলের যাবতীয় সম্ভার প্রভৃতি অগণিত 
শি্পকীতি স্থান পেয়েছে। আগের আন্দচ্ছেদগ্লিতে যেসব কুটিরশিল্পের উল্লেখ 
করেছি, সেগীলও এই [বিভাগেই পড়ে। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের হস্তাঁশল্পের এত 'বিস্তত 
সংগ্রহ অন্য িউজিয়মে বড় একটা দেখা যায় না। 

ছস্তাঁশল্পের অন্তর্গত হলেও যে বিভাগগ্লর পৃথক আলোচনা প্রয়োজন তা 
হল তাঁত ও সূচাঁশল্প, লোকচিন্রশিজ্প, বাদ্যযম্্রশল্প ও খেলার সরঞ্জাম। আগেই 
বলেছি, দেশ বিভাগের বেশ কয়েক বছর আগে প্রাতহ্ঠিত হবার দরুন এ মিউজিয়মে 
পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। সম্ভবত, তাঁতিবস্ত্র বিভাগেই তাদের 
সংখ্যা সর্বাধিক। পূর্ব ও পশ্চমবাংলার খ্যাত কেন্দ্রগুলি থেকে আহত অসংখ্য 
নিদর্শনের মধ্যে এখানে আছে একাধিক প্রাচীন মসলিন, সোনার সুতোয় বোনা তিন শ' 
বছরেরও বেশী পুরনো দুরললভ একটি শাঁড়; বালুচর, নীলাম্বরী, ঢাকছি, জামদানী 
প্রভাত শাঁড় অনেকগুীল। সম্প্রাত বাঁকুড়া জেলার বিষ্‌পুরে বার্লচর শাঁড় যে 
আবার প্রস্তুত হচ্ছে তার নমুনা রয়েছে কয়েকাঁট। এছাড়া, টাঙাইল, শান্তিপুর, 
ধনেখালি প্রভৃতি 'বখ্যাত কেন্দ্রে উৎপন্ন নানান অপূর্ব নিদর্শনের তো কথাই নেই) 
এ বিভাগের সঙ্গে সম্পাক্ত নকশশী-কাঁথাগ্্‌লি সংখ্যায় বেশী না হলেও তাদের মধ্যে 
কয়েকটি শিক্পনৈপৃণ্যে হীন নয়। এমব্রয়ডারির নিদর্শনগুালও * অভিনব কেননা 
এজাতীয় শিল্পকর্ম খুব কম 'মউাঁজয়মেই সংগৃহীত হয়েছে। 

পটাচর ও একই আত্গিকে আঁকা লক্ষরীসরার সংগ্রহটিও বেশ সমদ্ধ। বীরভূম, 
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২৪-পরগনা, কলকাতা প্রভৃতি এলাকা থেকে আহৃত এ নিদর্শনগুলির মধ্যে কয়েকাঁট 
বেশ উল্লেখযোগ্য । ধমাঁয় আচার-অনষ্ঠানের সঙ্গে সম্পার্কত ও নানাবর্ণে চিত্রিত 
ঘট, কুলো, পিপড় প্রভাতির সংগ্রহাটও দর্শনীয়। 

খেলার সরঞ্জাম ও উভয় বাংলায় ব্যবহৃত বাদ্যযল্লের নমুনাগলও চিত্তাকর্ষক। 
অবসর বিনোদনের এসব উপকরণ বাঙালীর জাবনযাপন প্রণালীর একটি বিশেষ দিকে 
আলোকপাত করে। বিষ্ুপুরের দশাবতার তাস থেকে শুরু ক'রে হাওড়া জেলার 
দেউলপুর গ্রামে প্রস্তুত পোলো-বল ও অপ্রচলিত নিদর্শন থেকে আরম্ভ করে অদ্যাঁপ 
ব্যবহৃত নানারকম বাদ্যযন্ত্র এই বিভাগে স্থান পেয়েছে। অভিনবত্ের জন্য এ শাখাটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এ মিউজয়মের বিশাল সংগ্রহের পিছনে আছে সরকারী অর্থবল ও জনবল। 
লোকসংস্কীতর বেসরকারী মিউাঁজয়মগুলি থেকে তাঁদের সংগ্রহ যে বেশী ও বৌচন্রয- 
পূর্ণ হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 'কন্তু শেষোল্ত সংগ্রহশালার করম্ণদের যে 
[জানসাঁটর অভাব কোথাও দেখান তা হল তাঁদের উদ্যম ও নিষ্ঠা । সরকার নিশ্চয়ই 
চান বঙ্গসংস্কাঁতর উপকরণগ্ীল কোথাও না কোথাও সংগৃহশত হোক। তা না হলে, 
তাঁদের 'নজস্ব ।মউঁজয়মটিরও কোন মানে হয় না। সেজন্য বেসরকারী সংগ্রহশালা- 
গুলির জন্য সরকারী অনুদান যে আরও যথেষ্ট পাঁরমাণে বাড়ানো উচিত তাতে 
সন্দেহ নেই। এ বাড়তি খরচ যে অপান্রে ন্যস্ত হবে না, আমার অভিজ্ঞতা থেকে সেকথা 
বেশ জৌরের সঙ্গেই বলতে পাঁর। 
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উভয় বঙ্গে এমন মিউজয়ম আছে 'কিনা সন্দেহ যেখানে পাল-সেন ষূগের (বা 
তার পূর্ব ও পরের) পাথরের মৃর্তি-ভাস্কর্য অল্পাঁবস্তর স্থান পায়ান। এহেন 
পুরাবস্তু ভারতবর্ষের বাভন্ন সংগ্রহশালায়ও সমাদরে গৃহীত হয়েছে। তাদের সব 
ক'টর নাম ও সংগৃহীত ভাস্কর্ষের তাঁলকা এতই বশাল যে অন্য উদ্দেশ্যে লিখিত 
বর্তমান প্রবন্ধে তাদের ন্যনতম আলোচনা করাও সম্ভব নয়। বড় সংগ্রহশালাঞ্রুলির 
মধ্যে দিজ্লীর জাতীয় 'মউীঁজয়ম এবং কলকাতার জাদুঘর, বগ্গণয়ু সাহত্য পাঁরষৎ, 
এঁশয়াটক সোসাইটি ও আশুতোষ মউীঁজয়ম প্রভাতিতে পাথরের যে 
বিপুল ভাচ্কর্যসম্ভার রাক্ষত আছে তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে নানা 
রকম পাথরের উপাদ্মনে বিগ্রহনির্মাণাশজ্প বঙ্গদেশে একদা অতি ব্যাপকভাবে 
স্ফৃর্তলাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে ঢাকা মিউাঁজয়ম ও রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ 
সোসাইটির সংগ্রহশালাটও বশেষ উল্লেখের দাঁব রাখে। সেখানকার পাথরের পুরা- 
বস্তুর সংগ্রহ দুশটও বেশ সমূদ্ধ ছিল। সাম্প্রীতক পাঁকস্তানী বর্বরতায়, সে অমূল্য 
সণ্টয় বশেষু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি শুনোছি* এপার-ওপার বাংলায় আরও অগপিত ছোট- 
মাঝাঁৰ মিউঁজয়ম আছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাদের বিবরণের বিশেষ প্রয়োজন নেই। 

সংগ্রহশালাগনাীলর বাইরে বৃহৎ বঙ্গের গ্রামগ্রামান্তরেও কত যে প্রস্তর-ভাদ্কর্য 
ছড়ানো রয়েছে তার সাঁমাসংখ্যা নেই। মান্দরে, গাছতলায়, পঙ্লীবাসীর কুটির খা 
ঠাকুরঘরে রক্ষিত সেসব অজস্র পুরাকীর্তি ছাড়াও আরও অন্তাত কত শত দেবদেবী- 
মূর্ত যে ইতস্তত দাঁঘ-পুজ্কারণশর পঙ্কের নশচে বা প্রাচীন িবির অভ্যন্তরে 
আঁবচ্কারের অপেক্ষা করছে তা কে বলবে! হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেজন্য যথার্থই 
বলোছিলেন-হন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্তিই যে ছল, আর কত মূততিই গষে পাপে 
গড়া হইত, তাহা ভাবলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি অনেক 
মৃর্তি* সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্য পারষদেও অনেক মযার্ত সংগ্রহ হ্ইয়ীছে। সকল 
মিউীজয়মেই কিছু ছু মৃর্তিসংগ্রহ আছে; তথাঁপ বনে-জঙ্গলে পরানো গ্রামে 
পুরানো নগরে এখনও গাঁড় গাঁড় মূর্ত পাওয়া যাইতে পারে।” শাস্ত্রী মহাশয় শুধু 
শহল্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীমৃর্তির কথাই বলেছেন। কিন্তু পাশ্চমরাছ়ে, বিশেষত বাঁকুড়া 
ও পাব্লিয়া জেলায়, জৈনমৃর্তও কম পাওয়া যায়নি। এই তিন ধর্মের সমবায়ে 
উদ্ভূত নানান 'মিশ্র-বিগ্রহের নিদর্শনও অপ্রতুল নয়। তাছাড়া, পাথরের মন্দির অলং- 
করণেও মার্ত এবং ফুলকারি নকশার যথেষ্ট ব্যবহার হয়েছে। ক্ষেত্রাবশেষে 
সেগুলিও উৎকুট ভাস্কর্ব। স্থ্লভাবে একথা হয়ত বলা যায় যে উত্তরবঙ্গের মালদহ, 
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[দনাজপ;র, রংপুত্র, বগুড়া, রাজশাহী প্রভাত জেলা ও উভ্তররাণের পান অপ, 
যথা বীপভ্ম জেলা, মুর্শদাবাদ জেলাব জঙ্গীপুর ও কাঁন্দ মহকুশা এবং বর্ধমান 
জেলার কাটোয়া মহকুমা প্রভূতি থেকেই অদ্যাবধি এজাতীয় ম,র্ত-ভাস্ক্ষের সবচেয়ে 
বেশশ সংখ্যায় সন্ধান পাওয়া গগিয়েছে। পাঁশ্চমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা 
থেকে পাথরের দেবদেবীমূর্তি যে পাওয়া যায়ান তা নয, তবে মোটামুঁটঙাবে তারা 
সংখ্যায় কম। 

এই নিদর্শনগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, পাথরের মূর্তীনর্মাণশিঞ্প 
একদা বঙ্গদেশে খুবই প্রসার লাভ করোছল। পাল-সেন যূগের আগেও এ [শল্পের 
অন্পাঁবস্তর চর্চা হয়েছে সত্য, কিন্তু মোসলেম আবর্ভাবের অব্যবাঁহত পর্বের 
কয়েক শতাব্দশতে এই কারুকলাট যেরুপ ব্যাপকভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে অনুসৃত 
হয়েছে, বঙ্গদেশের ইতিহাসে আর কোন যুগে তার ভগ্নাংশমান্রও হয়েছে কনা 
সন্দেহ। মুসলমান শাসনকালে. সহজবোধ্য কারণে, এই শিল্ুপচর্চায় সহসা ছেদ পড়ে 
এবং পরবতকালে সেই নিগহণত কারুকৃতিকে আর পূর্বের গৌরবে উন্নীত করা 
সম্ভব হয়ান। সন্দেহ নেই যে পাল-সেন যুগে বহু নিপুণ ভাস্কর বঙ্গদেশের 'বাভিন্ন 
অংশে কা করতেন ও তাঁদের পারচর্যাপূন্ট অনেক আগ্চলিক গোষ্ঠী বা “সকুল'- 
এরও সূম্টি হয়েছিল। কিন্তু মুসলমান ও কোম্পানী-ষুগের অমানিশা পার হয়ে 
উাঁনশ শতকে বাঙালদর নবজাগরণের কাল অবাধ তার কোন ক্ষণ ধারা আঁবরানভাবে 
প্রবাহত হয়ে এসৌছল এমন সাক কোন প্রমাণ নেই। অন্তত এীবষয়ে যথেন্ট 
অনুসন্ধানের আলোকপাত এখনও হয়ানি। 

প্রাক-মোসলেম যুগের বাঙালী ভাম্করদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ডন্তর রমেশচন্দু 
মজমদার মহাশয় বলেছেন_“তন্বতীয় লামা তারানাথ 'লখিয়াছেন যে, ধীমান ও 
তাঁহার পূত্র বিংপালো প্রস্তর ও ধাতুর মার্ত গঠন ও চিন্রা্কনে বিশেষ পারদশপঁ 
ছিলেন এবং তাঁহাদের শিশ্য-প্রাশষ্যগণ একাঁট স্বতন্ত্র শি্পী সম্প্রদায় গঠন কাঁরয়া- 
গছলেন। এই 'শাল্পদ্বয়ের নার্মত কোন মূর্ত বা তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ 


১৯২ 


পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলায় যে শিল্পী-সংঘ ছিল, বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশাস্তিতে 
তাহার উল্লেখ আছে।. .যে শিল্পী ইহা উৎকীর্ণ কাঁরয়াছিলেন প্রশাস্তর শেষ শেলোঞ্কে 
তাঁহার পাঁরচয় আছে। তিনি ধর্মের প্রপোন্র, মনদাসের পোন্র, বৃহস্পাতির পূত্র, বরেন্দ্রে 
.শল্পীগোষ্ঠী-চড়ামাণ রাণক শৃলপাঁণ। ইহা হইতে অন্দামত হয় যে. বরেন্দ্র, (এবং 
সম্ভবত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে) একাঁট শিজ্পী-সংঘ ছল এবং শূলপাঁণ এই সংঘের 
প্রধান ছিলেন। বাংলার শিলালাপ ও তাশ্রশাসন হইতে আমরা এইরূপ আরও 
কয়েকজন শিল্পীর নাম পাই, যথা ভোগটের পৌন্র, সুভটের পুত্র তাতট: সং-সমতট 
নিবাসী শুভদাতসর পূত্র মঙ্খদাস ও তৎপুত্র বিমলদাস; সূত্রধর বিফৃত ভদ্র; বিরুমাদিত্য- 
পনর শিতপণ মহশীধর ও তৎপন্র শিল্পী শাশদেব; [শিল্পী কর্ণভদ্র; শিরা তথাগতসার। 
মোটের উপর এরূপ অনূমান অসঙ্গত হইবে না যে, উীল্লীখত আটজন এবং শুলপাণি 
..যে কেবল প্রস্তর ও তাম্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ কারতেন তাহা ন:হ, তাঁহারা 
উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন এবং ধাতু ও প্রস্তরের মূর্তি প্রভৃতিও গঠ্ঠন করিতেন।” 
(বাংলাদেশের ইতিহাসঃ প্রাচীন যুগঃপণ্ম সংস্করণ (১৩৭৭) পৃ ২৩০-৩১)। 
শুধু বঙ্গদেশেই নয়, বাংলার স্থপাঁতি ও ভাস্করদের শিল্পজ্ঞান যে ভানুতবর্ষের সীমা 
আঁতনক্রম ক'রে বিদেশের স্থাপত্য-ভা্কর্যকেও একদা প্রভাবিত করোছিল সেকথা 
সকলেই জানেন। 


পাথরের মৃতিশনর্মাণাশল্পের এই সাবেক ইতিহাসের পাকপ্রক্ষিতে একদা 
দাঁইহাটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম সেখানকার ভাস্করদের খোঁজখবর নিতে ও 
অতীতের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র যাঁদ কিছু থাকে_আবিচ্কার করতে । বর্ধমান 
জেলার মহকুমা শহর ব্বটোয়া থেকে যে 'পচের সড়ক হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের 
কাছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে মিশেছে (এপথ “আসাম লিঙ্ক রোড'-এরও অংশ বটে) 
তার সামান্য উত্তরে, কাটোয়া থেকে মাইল চারেক দূরে, দহিহাট মিউনাসপ্যাল শহর 
অবাঁস্থত। ব্যাপ্ডেল-বারহারোয়া রেলপথ্রে দাইহাট স্টেশনে নেমে বা কাটোয়া থেকে, 
বাসে ?িংবা স্বাইকেল-রকশায়ও যাওয়া যায়। শহরে ঢুকলেই পুরনো সব পাকা বাড়ি 
আর ঘাঁঞ্জ পথঘাট থেকে এ জনপদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ভাস্করদের 
সন্ধানে, ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এসে পেপছলাম কাঁসারিপাড়ায়। সেখানে এখন দু'জন 
মাত্র কুশলী শিল্পী অবশিষ্ট আছেন। তাঁরা পিতাপ্যন্ল। পিতার নাম বিশ্বনাথ ভাস্কর, 
পুত্রের শৈলেন্দ্রকুমার ভাস্কর । বয়স যথারুমে €আনৃূমানিক) ৬৫ ও ৪০ বছর। আমার 
পাঁরদর্শনের দন বিশবনাথবাবু শিল্পসামগ্রঁ কলকাতায় পেশছে দিতে িয়োছলেন 
ব'লে শৈলেনবাব্র কাছ থেকে সংগৃহীত তথাই এ প্রবন্ধে ব্যবহার করোছি। 

এ পরিবারের বংশগত উপাধি 'ভাস্কর' কিন্তু তাঁরা জাতিতে সত্রধর। করত পূরষ 
ধরে তাঁরা এ পদবা ব্যবহার করছেন বা দহিহাটে তাঁদের বসতি কত কালের $স বিষয়ে 
সঠিক কিছু জানা যায় না। “ভাস্কর উপাধিধারী মাত্র ছ"শট পাঁরবন্তর এখন এ 
শহরে বাস করেন। 'কন্তু বাঁক পাঁচাট পাঁরবারের উপাজনিক্ষম পূর্যেত্রা পৈত্বক 
পেশা ত্যাগ করে বাভন্ন শিক্ষিত জাঁবিকায় প্রবাসী । ছুটিছাটা বা পৃজাপারণে 
দাইহাটে ফিরে এলেও তাঁদের আর কখনই সাবেক বৃত্তিতে ফিরে যাবার সম্ভা- 
বনা নেই। আজকের মাগাঁগগণ্ডার 'দনে পৈতৃক পেশায় সংসার প্রাতপালন করা 
খুবই কষ্টকর বলে তাঁরা উপার্জনের অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া 
মোটাম্াটভাবে ভাস্করের কাজ শিখতে অন্তত দশ বছর শিক্ষানাবসণর প্রয়োজন হয়। ' 
আনশ্চিত সাফল্যের দ্ুশীবিকায় এত দীর্ঘ সময় নিয়োগ করা খুব কম লোকেব পক্ষেই 


দেখা হয় নাই_-১৩ ১৯৩ 


সম্ভব। সেজন্য বিশবনাথবাবু ও শৈলেনবাবূর অবর্তমানে দহিহাট থেকে যে এ শিস্পটি 
পোপ পাবে এমনই মনে হয়। তাঁদের পাঁরবারের বংশপঞ্জী সামান্যই উদ্ধার করা 
গিয়েছে । বিশবনাথ ভাস্কর নহাশষের বাবা ও জ্যাঠা ছিলেন, যথাক্রমে যোগেন্দ্রনাথ ও 
আনন্দদ্ণাপাল ভাস্কর ও তাঁদের পিতা ছিপেশ নবীনচণ্দ্র ভাস্কর। আরও পর্ববর্তা 
কোন পদ্রষের নাম সংগ্রহ করা যায়নি। কিন্তু ভাস্কর হিসাবে নবানচন্দ্রের যে খ্যাতি 
আজও এ অণ্লে লোকের মুখে মুখে ফেবে তা থেকে তাঁকে ঞাতহ্যবিহীন এক 
ভ'ইফোড় শিল্পী ণলে ?কছুতেই মনে বরা যায় না। বংশান-ক্রামক দক্ষতা তাঁর অবশ্যই 
ছিল কিন্তু তাঁর কত পদরুষ আগে এ পাঁরবার ম্ণাতীনর্মাণাঁশম্পে প্রথম লিপ্ত হন 
তা এখন অনুমানসাপেক্ষ। অ৩এব এই কারুকলার পাল-সেন যুগেত্র সংপ্রাচীন স্রোত 
যে দাঁইহাটের বর্তমান ভাস্করদের মধ্য দিয়ে ক্ষীণ ধারায় প্রবাঁহত রয়েছে সেকথা 
[নীশ্চিতঙাবে বলা যায় না। বরং উলটোটা হওমাই সম্ভব । কেননা, বিগ্রহ খোদাইয়ের 
সময় তাঁরা “শল্পশাস্ত্' জাতীয় কোন আকর-গ্রন্থের উপর নিভর নরেন না, অতাঁত- 
কালের কোন বিধিবদ্ধ সত্রও অনুসরণ করেন না। মৃর্তির অঞ্গপ্রতাঙ্গের আনুপাঁ হক 
মাপ সম্বন্ধে গর্বানার্দস্ট কোন আদর্শ রপাঁয়িত না করে শিপন নিজের দৃষ্টিতে 
যা শোভন মনে হয় তাই করেন। বংশগত দক্ষতা এ ন্যাপারে তাঁদের অবশ্যই সাহায্য 
করে থাকে কিন্তু সে নৈপুণ্য যে পাল-সেন ষুগের উৎস থেকে নিঃসৃত এমন মনে 
করবার কোন কারণ নেই। সেজন্য অনুমান হয়, মুসলমান ঘুগের শেষে বা পরব্তাঁ 
কোন সময়ে দাঁইহাটের এ 'স্কুলশটর পত্তন হয়ে থাকবে। 

শ্রীঘূত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে কাছাকাছি আর 
এক গ্রাম পাতৃন-এর অধুনালুগ্ত ভাস্করগোম্ঠী সম্বন্ধে লিখেছেন। কালনা মহকুমার 
মন্তে*বর থানার উত্তর অংশে অবাস্থত সে পঞ্লীর দাঁইহাট “থেকে পাঁখ-ওড়া দূরত্ব 
মানত বারো মাইলের মত। পাতুন-এর িশপররা এখন একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়েছেন। কিন্তু 
এ 'বষয়ে সন্দেহ নেই যে কাছাকাছি এ দু"ট গ্রামে পাথর, কাঠ, অন্টধাতু প্রভাতব মৃর্ত- 
নির্মাণাঁশজ্পীীরা একদা যথেষ্ট সংখ্যায় কাজ করতেন । তাঁদের মধ্যে, কমবেশি এক শ বছর 
আগে, দাঁইহাটের নবননচন্দ্র ভাস্কর দূরবিস্তৃত খ্যাতির অধিকারা হয়েছিলেন । ৩৭৪ নম্বর 
আপার চিৎপুর রোডে ১৮৫০ খ্ষ্টাব্দে প্রাতাঁ্ঠত 'ওাঁরয়েশ্টাল স্টোন ওয়ার্কস' 
নামে তাঁর ভাস্কর্ষ-ীবপনিটি এখনও তাঁর বংশধরদের হেফাজতে চালু আছে। বর্ধমান 
জেলার ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ও দক্ষিণেশ্বরের কালী, এ দুশট মূর্ত নাকি তাঁরই তৈরি। 
শোনা যায়, সমকালীন বহু রাজামহারাজ্ বিগ্রহ নির্মাণের জন্য তাঁরই দ্বারস্থ হতেন। 
সেসব পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে ছিলেন বর্ধমান, লালগোলা, কাঁশমবাজার, দিনাজপুর, নাটোর, 
দীঘাপাঁতয়া প্রভৃতির মহারাজারা, পুটিয়ার মহারানন, চূড়ামন ও লালগড়ের রাজারা 
এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যন্তি। 

দাঁইহাটের এ ভাস্কর-পাঁরবার বংশগতভাবে পাথর. কাঠ ও অজ্টধাতুর মূর্তীশল্পে 
পারদর্শী । তবে শেষ দুশট উপাদানে এখন বিশেষ কাজ হয় না বললেই চলে, "কেননা 
এজাতীয় বায়না আজকাল খুব কমই পাওয়া যায়। 'বিগ্রহের প্রকারভদও এখন খুবই 
সশীমত। কৃষ্ণ, কালী, নাড়ুগোপাল ও শিবালঙ্গের ফরমাস বেশ পাওয়া যায় বলে 
প্রধানত সেসব মৃর্তিই এখন তৈরি হয়ে থাকে। কম্টিপাথর, বেলেপাথর, শ্বেতপাথর ও 
ধিহারের চাশ্ডিল থেকে আনত বিশেষ এক শ্রেণীর পাথরই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। 
শেষোস্ত ধরনের পাথয়ের সমাদরই সবচেয়ে বেশী কেননা কান্টপাথর ওঁ ম্বেতপাথরের 
থেকে তা অপেক্ষাকৃত নরম। এতে তাড়াতাঁড় কাজ করা যায় বলে পড়তা পোষায় বেশশী। 
কম্টিপাথর ও মর্মরের মূর্তিও কিছু কিছু তৈরী হয় বটে তবে তাদের মহার্ঘথতার জন্য 


১৭৯৪ 


সহজে ক্রেতা পাওয়া যায় না। আনুমানিক দেড় ফুট উচ্চতার একাঁট বেনুকৃষ বিগ্রহ 
ঠনর্মাণ করতে সময় লাগে প্রায় পনেরো দন, বানি পাওয়া যায় কমবোশ দু'শ টাকা 
আর মহাজনরা সে মৃর্ত বিক্রণ করে অন্যন পনের শ টাকায়। কলকাতার সিংপুর 
রোডে যে আট-ন”ট পাথরের মহাজনী দোকান আছে তাদের কাছ থেকে দাইহাটের 
ভাস্কররা আগাম পাথর এনে বাঁনতেও কাজ করেন, আবার নিজস্ব উপকরণে স্বাধীন- 
ভাবেও কাজ করে থাকেন। বায়না সংগ্রহের জন্য সুগাঁঠত শংস্থা ন। থাকায় ও অল্প 
মূলধনে যথেষ্ট পাঁরমাণ উপকরণ মজুদ করবার ক্ষমতার অভাবে দাঁইহাটের কারিগররা 
তাঁদের বেশ কিছ মূর্তি দাদনপদ্ধাততে তোর করতে বাধ্য হন। পাথর, কাঠ বা' 
অম্টধাতুর প্রাচীন মূর্তির 'নবকলেবর' করবার কাজেও এখানকার শিল্পীদের নানা জায়গা 
থেকে ডাক পড়ে। বহুদিন আগে এরকম এক ভাস্করের দেখা পেয়েছলাম বোলপুরের 
অদ্‌রে মূলক গ্রামে। তান তখন সেখানকার মান্দরে কাম্টপাথর ও অম্টধাতুর তৈরন 
প্রাচীন কৃষ্ণ ও রাধকার বিগ্রহ দুর সংস্কার করাছলেন। 

উভয় বঙ্গের অন্যান্য কুটিরশিজ্পের মতো দাঁইহাটের ভাস্কর্যশন্প্েও আধুনিক 
যল্লপাঁতির অনূপ্রবেশ ঘটোনি। ছেনি, হাতুড়ি, মাটাম, কম্পাস, বোঁড়-কম্পাস প্রভৃতি 
সামান্য কয়েকটি সাবেক ধরনের হাতিয়ার দিয়েই কাজ চলে যায়। বহু পুরুষের সণ্চিত 
দক্ষতা যেখানে কারিগর নৈপুণ্যের প্রধান উৎস সেখানে চলনসই যন্তপাতিতে কিছল্সান্র 
অস্মাবধা হয় না। আমাদের গ্রামীণ হস্তশিল্পগুীলর ক্ষেত্রে এই একই ক্রথা মোট্ামূটি- 
ভাবে সর্বত্রই বলা চলে । মূর্ত নির্মাণের সময় আলোচ্য শিম্পীরা কোন ছাবি, ফোটোগ্রাফ 
বা মডেলও অনুসরণ করেন না। শল্পশাস্ত্র' বা বাঁধবদ্ধ কোন ফরমূলা অনুসারে কাজ 
করাও তাঁদের রীতি নয় & সেজন্য বংশগত শিজ্পপ্রাতভাই তাঁদের একমান্র অবলম্বন। 
কিন্তু সে প্রাতভার প্রয়োগ যে আর কতাঁদন অব্যাহত থাকবে তা বলা যায় না। 





১০৫ 





হস্তশিল্প-কেন্দ্রঃ বারূইপর 


বারুইপুরের মতো নানান আকর্ষণে পূর্ণ স্থান গ্রাম-বাংলায় কমই আছে। এ পল্লীর 
জন্য মানানসহ একটা বিশেষণ খুজতে গিয়ে 179109-5])101)0099160 এই ইংরেজী 
কথাটাই বারবাব মনে আসছে। সে রকমারি দীঁস্তিব বিবরণই প্রথমে একটু 'দিয়ে নিই। 
বাবুইপুরের যে অংশের নাম আঁটসারা, শ্রীচৈতন্যদেব একদা স্বয়ং সেখানে এসে- 
1ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে তার নিম্নর্প উল্লেখ আছে। 
“সেই মত প্রভ্‌ তত্ব কহিতে কাঁহতে। 
উত্তারলা আস আটিসারা নগরীতে ॥ 
সেই আটসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান। 
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম ॥ 
রাঁহলেন প্রভ্‌ আসি তাহার আলয়। 
কি কাহব আর তার ভাগ্য সমূচয়॥ 
বৈকৃণ্ঠের পাতি আস আতাঁথ হৈলা। 
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ কাঁরতে লাগিলা॥ 
সর্ব রান্রি কৃকথা কাঁরতন প্রসঙ্গে। 
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে ॥ 
(অন্ত্য খন্ড :'দ্বতীয় অধ্যায়) 
সোদনের অনল্ত পন্ডিতের ভিটা এখন চৈতন্য-মহাপ্রভ্র শ্রশপাট প্রাতীন্ঠত। 
সেখানে উপাসির্ত অন্টধাতুর কৃষরাধিকা ও কাঠের গৌর-নিতাই মার্তগ্যালর মতো সূঠাম 
: বিগ্রহ কমই দেখা যায়। এ পাটবাড়ি ও সে সময়ে অদূরে প্রবাহিত আদি-গঞ্গাকে কেন্দ্ 
ক'রে এত হইাঁতহাস ও 'কিংবদল্তাঁ ছড়ানো যে তা নিয়ে অনায়াসেই এক পৃথক প্রবন্ধ 
রচনা করু সম্ভব। 
বারুইঞ্রের পুরনো বাজারের কাছে 'রাজবঙ্লভ ভবন' নামে যে প্রাচীন অট্টালিকা 
দেখা যায় সোঁটও এক উপভোগ্য লেখার বিষয়বস্তু হতে পারে। মেদনমল্ল পরগণার 
এককালীন অধাশ্বর মদন রায়ের বংশধরদের এক অংশ এখন এখানে বাস করেন। নদন 
রায়ের হীতহাস (ও কাঁহনী), বিগত যুগের গৃহস্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে এ বাঁড়র 
গুরুত্ব, পুরনো দিনের বিবিধ গৃহদেবতা ও তাঁদের উৎসবপার্ব প্রভৃতি নিয়েও স্বতন্ন 
, প্রবন্ধ অনায়াসেই লেখা চলে। 
বারুইপুরের সঙ্গে বাঞ্কমচন্দ্রের সম্পককেরে কথাই বা কম বায় কিসে? “সাহিত্য 
সংসদ' কর্তৃক প্রকাশিত বাঁঙ্কম রচনাবলার [প্রথম খণ্ড) *যোছেশচন্দ্র বাগল 'লাখিত 


৯১৯৬ 


ভূমিকঞ্জ থেকে দেখা যায় যে বাঁঙকমচন্দ্রু ১৮৬৪ খঃনষ্টাব্দের মার্চ থেকে ১৮৬৭ 
খুশষ্টাব্দের মে অবধি বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন - 
এই তিন বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম দু'খানি কালজয়ী উপন্যাস_দুর্গেশ- 
নন্দিনী (মার্চ, ১৮৬৫) ও কপালকুন্ডলা ৫১৮৬৬ খীম্টাব্দের শেষ দিকে )। স[ুহত্য 
কীর্তি ছাড়াও তাঁর বারুইপুরের জীবন সম্বন্ধে ১৮৬৫ খীষ্টাব্দের ১২ই মে তাঁরথে 
'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এক পত্রে বলা হয়োছল--“...সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের 
এলাকাবাসিগণ শ্রীযূত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পাইয়াছেন। 
বাবু বাঁঙ্কমচন্দ্রু শিক্ষা বিষয়ে আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা, ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও 
গভর্ণমেন্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। বানু বাঁঙ্কমচন্দ্র আঁভমানের 
মস্তকে পদার্পণ কারয়া যথাযোগ্য ব্যান্তগণের সাঁহত যথাযোগা সম্ভাষণ ও শারীরিক 
কস্টকে কস্ট বোধ না করিয়া পণীড়ত অবস্থাতেও 'বিচারকার্য সম্পাদন করেন। কার্তিক 
পার্ণমাতে বারুইপুরে যে রাসযান্রা হয় তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে 1তাঁন 
পদরুরজে পারভ্রমণ করিযা শান্তি স্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত কাঁরয়াছেন। স্বকার্ধয 
বিষধষিনী কর্তব্যতা পক্ষেও ইহার নিকট অনেক বিচারক পরাস্ত হন। অতএব 
ণাঁঙ্কমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পান্র।” ছাব্বিশ থেকে উনাত্রশ বছর 
অবাঁধ বাঁঙ্কমচন্দ্র বারুইপুরে ছিলেন। সে পল্লীর পটভ্মিতে এই যুগান্তকারী 
প্রাতিভার উন্মেষকাল সম্পর্কেও নিশ্য়ই উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা সম্ভব। 

বারুইপুরে মান্দরাদি বিশেষ কিছু নেই। তবু বিশালাক্ষীর দালান্ঞমান্দরে কাঠের 
তৈরি বৃহৎ িশালাক্ষমৃর্ত ও দু'পাশের নারায়ণমূর্ত দুশট আঁভনিবেশরযাগ্য। 
মান্দরের সামনে ক্যানিং যাবার প্রধান সড়কের ওপাশে, অদ্দরবতরণ এক পুকুর থেকে 
পাওয়া প্রার চার ফ:ট উচ্স্কুতার কম্টিপাথরের যে দরজার বাজনাট মাটিতে পোঁতা আছে 
তাও কম দর্শনীয় নয়। প্রাচীন কোন মান্দরের এই অংশাঁটকে অবলম্বন কবে রীতিমত 
অনুসন্ধান চালালে হয়ত কোন আভনব পুরাকাহনী উদ্‌ৃঘাটিত হতে পারে। 

বারুইপুরের আর এক অংশ বাগানিপাড়ার পবাঁব মা' এক আশ্চর্য লৌকিক দেবাঁ। 
হন্দু-মুসলমান্ব উভয় সম্প্রদায়ের আরাধ্যী এ দেবীর 'থান' অন্তত এক শ' বছবের 
প্রাচীন। কাহিনী-কিংবদল্তাঁতে বনাঁববি, কিন্তু ওলাবাবিরূপে উপাসিতা “বাব মা' 
মূলত মুসলমানদের উপাস্য হলেও তাঁর বাংসারক উৎসবের দিন মাঘী পূর্ণিমায়, যা 
গহন্দু মতে পাবন্র দিন। সোঁদন কাছেপিঠের যাবতীয় হিন্দু পাঁরবারের প্রধানা গৃহিণীরা 
যে সূর্যাস্তের পরে পূজা শেষ হওয়া পর্যন্ত দ্নিরম্বু উপবাস পালন করে থাকেন তা 
আশ্চর্য শোনালেও সাত্য। এই পবা মা'কে নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। 

বারুইপুর থেকে ক্যানিং-এর রাস্তায় কছুদূর গেলে পথের ডান ধারে ণপয়ালণী 
টাউন" নামে যে নৃতন পত্তন গড়ে উঠেছে, সেখানকার শল্যচিকংসার যন্ত্রপাতি *তারর 
কারখানাটিও নানা 'দক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। স্টেনলেস স্টল থেকে নানাবিধ 
সার্জক্যাল ইন্‌সন্্রমেন্ট নির্মাণে এ কারুশালার খুবই নামডাক। সব 'দুক' খুটিয়ে 
লিখলে, এই আঁভনব প্রাতিজ্ঞানটিকে নিয়েও সুন্দর রচনা হতে পারে। কিন্তু বর্তমান 
প্রবন্ধে এ সবের কোনটিই আমার আলোচ্য বিষয় নয়। তবে আর একা প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলব, যা 7791)7-50157000090 বারুইপরের গৌরবের 
অন্যতম 'নদর্শন। আম স্থানীয় হস্তাঁশল্প-কেন্দ্রুটির কথা বলছি যেখানকার কমরা 
আমাদের চিরার্ঠীরত গ্রামীণ কুটিরশিজ্পগুলির সর্বাঙ্গীণ উন্ীতি সাধনের জন্য 
নান্সভাবে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের নিরলস প্রচেম্টা কোন কোন ক্ষেত্রে কতদূর 
ফলপ্রসূ হয়েছে এবার্,সে প্রসঙ্গে আসা যাক। 


৯৯১৭ 





কলকাতা শহরের পাঁচ ও ছ' নম্বর বাস দক্ষিণপ্রান্তবতর্ঁ যে টাঝামনাসে এসে 
থামে তেই গাঁড়য়া থেকে ক্যানংগামী পৃথক বাসে চেপে বারুইপুর শহপের আরও 
ণকছ্‌ দক্ষিণে শপয়ালী টাউন'-এ এসে নামলেই এ হস্তাঁশিল্প-কেন্দ্রাটতে পেশছনৌ৷ 
যায়। গাঁড়য়া থেকে সময় লাগে আনুমানক পণ্য়তাল্লশ ম্বীনট। বাসের ভাড়া সাঁঠক 
মনে নেই, তবে টাকাখানেকের বেশী নিশ্চয়ই নয়। 

আলোচ্য প্রাতষ্ঠানাটিকে সংক্ষেপে হস্তাঁশল্প-কেন্দ্র বলে উল্লেখ করলেও সরকারী 
পাঁরভাষায় কিন্তু এর সঠিক নাম 'একসপেরিমেশ্টাল ওয়ার্কশপ কাম বিসার্চ ইনস্‌- 
[টাটিউট'। সর্বভারতীয় হ্যাঁণ্ডক্লাফট্‌স বেডের প্রেরণা ও পাঁরকত্পনা অনুসারে 
১৯৫১৯ খশম্টাব্দে এট প্রাতষ্ঠিত হয়। বিহার ও মহশশরেও অনুরূপ দুট কেন্দ্র 
স্থাপিত হয়েছে। এগুলির ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরবার যৌথভাবে বহন করেন। 
এদের লক্ষ্য--অবহেলিত ও ক্ষয়িফ্ কুটিরাশঞ্পগুিকে উন্নততর মডেল, 'ডজাইন, 
নমুনা ও যল্পাতি সরবরাহ ক'রে এব, উৎপন্ন সামগ্রীর 'বাঁকুর ব্যবস্থা ক'রে তাদের 
স্বানর্ভর হতে সাহায্য করা। 

বারুইপুরের কেন্দ্র্টিকে সাহায্য করবার জন্য ও একই পাঁরকল্পনার অন্তর্গত 
পেপার ডিজাইন সেন্টার' নামে রাজ্য সরকারের আর একাঁট সংস্থা আছে যাদের কাজ 
কুঁটিরাশল্পে ব্যবহারযোগ্য যাবতাঁয় উন্নততর ডিজাইন, যা কাগজে ছ'কে দেখানো 
যায়, তা উদ্ভাবন করা। এসব নকশা ও ভারত সরকারের কলকাতাদ্থিত রাঁজওনাল 
ডিজাইন সেন্টার কর্তৃক প্রস্তুত নানাবিধ মোটিফ বারুইপুরের কেন্দ্রে রূপায়িত হয়। 
প্রাপ্ত নমূনা নিয়ে কাজ করা ছাড়াও বারুইপুর কেন্দ্র ভারত সরকারের 1ডজাইন 
সেন্টারকে তাঁদের নিজস্ব নকশা প্রভাত রূপায়ণেও সাহায্য করেন। দৃষ্টান্তস্বর্প বলা 
যায়, ডিজাইন সেপ্টার ডোকরা কর্মকারদের শিজ্পপদ্ধাতর উন্নাতর জন্য বহুদিন 
যাবং যে পারকল্পনা, গ্রহণ করেছেন তদনুসারে তাঁদের কারিগররা ঝারুইপুর কেন্দ্র 
থাকবার ও কাজ করবার সুযোগ পেয়ে থাকেন ও তাতে রীতিমত উপকৃত হল। 
কলকাতা ও বারুইপুরে অবাস্থত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারেরু এ দুণট প্রাতিষ্ঠান 
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পরসষ্্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বেশ ফলপ্রস এক কর্মপ্রচেষ্টায় নিষ্ন্ত আছেন 
দীর্ঘকাল। 

বারুইপুর কেন্দ্রের তিনটি অংশ-নকশা রচনা ও হস্তাঁশজ্প বিভাগ, যন্পাঁতর 
উন্নাতসাধন বিভাগ ও রাসায়ানক প্রক্রিয়ার উৎকর্ষাবধান বিভাগ । প্রথম [বিভাগের 
অধশনে যে কুঁটিরশিজ্পগৃলিকে নিবিড় উন্লাতিসাধনের জন্য নির্বাচিত করা” হয়েছে 
তারা হল-শোলা, শিঙ, ঝিনুক, বাঁশ, বেত, মাদুর, মসলন্দ, শিশল তন্তুর মাদুর, 
শাঁড় ছাপানো, বাটিক ও ন্যাকড়ার পৃতুল। এসব 1শল্পের কারিগররা কলকাতার এক 
শ' মাইলের মধ্যেই যথেন্ট সংখ্যায় বাস করেন বলে প্রাশক্ষণ-দল পাঠিয়ে তাঁদের 
উপদেশ-নিদেশি দেওয়ার যথেষ্ট সুবিধা হয়। শোলার পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের 
গ্রামীণ শিল্পীরা কখনই ছাঁচের ব্যবহার করেননি । অথচ যংসামান্য শিক্ষায় এই নতুন 
পদ্ধাত আয়ত্ করে উৎপাদনের পাঁরমাণ ও গুণাগ্ণ প্রচুর পারমাণে বাড়ানো সম্ভব। 
শি ও িনুকের সামগ্রী এতাঁদন স্বতন্ত্রভাবেই তোর হয়েছে । িন্তু এই দূই 
উপাদানের সংামশ্রণে যে আভনব ও উন্নততর সৃন্ট সম্ভব সেকথা সাবেক রাতির 
কারিগরদের কখনো মনে পড়েনি। এখানে উৎপন্ন কিছু কিছু শিল্পুনিদর্শন থেকে 
সহজেই বোঝা যায়, শি ও ঝিনূকের সুসমঞ্জস ব্যবহারে কী অসমান্য বৃপসূন্টি 
করা সম্ভব। বাঁশ, বেত ও শরকাঁঠর মিশ্র ব্যবহার বা শোলার উপাদানে আঁভনব 
সামগ্রীর উদ্ভাবনও কারিগরদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে! মাদুর, ম্লন্দ 
প্রভূতিতে এতাঁদন চিরাচারত শরকাঠি বা মাদুর-কাঠিই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । কিন্তু 
শিশল তল্তুও যে এজন্য কাজে লাগানো যায় তা বারুইপুর কেন্দ্রেরই অর্লীবচকার। 
বাটিক ও ছাপা শাঁড়র ক্ষেত্রে রুচিসম্মত নকশা ও ন্যাকড়ার পুতুলের বেলায় জাপান 
পদ্ধাতির প্রয়োগ, গ্রামীন 1শল্পীরা অনেক স্থানে গ্রহণ করেছেন। তব উন্নত কারিগারি- 
জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে কিছ; কিছ অন্তরায়ও আছে। গ্রাম-বাংলার কুটিরশিজ্পণরা 
এখনও বহু সংখ্যায় স্থানীয় দাদনদার মহাজনের বশীভূত। তাঁরা যে নকশার বায়না 
দেন তা সরবরাহ করতেই শিল্পীদের আধকাংশ সময় ব্যয়ত হয় বলে নতুন ডিজাইন 
শনয়ে পরাম্জ্া-নিরীক্ষা করা তাঁদের পাঁক্ষ 'বশেষ সম্ভবপর হয় না। সাবেক এাঁতহ্য 
থেকে বিষুন্ত নকশার কতদূর কাটাতি হবে সে বিষয়েও তাঁদের মনে যথেস্ট সংশয় 
থাকে। শেষোস্ত আশঙ্কা দূর করবার জন্য বারুইপুর কেন্দ্রের কম্মা'রা খুবই কাকির 
এক পল্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বাভন্ন সেলস 
এম্পোরিয়াম, বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিস আম্লসোসিয়েশন, হ্যান্ডল্ম আযান্ড হ্যাশ্ডি- 
ক্লাফটস এক্‌সপোর্ট কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ স্মল ইন্ডাস্ট্রস কর্পোরেশন প্রমূখ 
বড় বড় ক্েতাদের দিয়ে নতুন নকশা, ডিজাইন বা মডেলগুলি অনুমোদন কারয়ে 
বাক্র ভাল মতো আবাস পেলে তবেই কুটরাঁশজ্পর্দের কাছে সেগাল প্রষ্তার করেন। 
বহ-ক্ষেত্রে গ্রামীণ কারিগররা মনোনীত পণ্য এসব বড় খারদ্দারদের কাছে পরে সরাসাঁর 
যোগান দিয়েও থাকেন। এইভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে 
তাতে আরও একটা উপকার হয়। এসব বৃহৎ ক্রেতারা অনেক সময় “সাবেক ধরনের 
পণ্যও প্রচ্র পাঁরমাণে খাঁরদ করেন দেশী বা বিদেশী বাজারে বির জন্য। অন্য 
দিকে, শজ্পীরা নতুন নকশার দ- পাঁচটা জিনিস তোঁর করলেও সনাতন ছাদের পণ্যও 
যথেস্ট পরিমাণে উৎপন্ন করে থাকেন। সেজন্য এসব জাতের অর্ডভারও তাঁরা সরাসরি 
পান তাঁদের ফুলন ক্রেতাদের কাছ থেকে, যা দূর মফস্বলে বন্ধে থাকলে কখনও পেতেন 
কিনা সন্দেহ । এইভাবে প্রাচীন এীতহ্যর ক্ষাত না করে (এমন 'কি কোন কে 
ক্ষেত্রে তার শ্রীবৃদ্ধি করে) বহু কুটিরশিক্পী নতুন নকশা, মডেল প্রভূতিরও চর্চা 
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করবার অবকাশ পাচ্ছেন।। 
॥ বারুইপুর কেন্দ্রে যেসব উন্নত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করা হয়েছে তার অনেকগ্দাল 
বদযৎচাঁলত বলে বিদুযুৎবিহীন গ্রামাণ্চলে এখনও তাদের প্রসার সম্ভবপর হয়নি । 
সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে, পাদানিচালিত পালিশ করবার যন্ত্র বা টার্নং-এর 
সহজ যন্ত্রপাতির নকশা সরবরাহ করা হয় যাতে গ্রামের কারিগররা নিজেরাই সেগুলি 
তৈরি করে নিতে পারেন। কাছাকাছি অবাস্থত সাঁজরক্যাল ইনস্মেন্ট ফ্যান্রীতে 
প্রাশক্ষণ দেলার জন্য এহেন সাদাসিধা যন্ত্র রাখাও হয়, আবার শিল্পীদের বিকল 
যন্গাল সা্রয়েও দেওয়া হয়। 

রাসায়ানক অগ্রগাতর ক্ষেত্রে, নিরন্তর গবেষণার ফলে বাঁশের ঘণধরা রোধ ও 
নাঁশ ব্লশচ করবার পদ্ধাতি আঁবদ্কার করে সে জ্ঞান সংশ্লিষ্ট কারগরদের মধ্যে বিতরণ 
করা হচ্ছে। সামদ্রক ঝিন্যকে ষে গোলাপ আভা থাকে তা দূর করে মুস্তার ওজ্জদল্য 
আনবার উপায়ও বার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এজাতীয়  ঝনুক ভারত-মহাসাগরায় 
ছবীপগুলি থেকে সংগ্রহ করে জাপান তার 'বাবধ কুটিরাশিল্পে বহুল পাঁরমাণে ব্যবহার 
করে থাকে কিন্তু সং*্লম্ট রাসায়নিক প্রীক্য়াগলি এত গোপন রাখা হয় যে তা 
জানবার উপায় নেই। দেশী বেতকে বীচ করে মলাক্কা বেতের মতো রং ও টেক সচার 
আনা সম্ভব হয়েছে যাতে দেশী বেতাঁশল্পের উন্নাতির সম্ভাবনা বাদ্ধে পেয়েছে প্রচ্র। 
শিশন তন্তুতেও যে হাতির দাঁতের মতো সামান্য হলদেটে রং থাকে তা দূর করে 
ধবধবে সাদায় পদরণত করা গিয়েছে । ফলে, এ উপকরণাঁটকে এখন আরও পাঁচ রকম 
কাজে জাগানো সম্ভব হবে। বাঁটকের কাজ-করা ছাতা শোৌঁখন মাঁহলাদের প্রিয় 
হলেও আচ্ছাদনশ কাপড়কে জলনিরোধক করা এতদিন এক সমস্যা ছিল। বারুইপুর 
কেন্দ্র এ প্রশ্নেরও সমাধান করেছেন। 

বেশ কিছ্াদন আগে, আমি যখন একাধকবার এ কেন্দ্র পারদর্শন কার, তখনকার 
কথাই লিখলাম । সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে আরও নতুন নতুন প্রীকুয়া আবিতকুত হয়েছে 
এবং আমাদের অবহেলিত কুটিরাশল্পগৃলি তা থেকে লাভবান হচ্ছে। এ কেন্দ্রে 
নিবিড় উন্নয়নের জন্য যে কুটরাঁশজ্পগূিকে নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের কথাই 
এতক্ষণ বললাম। তাছাড়া মাটির ভাস্কর্য ও খেলনা-প্ত্ল এবং কাঠ-খোদাইয়ের 
কাজও কিছ কিছু হয় বারুইপুর কেন্দ্রে। বলা বাহল্য, সেখানেও +নত্যনতুন পবীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলছে যাতে উৎপন্ন দ্ুব্য আধুনিক রুচিসম্মত হর, যাতে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা যায় সহজেই । 

প্রশ্ন উঠবে, খারদ্দারদের মনোরঞ্জনের তাগিদে আমাদের গ্রামীণ [শল্পগুলির 
চাঁরত্র' এভাবে পাঁরবার্তত করা ঠিক কিনা । আম যতদূর ব্াঁঝ, নিছক নশীতিগতভাবে 
'পুরাতন 'এ্রাতহ্যই হয়ত আঁকড়ে থাকা উঁচত। 'িল্তু তাতে সাবেকিয়ানা বাঁচলেও 
অনেক ক্ষেত্র কাঁরগরদের মৃত্যু অবধারিত,_যেমন ঘটেছে আমাদের বহ; প্রাচখন কু'টির- 
1শজেপের বেলায়। আমি সেজন্য এ প্রসঙ্গে একটুও শ্নাচবায়ুগ্রস্ত নই। শিল্প মারা 
গেলে, তার শিল্প [ি করে বাঁচে সেকথা বোঝা দক্কর। তবুও এবিষয়ে নানা মূনির 
নানা মত। অচলায়তনপল্থীরা এসব ক্ষেত্রে কোনরকম পাঁরবর্তনের পক্ষপাতাঁ নন। 
এহেন অনড় মনোভাবের জন্যই আমাদের বহু উৎকৃষ্ট কুটিরাশ্প ইাঁতপ্বেই লোপ 
পেয়েছে। আধুনিক প্রয়োগকৌশলের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ একালের ক্কেতাদের 
রুচর দিকেও তীক্ষ7 দর্রস্ট না রাখা হয় তাহলে গ্রামীণ শিহ্পগৃলির পুনরুজ্জীবনের 
স্বাশা দুরাশা। বারুইপুরের হস্তাশিজ্প-কেন্দ্রটি বহুদিন যাবৎ সে অভীস্টলাভের চেষ্টাই 
করছে। 
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॥ দবাবিযাপুব &। 'ডোকবা”-হাতি 
॥ বাবনান ॥ এমব্রয়ডারর নমুনা 





॥ গযনা বাঁড় ॥ অল্প অলংকৃত বাঁড়ব নমুনা 
এ, বাবক শা থালায় সাজানে। বাবর শ। 





সাহেবগঞ্জ লুপ-লাইনে বর্ধমানের চার স্টেশন পরে গুসকরা। ট্রেন থেকে নেমে 
মানকড়গামী বাস পাবেন: সাইকেল রিকশা পাবেন। পিচ রাস্তা বপন্রর সোজা চলে 
আসুন চার মাইল দরের দ্বারিয়াপুর গ্রামে । সমদ্ধ গ্রাম; পোস্ট-আফস প্রভৃতি আছে। 
[কন্তু আমার কাছে এ পশ্লীর গুর্যত্ব সেঞ্ন্য নয়। এখানকার এক পাড়ায় যে তেইশ- 
চাঁব্বশ ঘর ডোকরা কর্মকারের বাস, তাঁরাই আমার আভনিবেশের 'বষয়। ডোকল্সাদের 
এত বড় কলোনশ পাঁশ্চমবাংলায় আর নেই। আরও আশ্চর্যের কথাঞ্প্রায়-যাধাবর এই 
1শাঁজ্পগোম্ঠী সরকারী প্রচেষ্টায় এখানে স্থায়ী আস্তানা পেতেছেন ওষ্ঈরকারী 
সাহাযোই খুজে পেয়েছেন সমৃদ্ধির পথ। 

বাঁকুড়া ও মোঁদন৯পুর জেলাতেও ডোকরা কামাররা 'বীক্ষ”তভাবে বাস করেন। 
বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে সাত-আটাঁট পাঁরবারের এক গোম্টীকে অনেকাঁদন আগে 
দেখোছিলাম। ওাঁড়শার কটক, ময়ূরভপ্জ ও বাস্তার জেলাতেও তাঁদের "দখা যায়। সকলেই 
আত দাঁরদ্র। এত দরিদ্র যে তালপাতা, শালপাতা প্রভৃতি দিয়ে কোন রকমে ছোট ছোট 
কুটির বানিল্স তাতে সপাঁরবারে বাস ফরেন। পুরুষদের পরনে সাধারণত একটিমা্র 
নেংট আর মেয়েদের ছেণ্ড়া একপ্রস্থ গামছা । তাতে লজ্জা 'নবারণ হয় না। আহার-- 
সকাল ভাতের ফেন ও সন্ধ্যায় জলে-ভেজানো সেই একই ভাত। অথচ, এই মুষ্টিমেয় 
ও ক্ষায়ফু কর্মকারগোষ্ীর তোর শিল্প-নিদর্শন প্রায় সব সংগ্রহশালারই গবেরি বস্তু: 
কিছু কিছ আবার উচ্চ-মধ্যবিত্ত বঙ্গসংস্কৃন্কিপ্রেমীদের ড্রইং-রুমের শোভাবর্ধনও করে 
থাকে। 

১৯৬১ সালে অল ইণ্ডিয়া হ্যা্ডিক্রাফট্স বোর্ডের অধীন পূর্বাঞ্চলীয় ডিজাইন 
সেন্টারের দৃষ্টি খন দ্বারিয়াপুরের ডোকরাদের প্রাতি আকৃষ্ট হয, তখন তাঁদেক্ঈও অবস্থী 
[ছিল একই রকম। লোকাঁশল্পের যে উৎকৃষ্ট 'িদর্শনগ্ীল তাঁরা তৈরি করতো, মহাজনরা 
তা কিনে নিত নামমান্্র মূল্যে। মহাজনদের কাছে আকণ্ঠ খাণেও তাঁরা ঞ্ডজুবে গছলেন। 
দিন গৃজরানের জন্য গ্‌হস্থবাঁড়র ভাঙা বাসনকোসন মেরামত করাই তখন তাঁদের 
জাঁবিকার প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়য়োছল। মানে, প্রাণরক্ষার তাগিদে, আত প্রাচীন এই, 
িজ্পরশীতাট পাঁরত্যাগ করে তাঁরা অন্য জীবিকার দিকে ঝ'কেছিলেন_যেমন নাকি আর 
পাঁচটা উৎকৃষ্ট কুঁটিরাঁশল্পের ক্ষেত্রেও হয়েছে। সর্বনাশ যখন সমৎপন্ন তখন সাহায্যের 
আশ্বাস নিয়ে এলেন পর্বোণ্ল+য় ডিজাইন সেপ্টারের কর্তৃপক্ষ *িশেষ'করে সে সংস্থার 
পারচালক শ্রীপ্রভাস সেন। ভাস্কর 'হসেবে খ্যাতির আঁধকারী হ'লও পশ্চিমবঙ্গের 
লোকশিজ্পের প্রা গভাঁর মমত্ববোধের জন্যও তাঁর সৃপরিচিত হওয়া উচিত। শ্রাঁসেন 
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ও তাঁর সংস্থা দ্বারিয়াপুরের ডোকরাগোষ্ঠীর জন্য যা করেছেন, পে প্রসঙ্গে আসবার 
আগে কুলকরা-ীশল্পের মোটামাট একটা 'ববরণ দেওয়া প্রয়োজন। 


প্রাচীন বাংলায়, নানা প্রয়োজনে যে বাঁশ ও বেতের যথ্চেট ববহার 1ছল তাতে 
সন্দেহ নেই। ডোকরাদের তোর ধাতুমর্তির গঠনপ্রকরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়, 
দূর অতীতের কোন সময়ে বাঁশ ও বেতের উপকরণের বদলে এই শিল্পাঁটতে ধাতুর, 
িশেষত পিতলের, ব্যবহার আরম্ভ হয়। তাৰ আগে এজাতীয় শ*৭দ্রব্যগ্ীল বাঁশ বা 
বেতের চিলতে দিয়েই হয়ত তোর হত। হাতি ঘোড়া মাছ ময়ূর হরণ প্রভাতি 
পশুপক্ষা, লক্ষনীনারায়ণ মাহষমার্দনশ রাবণ হন্মান প্রভৃতি পৌরাঁণক চারন্র, প্রদীপ 
পলসুজ কাজললতা ঝাঁপ ধানচাল মাপবার 'কুনকে" প্রভাত তৈজসপন্র 'নুর্মাণে 
ডোকরাদের কৃতিত্ব সবাদত। সেসন কারুকাঁতিতে লোকাঁশল্পের প্রভাব যে কতদূর স্পন্ট 
তা এ বই-এর অনাত্র ম্া্রত ছাবাঁট থেকেই প্রতীয়মান হবে। অঙ্গগ্ুতযজ্গা নিখতভাবে 
গড়বার সেখানে কোন মাথাব্যথা নেই, যেমন থাকে না হাতে-গডা. নাক-টেপা কাঁচা 
বা পোড়ামাঁটর খেলনা-পৃতুলে। কিন্তু এই উভয়াবধ শিল্পসৃন্টিই গ্রামীণ সারল্য ও 
আশ্চর্য জীবনীশাক্ততে সমুজ্জল, যা লোকাঁশল্পের প্রাণস্বর্প। 

ডোকরারা যে উপায়ে মূর্ত ও তৈজসপন্র প্রভৃতি তোর করে থাকেন, ফরাসা ভাষায় 
তাকে বলে 'ীসরে পারদ্য' পদ্ধাত। আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত 'এ ফরাসী নামের*বাংলা 
পরিভাষা হওয়া উচিত 'গলানো-মোম' পদ্ধাতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ডোকরারা মোমের 
পরিবর্তে সাধারণত অন্য উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন। প্রথমে অভ মূর্তর আদলে 
বািমাঁটর একাঁটি মডেল তোর করে নেওয়া হয়। তারপর রজন অথবা ধুূনো সরষের 
তেলে ফুটিয়ে এমন এক ক্কাথ বানানো হয় যা স্থাতস্থাপক, অর্থাৎ টানলে লম্বা হয় 
আবার গরম করলে মোমের মত গলেও যায়। অতঃপর বালিমাটর প্রাথমিক মডেলাটর 
গীয়ে কোন কোন জায়গায় কাথের ফিতে বা লোত্ত লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে সাজিয়ে 
আর কোন কোন স্থানে কাথের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় জমাটভাবে। বালিমাটির 
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কেল্ভীয় মডেলাট এভাবে দ্রবণীয় ক্কাথের “আবরণে আবৃত হলে সোঁটকে আগাগোড়া 
নি রোজ ও হগ। বাইরের মাটির 
আবরণের স্থানে স্থানে ফুটো রাখা হয়, যাতে সমস্ত 'িন্ডাটকে গরম করলে [ভিতরের 
কাথ গলে গিয়ে সেসব ছিদ্ূপথে বার হয়ে আসতে পারে। এইভাবে 'ভতরের ক্াথ বার 
করে দিয়ে, অন্য সব ফুটো বন্ধ করে একটিমাত্র ছিদ্রপথে গলানো পিতল 1৬৩রের ফাঁপা 
অংশে ঢেলে দেওয়া হয়। ছাঁচের মধ্যে গাঁলত ধাতু জমে যাবার পর বাইরের মাঁটর আবরণ 
ভেঙে প্রাথামক মার্তীট বার করে আনা হয়। বালিমাটর ষে প্রাথামক মডেলাট ধাতুর 
আচ্ছাদনের ভিতরে থেকে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে তা স্থানচ্যুত কবা হয় না। শৃর্তর 
গায়ে জাফরি-কাটা অংশ যেখানে কম বা একেবারেই নেই, সেসব ?্ষে«্নেই এ রীতা 
প্রযোজ্য । কিন্তু জাফাঁর-কাটা অংশ যেখানে বেশী সেখানে বাঁলমাটির ডেলাটিকে 
খ*ুচিয়ে বারএকরে দেওয়া হয় যাতে বাইরে থেকে এই দৃন্টিকটু িন্ডটি না দেখা যায়। 
তারপর উকো প্রভৃতি অতি সাধারণ হাতিয়ার 'দয়ে অল্পাবস্তর নক।1শ কাজ ও পাঁলশ 
শেষ হলে শিজ্পবন্তু তৈরি সমাপ্ত হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোন কোন অঞ্চলের ডোকরারা ছাঁচের 1শতুরে ফাঁপা অংশ 
সৃষ্টি করবার জন্য মোম ব্যবহার করেন শুনোছি। দক্ষিণভারতে কুম্ভকোনমের অদূর- 
বতাঁ গ্রাম স্বামীমালাই-এর ব্োঞজ-মূর্তীশল্পীদেরও "সরে পারদ" পদ্ধাতিতে মোম 
ব্যবহার করতে দেখেছি। বংশানুক্রমিকঙাবে বহু শতাব্দী ধবে তাক একাজে এন্যুক্ত 
আছেন। জগংজোড়া খ্যাতির আঁধকারণ দাক্ষণভারতের কিছ কিছ,ভ্প্রাচণীন ব্রোঞ্জমুর্তি 
(নটরাজ. আম্বকা প্রভৃতি, যা এখন তাঞ্জোর ও মাদ্রাজ মিউাঁজয়মে রাক্ষতশ*্*সম্ভবত 
তাঁদেরই পূর্বপুরুষের কীর্ত। অভীষ্ট মূর্তিটি তাঁরা প্রথমে নিরেট মোম দিয়ে তোর 
করে নেন। খব নরম উপাদানে তৈরি বলে প্রাথামক মডেলাট কারুকাধখঁচিত ও সক্ষম 
করে গড়তে অসুবিধা হয় না। তারপর তাকে মাটির আবরণে ঢেকে. তাপপ্রয়োগে 
ফাঁপা করে নিয়ে, সে ফাঁপা অংশে গাঁলত ব্রোঞ্জ ঢেলে, যথাকালে আচ্ছাদনাট ভেঙে 
নিরেট ব্রোঞ্জের মূর্তি বার করে আনা হয়। শেষ পর্যায়ের নকাশি কাজগুলি করা হয় 
সব শেষে । এই প্রাচীন পদ্ধাতর সঙ্চে৯ডোকরা শিল্পের মল পার্থব। এই যে, শেষোল্ত 
ক্ষেত্রে আধকাংশ সময়েই শিল্পবস্তুগলি নিরেট না হয়ে হয় ফাঁপা। সেজন্য যে একটু 
পথ্রু কাঁরগাঁরর প্রয়োজন হয় তা আগেই বলৌছ। আর এক পার্থকা, ডোকরারা সর্বদাই 
[িতল ব্যবহার করে থাকেন- ব্রোঞ্জ তামা বা কোন 'মাশ্রত ধাত তারা কোথাও কাজে 
লাগান বলে শুনিনি । বড় বড় মূর্তিগূলি ঞমনেক সময় তাঁরা আল'দা আলাদা অংশে 
ঢালাই করে পরে তাপপ্রয়োগে জুড়ে নেন। 

দারিদ্র ভ্রাম্যমাণ ডোকরারা বাঁড় বাঁড় ঘুরে ীপতলের পুরনো তৈজসপন্র গাঁলিয়ে 
ফরমাশমত গৃহস্থের ব্যবহার্য নতুন 'জানসও তৈরি করে 'দয়ে থাকেন। শ্াদের দন 
একেবারে চলে না তাঁরা শুধু ঝালাই-এর কাজও করেন বাধ্য হয়ে। স্বাঁরযাপুরের 
ডোর্করারা আর্থনীতিক দ:রবস্থার এই শেষ স্তরে এসে পেপছেছিলেনও খন আণ্টলিক 
ডিজাইন সেন্টার-এর কমা ১৯৬১ সালে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ “স্থাপন করেন ৮ 
রোগব্যাধিতে ও মহাজনের কাছে খাণের দায়েও তাঁরা তখন আকণ্ঠ 1নমাঁজ্জত 1ছলেন। 
প্রথম পারদর্শনেই বোঝা যায়, দ্বারয়াপূরের তৎকালীন ১৮ ঘর নূডাকরা কর্মকারের 
মধ্যে অন্তত এমন কয়েকজন কুশলী কারিগর আছেন যাঁদের নতন কোন পদ্ধাত বা 
'মোঁটিফ' শেখানোর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই; দরকার, উঞ্চবৃত্তর অবমাননা থেকে 
বাঁচিয়ে, বংশগত কাজ যথেষ্ট পারমাণে যোগাড় করে দিয়ে তাদের একটা স্থায়ী 
উপারজনের ব্যবস্থচ করা । সে সময়কার সবচেয়ে দক্ষ শিল্পা, শম্ভ্‌ ও বৈকৃণ্ঠ কর্মকারকে 
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এই উদ্দেশ্যে কলকাতার গিজাইন সেন্টারে এনে দৈনিক দশ টাকা মজুরিতে সাবক 
ও প্রায়-ভুলে-যাওয়া মডেলগাঁলর অনুশীলনে নিষুস্ত করা হয়। প্রভাস সেন মশায়ের 
কাছে শুনোছ- এই দু'জন নিপুণ কম্কে যখন জানানো হয় যে তাঁরা দৈনিক দশ টাকা 
মঞ্জুরি প্বেন তখন তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ধান, কেননা তার আগে তাঁদের মাসিক 
আয় এর থেকে বেশগ ছিল না। আর একট সুচীনিতিত কাজ করেছেন ডিজাইন সেন্টার 
- নব্য রুচির কোন “মোটিফ কর্মকারদের উপর আরোপ করবার চেম্ঠা করেননি। কেননা 
তাঁপা নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে দেশশ ও বিদেশী বাজারে সাবেক ধরনের 1শল্পদ্রব্য- 
গুঁলর যথেষ্ট চাহিদা হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম দু'জন কম নতুন 
ধ্যানধারণা নিয়ে গ্রামে ফিবে যাবার দ*্শঙিন বছরের মধোই-১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে_ 
দ্বারয়াপরের ডোকরা কর্মকাররা প্রায় আঁশ হাজার টাকার শিজ্পসম্ভার উৎপন্ন করেন 
যা ভারত ও ভারতের বাইরে বাক করতে কোনই অসুবিধা হযাঁন। দ্বারযাপুরে এখন 
২৩। ২৪ খর কর্মকারের বাস। তাঁরা সকলেই স্থানীয় সমবায় সমি'তর সভ্য। সাঁমাতির 
উদ্বুও অর্থ ও দশ হাজার ঢাকার সবকারী অনুদানে তাঁরা নিজেদের €য়ার্ক-শেড' 
ও গ্দামঘর বানিয়ে নিয়েছেন। ডিজাইন সেন্টারের তত্বাবধানে বিপণনের ব্যবস্থা থাকায় 
প্রাতি শিজ্পণ পাঁরবারের মাসিক আয় এখন দাঁড়য়েছে প্রায় ২৫০ টাকা, যা কয়েক বছর 
আগে কম্পনাতখত ছিল । তাঁরা এখন নিজেদের জাঁমতে, নিজেদের কুখড়েঘরে বাস করেন 
_মহাজনের অত্যাচারে যেকোন সময়ে িটেছাড়া হতে হয় না। ছেলেমেয়েরা স্কুলে 
যাচ্ছে। তাদের একজন উচ্চ মাধ্যমিক পরাঁক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু সেজন্য 
বাপ-ঠাঞ্চযদার পেশা ছাড়েনি। সেও একজন দক্ষ কারিগর । স্কুল-কলেজের আধুনিক 
শিক্ষার কৃফল যে এখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারোনি সেটা রীতিমত সুখবর । 

আমাদের ক্ষাঁয়ফ কাঁটরাঁশল্পের প.নরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার এই অখ্যাত 
গ্রাম দ্বারিয়াপূর এক উজ্জল দণ্টান্তস্বরূপ। সেখানকার আঁধিবাসীদেব মাথাপিছু 
আয় অনেক বেড়েছে সেটা সুখের কথা হলেও সব চেয়ে বড় কথা নয়। বড় কথা হল, 
তাঁরা আত্মপ্রতায় ফিরে পেয়েছেন আর পেয়েছেন ভাবষ্যতের মোকাবিলা করবার জন্য 
এক বাঁলম্ঠ বিবাস। সাবেক কাঁরগাঁর রীতিনশীতির অহেতুক পাঁরবর্তন না কুরে গ্রামীণ 
শিল্পের শুদ্ক ধমনীতে রন্তসণ্ণারের যে ব্যবস্থা দ্বারিয়াপুরে সফল হয়েছে, অন্যান্য 
কুঁটরাশিল্পের ক্ষেত্রেও তার সাফল্য হয়ত কস্টকল্পনা নয়। 
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জাঁবিকাগত কারণে হুগলী জেলায় একদা বাস করেছিলাম প্রায় দু'বছর। 'দতত 
ভ্রাম্যমাণ থাকাটা ছিল সে-জীবিকার রতি আর জেলাকে তন্নতল্ন তরে জানাটা সে- 
পেশার আবাঁশ্ক অঙ্গ । তবু. সদর শহর চ'ুচুড়া থেকে মাত্র দশ-পনের মাইল দূরের 
পল্লীগ্রামে এক আভনব কুটিরাশল্পের খবর পেলাম প্রথম বছব শেশ্ধ হওয়ার পর এবং 
সময়টা ঘোর বর্ষাকাল হলেও ক্যামেরাপাতি গ্যাঁছয়ে নিয়ে আর এক নতুন আঁজজ্তার 
সন্ধানে রওনা হয়ে গেলাম বাবনান গ্রামের দিকে । হচগলী জেলষ্ধর সদর মহকুমার 
দাদপুর থানায় এই গ্রাম ও তার চিকন শিল্পের আস্তত্ব সম্বন্ধে হট এক 
সদাপর্যটনশশল আমলাও যদ এত দীর্ঘ দিন অজ্ঞ থাকতে পারেন, তবে, অনমান 
কার, এ প্রবন্ধের দূরক্গ্থিত পাঠকেরা এবিষয়ে কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল নন। 

চ'চুড়া রেল-স্টেশনের লাগোয়া উত্তরে, রেল-লাইনের আড়াআড়ি ষে পিচের রাস্তা 
[সধা পশ্চিমে চলে গেছে, তাতে অহরহ বাস চলে ধাঁনয়াখাল, দশঘরা, তারকে*বর 
অবধি। পরিধেয়কুশলা ক্গিত পাঠুকাদের কাছে ধনিয়াখাঁলি নামটা হয়ত চত্ত- 
বিক্ষেপের কারণ হতে পারে। এত মিহি সুতোর, এত রকমারি ও সদশ্য তাঁতের শাড়ি 
পশ্চমবাংলার খুব কম কেন্দ্রেই উৎপন্ন হয়। সে যাই হোক, ধাঁনয়াখালিগামী এই 
সড়ক্লের উপরই, চণ্চুড়া রেল-স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে, পূইনান গাম, যেখান থেকে 
কাঁচা রাস্তায় বাবনানের দূরত্ব আর তিন মাইল। চ*ুচুড়া থেকে বাসবাহত হয়ে পুইণান 
অবাধ আসা কিছুমান ক্রেশকর নয় কিন্তু ধর্ষাকালে শেষের তন মাইল পথ অগম্যই 
বলা চলে। গরুর গাঁড়ও তখন এপথে চলতে ভয় পায়। যাঁদ এ প্রব্ধ কোনো পাঠক- 
পাঠিকাকে বাবনান ভ্রমণের উৎসাহ জোগায়, তবে তাঁকে আমি পরামর্শ দেব শীতকালে 
আসতে । পৃইনান গ্রামে, পিচের রাস্তার ধারে, জেলাবোডের একটি ছোট্ট পারচ্ছন্ন 
ডাকবাংলো আছে। সেখানে যাল্রাবরতি ও বিশ্রামের জন্য জেলাবোডেকি ইজননয়ার 
মহোদয়কে আগেভাগে চিঠি লিখলে অনায়াসেই ব্যবস্থা হতে পারে। প্লাবনান গ্রামের 
চিকন শিল্পের উৎকৃষ্টতম নিদর্শনগ্ীল কয়েকটি কারিগর পাঁরবারের সযত্বরক্ষিত সম্পাত্ত।' 
সাধারণত বিক্রয়যোগ্য নয় বলে সেগুলি দেখতে সামান্য ক্রেশ স্বীকার করে এখানে আস 
ছাড়া অনা উপায় নেই। এই প্রাঁতিপ্রদ আভিজ্ঞতালাভের জন্য বাস চলাচলের সড়ক থেকে 
পদররজে তিন, আর তিনে ছয় মাইল ভ্রমণ যে কিছুমাত্র পণ্ডশ্রম নয় এমনই আশ্বাস 
আমি দেব সেসব কাঁজ্পত পাঠকপাঠিকাকে। চিকনের কাজ বলতে বাঠালগ জনসাধারণ 
সাদা জমিনের উপর ছিদ্রবহূল ফুলতোলা নকাশি কাজকেই বুঝে থাকেন। এজাতাঁয় 
কারিগাঁর লখনউ এমণ্লের বিশেষত্ব । বোতাম-সেলাইয়ের অজন্্র বাবহারে ও স্ক্ষম 
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কারিগারব নিপুণ" প্রয়োগে লখনউ-এর চিকন কোন কোন ক্ষেত্রে কেশ উচুদরের শিল্প- 
বস্তু। গাড়ির জমিন ও পাড়ে, মাহ কাপড়ের মুসলমানী টুপতে বা আদ্দর পাঞ্জাবর 
কাঁধে-পুকে এরকম চিকনের কাজ অনেকেই দেখে থাকবেন। বাবনান ও সান্নাহত আর 
কয়েকটি গ্রামের শিল্পীরা কিন্তু এজাতীয় শিল্পসৃন্টিতে অনভ্যস্ত। তাঁদের কাজ 
প্রধানত চার শ্রেণীতে 'বিভন্ত, শিষ্পীদের নিজেদের ভাষায় যেগুলির নাম- কাটা-কাপ্ডর 
কাজ, 'শ্যাডো'র কাজ, বাঁজের কাজ ও এমব্রয়ডারি । 

কাটা-কাপড়ের কাজের ক্ষেত্রে জামনের উপব পূর্বাহেখ 'ট্রেস-করা নকশা বরাবর 
বোতাম সেলাই শেষ হবার পবে জামিনের অপ্রয়োজনীয় অংশগ্যাল সেলাই-এর পিছন 
[দক থেকে ছোট ধারালো কাঁচ দিয়ে কেটে বাদ দেওয়া হয়। ফলে, নকাশি ভরাট অংশ 
ও বাদ-দেওয়া ফাঁকা অংশের সমন্বয়ে রকমাঁর সদৃশ্য প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়ে থাকে। 
এইটিই সাধারণ্যে চিকনের কাজ বলে পাঁরাচিত, যাঁদও লখনউ এর 'চিকনের থেকে এর 
পার্থক্য প্রচুর। সহজেই অনুমান করা যায়, আচ্ছাদনী বস্ত্র (টেবল-রুথ, বেড-কভার 
প্রভাত) এই পদ্ধাততে অপরূপ শ্রীমন্ডিত হতে পারে। 

প্রসঙ্গত, কাপড়ের উপর নকশা 'দ্রেস' করবার যে সহজ গ্রাম্য উপায়ট বাবনানের 
[শিল্পীরা শবলম্বন করে থাকেন, সৌবষয়ে দু'কথা বলে রাখ । নকশা-আকয়েরা প্রায় 
সকলেই পন্রুষ, যাঁদও সূচীশিজ্পীরা প্রায় সকলেই স্মীলোক। পুরুষ চিন্রকরেরা 
প্রথমে পেন্সিল দিয়ে সাদা কাগজের উপব প্রয়োজনীয় ডিজাইনাট এ'কে নেন। তাঁদের 
ভাণ্ডারে তৈরী ডিজাইনের নমূনাও অল্পবিস্তর সণ্চিত থাকে। শিক্ষানাবস ছোট ছোট 
ছেলেরা তারপর ছণুচ দিয়ে নকশার প্রতিটি রেখা বরাবর অসংখ্য ক্ুটো করে কাগজে । 
ইতিমধ্যে পাতলা কালো রঙ তোর করা হয় কেরোসনে কাঠকয়লা ভিজিয়ে। সেই 
রঙ, ছিদ্ুষুত্ত নকশার কাগজাঁটকে কাপড়ের উপর চেপে ধরে, তার উপর ব্যালয়ে দেওয়া 
হয় ন্যাকড়ার সাহায। ছিদ্রুপথে জমিনের উপর যে অগাঁণত 'িন্দূর ছাপ পড়ে, তা 
থেকে সম্পূর্ণ ডিজাইনাঁট স্পম্ট বোঝা যায়। শাঁড়র পাড় বা ব্ড-কভার ইত্যাদির 
ধার বরাবর লম্বা কোনো নকশা আঁকবার প্রয়োজন হলে, একটি ঢিজাইনকে বারংবার 
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পাশাঞ্গীশি 'ট্রেস' করে দীর্ঘায়ত নকশার সৃলিট করা হয়ে থাকে। 

কাটা-কাপড়ের কাজে দীর্ঘ পাঁরশ্রমসাপেক্ষ সূক্ষন নকশার ব'পহার আজকাল আর 
হয় না বললেই চলে। উপযুস্ত পাঁরশ্রীমক 'দতে আগ্রহী ক্লেতার %ডাবই এর কারণ। 
বাবনানের শিল্পীরা সখেদে আমাকে বলেছেন, উৎকৃষ্ট বেড-কভাব প্রভাতি তাঁ্স একদা 
শতাধিক টাকাতেও বাক করতে পারতেন। বর্তমান বাজার, কুঁড়-পণচশ টাকার বেশশ 
নয় এবং টেবল-ক্রথ প্রভৃতি ছোট মাপেব জিনিসের জনা পাঁচ-সাত টাকার বেশন দর 
পাওয়া প্রায় অসম্ভব । দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও বর্তমান মন্দার বাজার যে এই শাঁলপগোষ্ঠীকে, 
এমন কি তাঁদের শিজ্পনৈপুণ্যকে, বির্পভাবে প্রভাবিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। 

ইংরেজীতে যাকে বলে ম্পট- বয়লার্স, তেমন রাঁজ-রোজগারের পণ্য হিসেবে সঃতা 
দামের কাটা-কাপড়ের কাজ বাবনানে এখনও যথেষ্ট পাঁরমাণে উ উৎপন্ন হয় কিন্তু স্থানশীয় 
সুদক্ষ শিল্পটন্জদর প্রাতিভা বরাবরই বিকাঁশত হয়েছে 'শ্যাডো'র বাজ বা এমন্রয়ডারিতে। 
'শ্যাডো'র কাজে অরগ্যাশ্ডি বা এ জাতীয় খুব মিহি কাপড়ের উলটো পিঠ থেকে 
ঘনসান্লিবিষ্ট সেলাই-এর সৃতোর আভা ('শ্যাডো') সোজা পে ফুটে উঠবে এই 
রীতি । এই কারুকৃতিতে সাধারণত খুব চড়া রঙের সুতো ব্যবহার ঞ্তরা হয়ে থাকে 
এবং সেলাই-এর পদ্ধাতি অনুসারে, নকশার প্রান্ত বরাবর সে-সুতোর ছোট ছোট 
ফোঁড় ওঠে সামনের পঠে। আর, পিছনের দিকে, জমিনের উপর দিয়ে আড়াআড় 
বা কোণাকুপিভাবে টেনে নিয়ে সেলাই-এর সুতোর ঠাস বুনানিতে নকশার ভিত্তরের 
সমস্ত অংশটিকে ভরাট করে ফেলা হয়। সেলাই শেষ হলে, সোভশ ধপঠে ফো়ি প্রায় 
ছুই দেখা যায় না, কিন্তু উলটো পিঠের ভরাট নকশার মৃদ্‌ আভা অগগ্টীশ্ডির 
পাতলা আবরণ ভেদ করে ফুটে ওঠে আশ্চর্য কমনীয়তায়। উগ্র রঙের বাড়াবাঁড়, 
সেলাই-এর প্রায় সব শাখাতেই আজকাল অক্পাঁবন্তর নজরে পড়ে । ?কন্তু খাঁটি শিষ্পনর 
কাজ রঙকে আয়ত্তে এনে সংযত পাঁরবশনে দর্শকের নয়নানন্দ বিধান করা। অনা 'দিকে, 
দর্শকদের দায়িত্বও কম নয়। এই একই সুরে তাঁদের আভরুিরও মেলবন্ধন হওয়া 
উচিত। কিন্তু এরকম যোগাযোগ কদাচিৎ ঘটে। য্ববতাঁর থেকে ব"্ধার ব্যান্তত্ব সুন্দরতর 
দেখবার চোখ যাঁদের তোর হয়েছে, অথবা ছোকরার থেকে ব্দ্ধের; চপল চাকাঁচক্যের 
পারিবর্তে ধার প্রশান্তিই যাঁদের কাম্য; চটকদার রঙের ঝলকানি থেকে এই শ্যাডো'র 
কাজ যে তাঁদের প্রতনীতিকর মনে হবে এমনই আমার বিশ্বাস। 

এমন এক সময় 'ছিল. যখন সাঁত্যকারের শি্পরাঁসকরা এই কারুকৃতিগ্ল উচ্চ 
মূল্যে খারদ করতেন। আজ উৎকৃষ্ট 'শ্যাডেণ'র কাজের খারদ্দার ?বরল। কম দামী 
কাজ এখনও 'কিছ7 তোর হয় বটে, কিন্তু সেগুলিও উপযুস্ত দাম পায় না এই কারণে 
যে আধুনিক পয়সাওয়ালারা, আশঙ্কা কার, চোখ-ঝলসানো চাকাঁচক্যই পছন্দ করেন 
বেশশ। 

ব্যবসায়ে নামলে ভিন্ন ভিন্ন সব রকম রুচিরই অশ্পাঁবস্তর দাসত্ব করতে হয়। আর, 
বাবনানের কারিগরেরা যে লোকহিতায় শিজ্পসৃণ্টি করেন না, সেকথা স্কলাই বাহুল্য । 
অতএব, অপেক্ষাকৃত চটকদার পণ্যের 'দকেও তাঁদের দৃষ্টি রাখতে হয়। এই প্রয়ো- 
জনাঁট তাঁরা মিটিয়েছেন ঝাঁজের কাজ ও এমন্রয়ডারির সাহায্যে। পাঠা-কাপড়ের কাজের 
মতই 'শ্যাডো'র কাজের ব্যবহার সাধারণত বেড-কভার টেবল-্লুথ প্রভাত আচছাদন- 
বস্মে। কিন্তু শেষোস্ত প্রণালী দুপট ব্যবহৃত হয় ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। আচছাদন-বস্ম্ 
ছাড়াও শাড়ি" পরদা, কামিজ, কুত্তা, শিশুদের পাঁরধেয় 'বাঁবাস্যট” ইত্যাদি প্রচুর 
পরিমাণে অলংকৃত হয় এমব্রয়ডারি ও ঝাঁজের কাজে । 

এমব্রয়ডারিতে অন্যত্র অনুসৃত চিরাচরিত রাীতিটি বাবনানেও অনুসরণ করা হয়; 
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এবিময়ে স্থানীয় বিশেষত্ব কিছ নেই। জমিনের কাপড়ে নকশার হোপ বরাবর সাঁঙন 
স[তার ফৌঁড় তুলে ফুল পাতা প্রজাপাত ইত্যাঁদর প্রাতালাঁপ ফোটানো হয়, যেমন 
শহরের মেয়েরাও করে থাকেন। িবশেষহ এই যে, এ গ্রামের শজপগরা কাপড় টানটান 
রাখবার, জন্য কখনও গোল ফ্রেম বাহার করেননি বা এখনও করেন না। তাঁদের মতে, 
বাঁ হাতের তজর্নী ও মধামান সাহায্য কাপড় টেনে ধরে ফোড় চালানোতেই অনেক 
সুনিধা। এাবষয়ে নবীনা প্রবাণা সকলেই একমত ॥ আমার সাধ।রণ বুদ্ধিতে, ফ্রেমের 
স্বপক্ষে কিছু ফ্যান্ডতকেরি অবতারণা করেছিলাম। কিন্তু বংশগত দক্ষতার প্রতনীতির 
সামনে সেসব ছে*দো কথা কিছুমাত্র কার্যকর হয়ান। 

এমব্রষডভারব নকশায় বিভিন্ন রঙের ব্যবহার সম্পর্কে পুরুষ চিতাশজ্পণরা হয়ত 
কখনও কখনও পরামশ দিযে থাকেন কিন্তু আধিকাংশ ক্ষেত্রেই রঙ নির্বাচন করেন 
মাহলা সঞীশভপশরা ানজেরাই। এক্ষেত্রেও সকল ভ্রান্তি থেকে তাঁদের রক্ষা করে 
বংশানুক্ষীমিক নৈপ.ণা। এমন্রয়ডারিষংন্ত কাশমীরশ কাজ আজকাল খব প্রচলিত হয়েছে । 
কাশমশরণ কাঁরগবদেব সঙ্গেও একদা ঘাঁনম্ট সংযোগ করে আমার এই ধারণা হয়েছে 
যে নকশার নির্বাচন ও অঙ্কন, রঙের সংযত ব্যবহার ও কাপিগারন মদনশীয়ানা, প্রাতাও 
ক্ষেত্রেই বাবনানের শিজ্পবরা তাঁদের থেকে কিছুমাত্র হীন নন। ক্রেতার রুঁচ অনূযায়+ 
রঙের চটকদার প্রয়োগ অবশ্যই অল্পবিস্তর হয়ে থাকে । কিন্তু তাতে, সাধারণভাবে, 
বাবননের শিল্পীদের দক্ষতার দৈন্য প্রমাণিত হয় না। উপফ্ত্ত পাঁরশ্রীমক পেলে 
তারাও উচ্চা জ্গেন” এমব্রয়ডারির কাজ করতে পারেন। এ বই-এর অনান্র মাঁদ্রুত এগব্ষ- 
ডারিপ্ন্ছ।বাঁট এক শাঁড়গ পাড থেকে নেওয়া । ব্যাক আন্ড হোয়াইও ফটাগ্রাফে রঙের 
অপূর্ব বিন্যাস ধরা পড়েনি: পাঠকপাঠিকারা হয়ত সেটা অনুমান করে নিতে পারবেন। 
এই একই নকশার প নরাবাত্ত, খুব বেশ পাঁরমাণে আঁচলাম় ও শাঁড়র দুই পাড় 
বরাবর ঘরে এসেছে এবং আঁতি সুদক্ষ কারগরেরও যে এ কাজাট শেষ করতে অল্তত 
তিন মাস সময় লেগে থাকবে এমাঁনই মনে হয়। কমপক্ষে দৌনক চার টাকা মজুরি 
ধরলেও এরকম একটি শাড়ির মজার বাবদই প্রায় চার শ টাকা খরচ পড়বার কথা। 
উপকরণ, অন্যান্য ব্যয় ও সংগত লাভের হিসাব 'ধরলে এ শাঁড় ?িছ্‌তেই প্রচ শ টাকার 
কমে 'বাক্ত হতে পারে না। বলা বাহুল্য, উৎকৃষ্ট ?জানিসের কদর বুঝে এত উচ্চমূল্য' 
দেবার মত খাঁরদ্দার আজ অল্পই আছে। তাছাড়া বাজার এখন চেয়ে গেছে অপেক্ষাকৃত 
সস্তা সিল্ক, টিসু, ভয়েল, নাইলন প্রভৃতির জমকালো শাঁড়তে। আর, সভয়ে বাল, 
যাকে যেরকমই মানাক না কেন. আধুনিকাছ্দর যে সস্তা চটকদার শাড়ির প্রতিই ঘোরতর 
পক্ষপাত সেকথা যেকোনো শাঁড় "বক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পাবেন। 

ঝাঁজের কাজের প্রকাতি বা পদ্ধাত এমব্রয়ডারর থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। রাঁঙন 
সুতোর ৫ফাঁড় চালিয়ে চিতরসৃন্টি করা এ কাজেরও রীতি তবে এক্ষেত্রে সেলাই-এর 
সুতোর নিপ্রণ টানে জামনের উপর. পরিক্পিত প্যাটার্ন অনৃযায়ী, অসংখ্য ছোট 
ছোট ছিদ্রের সবষ্ট করা হয়ে থাকে, সাধারণ এমব্রয়ডারিতে খা দেখা যায় না। রাঙন 
নকশায় বিন্যস্ত অগাঁণত ছিদ্রের সমাবেশে যে অভিনবত্বের সূম্টি হয়, ঝাঁজের কাজের 
,সেইটিই বিশেষত্ব । “ঝাঁজ" কথাটি বোধ হয় “ঝাঁজরা" শব্দের অপত্রংশ; 1ছদ্রবহূল জামিন 
বোঝাবার জনাই হয়ত তার উদ্ভব। এমব্রয়ডারপটু কারগরদের মধ্যে যাঁরা আবার 
বেশণ পারদশণ* তাঁরাই এ কাজে হাত দিয়ে থাকেন, কেননা এ শিল্পকর্মীট বিশেষ 
দক্ষতাসাপেক্ষ। এমন্রয়ডাঁরর যাবতীয় ক্ষেত্রেই ঝাঁজের কাজের প্রয়োগ হতে পারে এবং 
এই শ্রেণীর পাঁরামত শ্রমের পণ্য বাবনানের শিজ্পীরা যথেষ্ট পাঁরমাণে উৎপন্নও করে 
থাকেন। কিন্তু বায়বহূলতার জন্য এজাতীয় অত্যুৎকৃষ্ট [শজ্পনিদর্শন্‌ অধুনা খুব বেশশ 
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তারুহয় না। 
৫4 রকমারি সচীশিল্প বাবনান গ্রামের প্রার চার হাজার আঁধবাসণীর প্রধ'ন শীবষ্া। 
তাঙদেব অসকের চাষবাস জমিজমা প্রভূ(তি থাকলেও, এ গ্রামের আঁথ ক 1৬1. বঙমান 
মন্দার বাজা'রও, এই কুঁটিরাঁশ-পাঁটব উপরই প্রাতষ্ঠিত। গ্রাম ট ম.সলমানপ্রধান, স্ত-মএ্সল- 
মানের সংখ্যা শতকবা পাঁচ ভাগের বেশী হবে না। শংপীণা সব জহ শ*সপমান। 
পুপুষেন 1ডজ্জাইনার, ট্সাব, দ1৩৮, ফোরওহালা, দোবানদার বা রতানাপাঁণক 1হসাছর 
কাজ্জ করবেন আব. নিতান্ড 1শশু ছাড়া অন্য সপ বয়সের মৃুসাঁলম মাহলা ,দপ হাতে 
যাবতীয় সূষীকর্মের ভাব। ন'দশ বছর বয়স থেকেই বালিকারা জোচ্ঠাদও কাছে তা।লন 
[নিতে শুরু কবে এবং কযষেক বছরের শিক্ষানীবসার পর পাকা কাঁরিগণে পাঁবণত হঘ। 
আধকাংশ মাহলা শি্পণহ গ.হকর্মের অব্সানে ছুচসুতো নিয়ে বসতি পাপেন শনধু 
অবসব সময়ে ।শকন্তু বংশগত দক্ষতা আত ঘ্ুহ তাঁদের হাত চল আব কশোবন থেকে 
অশীতিপবা বদ্ধাও যে এই আঁঙভনব কাঁডপাঁশঞ্পাঁটর বিশ্বস্ত কমী' এ আম নিজ 
দেখে এসোঁছ। বাধ্লানেব এই কটিরাশস্পাঁট কতাঁদনের ৮ এই গ্রাম ও তার আশেপাশে 
খোঁজখবর কবে এ প্রন্নেৰ কোন সঠিক জবান পাইনি । গ্রামব,দ্ধেবাও যখন গাঁবষষে 
[বিশেষ কিছ, বলতে পাবেন না তখন প্রকারান্তবে একথাই প্রমাণ _ হ্ যে, 1শিপাঁট 
যথে ট প্রাচীণ। শুধু থেকেই এ শিলেপব বাপিগাব জ্ঞান শধ। এই গ্রামে সীমাবদ্ধ 
বাখবার ত্ন্য এমন সতর্ক দন দেওমা হথেছে যে, একেবারে আধ নিককাল ছড়ি, 
বাবনান গ্রামের কোনো ম.সলমান মেষের কখনই অন্য গ্রামে বিবাহ দেখা হয়ান। নাত 
উচ্চ কন্মাপণব প্রস্তাব সেও অন্য অণ্চলেন পান্রপক্ষেরা যে বিকল হ যেতো, এমন 
কাহনী আম একাধিক শ,নৌছ। কেক বছন আগে পাশিমণজ্গ সবকাবেণ কুটিরীশগপ 
[বিভাগ কর্তক আয়োজ্জভ বাৎসারক গ্রামীণ 1শল্প প্রদশননশীব সময এই উপর প্রক্ষণ- 
শীলতার আরও কিছ পাঁরচষঘ পাওযা গিযোছল। স্থানীয সপকানথ কমণটাধখিদের 
পঠড়াপশীড় সন্তেও গ্রামব কোন 1শলপীই প্রাতযোগিতায় যোগ দিতে বা শিংপাঁনদশনি। 
পাঠাতে প্রথমে রাজন হনাঁন। সরকারী অনুসন্ধিংসায় পাছে রেড িক্রেউগদাপ জানা- 
জানি হয়ে য্যয় এই ছিল তাঁদের ভয়? অবশেষে, অনেক সাধাসাধব পব, কয়েকটি 
নম্‌না সংগৃহীত হয়েছিল যেগু'্লির রচাঁমন্রী, বানানের তৎকালণন শ্রেষ্ঠ শিঞ্পী জোবেদা 
খাতৃনঃ একাধক 'শ্যাডো'ব কাজের জনা অনাধাসেই প্রথম পুরস্কার লাভ কনোছি'লন। 
এই অপরূপ [শিল্পানদর্শনগ্ীল আম দেখোঁছ। দেখে আমার মনে হয়েছে, এই আশ্চয' 
সূচীকর্মগুি দেখবার জন্য বাবনান ভ্রমণের গ্ুরুশ কিছুমাত্র নিরর্থক নষ। 

হালাফল, এই রক্ষণশশীলতা কিছুটা শিথিল হতে আরম্ভ করেছে । জনসংখণবদ্ধি 
ও অন্য কারণে. বাবনানের কিছু কিছু সূচীশকপানপুণা দুহিতা কাছাকাছি হারট, 
আমনান, মাকালপব প্রভৃতি গ্রামে বধ্‌ হিসাবে উপাস্থিত হয়ে এ শি৫পাটর সম্ট্রসারণের' 
কারণ হয়েছেন। এ গ্রাগিতেও এখন চিকন শিল্পের চর্চা অহপাবস্তর শ্মুর. হয়েছে 
ধাদও গাতে প্রধান ঘাটি বাবনানের চিরাচারত সনামের কোন হানি হযল্তী। 

পশ্চিমবঙ্গেব এক অখ্যাত পল্লশর এই আভনব কুঁটিরশল্পাঁট সম্পর্ক সবচেয়ে 
চমকপ্রদ খবর হল এই যে, একদা মধ্য-আমোরকার অনেকগাঁল দেশে এটির প্রনার বেশ 
ককায়োমভাবে গড়ে উঠেছিল। কি সূত্রে কিংবা কতাঁদন আগে এই রপ্তানী বাণিভ্য শুরু 
হয়েছিল সেকথা এখন সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বাবনানে উৎপন্ন চিকন পণ্যগৃলি 
ষ কয়েক বছর আগেও ওয়েস্ট ইশ্ডিজ, ব্রিনিদাদ, কোস্টারিকা, হন্ড্রাস, পানামা, 
চলম্বিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচ্র পারমাণে চালান যেত সেকথা স্থানীয় গ্রামবৃদ্ধদের ' 
নকলেরই বেশ মনে ৪আছে। এ+দের মধ্যে কয়েকজন বাণিজ্যসনে সেসব দেশে ঘুরেও 


দেখান্হয় নাই-_-১৪ ২০৯ 


এসেছেন এবং তাঁদের জ্বাতিগোম্ঠীর বহু লোক এখনও সেখানে স্থায়াভাবে বয়বাস 
করছেন। এই অবাধ রপ্তানি বাণিজ্যের কালকেই বাবনানের চিকন শিল্পের স্বর্ণঝুগ 
বলা যেতে পারে । দুঃখের বিষয়, সে সৌভাগ্যপর্ব আজ আঁবস্মত কাহনীমাব্র। গত 
কয়েক ঝুছরে এসব দেশ, নিজ স্বার্থে আামদানি নিয়ন্ত্রণ করেছে; বাবনানের পণ্য এখন 
আন সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। অনাদিকে ভারতী বপ্তানন বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 
নানাবধ বাধানষেধ আরোপিত হওয়ায় ও বিদেশী ম.দ্রা বানময়ের ক্ষেত্রে বহংপ্রকার 
জাটলতার জন্য মধ্য-আমোরিকার এই ফলাও কারবার এখন নন্ধই হয়ে গেছে বলা চলে। 
ভাগতায় বাজারই এখন বাবনানের 'শিঙ্পীদের একমান্র অবলম্বন। [কল্তু সে বাজারের 
ক্লয়ক্ষমতাও আতিশয় সীমাবদ্ধ । প্রধান খাঁরদ্দার মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের আজকাল সংসার- 
যারা নিরাহ করা এমনিতেই দুর.হ হয়ে উঠেছে । আশ, প্রয়োজনের আতিরন্ত গৃহসজ্জার 
এই শৌখিন উপকরণগুলি চিত্তাকর্ষক হলেও তাঁদের অনেকেরই নাগালের বাইরে। 
বাবনানের ফোরিওয়ালারা সেজন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের চা-বাগানগুীলিতে অথবা বিদেশৰ- 
দের আধদনিক আস্তানা দুগ্গাপৃব, লাই, পাউরকেলা প্রভাত শিৎপশহরগণলতে 
অপেক্ষাকৃত বেঙ্কী দাম পাবার আশায় পণ্যদ্রব্য বয়ে নিয়ে যান। সবিধামত দাম হয়ত 
পেয়েও থাকেন, কিন্তু তাতে যাতায়াতের মজুরি পোষায় কিনা সন্দেহ। কলকাতার 
নিউ মাকেট ও চাঁদনিতেও বাবনানের ব্যবসাযীদের নিজেদের দোকান আহ্ছে। দাদন 
দয়ে'পারিশ্রীমক দিয়ে, উপকরণ সরবরাহ করে গ্রামের মেয়েদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ 
করে এই ব্যবসায়ীরা কলকাতার দোকানগুিতে চালান 'দিয়ে থাকেন। কিন্ত বিক্লীর 
বর্তমাননব্যবস্থা যে মোটেই সন্তোষজনক নয় সেকথা বাননানের ব্যবসায়শীরা আমাকে 
বারংবার বলেছেন। 

বিদেশের বাজারে একদা-স-প্রীতাঁষ্ঠত এ কুটরাঁশম্পাঁটকে গ্‌ব কাছ থেকে দেখবার 
সুযোগ পেয়ে আমার মনে হয়, বাবনানের শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে সম্ভব হলে, 
শান্তশাল একটি সমবায় সমাতি অবিলম্বে গঠন করা উচিত । সংশ্লিষ্ট সপকারী কর্ম- 
চারীদের কাছে শুনেছি, সরকারের এবিষয়ে উৎসাহ থাকলেও কাজটি নাকি মোটেই 
সহজসাধ্য নয় যেহেতু গ্রামের 'বিভ্তশালশ মোড়লদের মধ্যে ঘোরতর মনোমাপন্য আছে। 
শহরের বাসিন্দাদের কাছে আশ্চর্য ঠেকলেও গ্রাম-বাংলাকে যাঁরা চেনেন তাঁদের কাছে 
একথা আবাঁদত নয় যে, হাতে কাঁচা পয়সা থাকলে পজ্লীবাসন ধনবানেরা তার একটা 
উল্লেখযোগ্য অংশ মামলা-মোকদ্দমা বা দলাদ'লির অন্যান্য আনবাঁঙ্গকে ব্যয় করে থাকেন।' 
এই সামাঁজক ব্যাধি থেকে বাবনান গ্রাম ম্যন্ত নয়। বরং ব্যাঁধর প্রকোপ একটু বেশী 
বলেই মনে হয়, কেননা মধা-আমেরিকায় একদা-উপাঁজঁত প্রচ্র অর্থ এখনও তাঁদের 
হাত থেকে একেবারে নিঃশোষত হয়েছে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই । বিরূপ 
সমালোচনার জন্য নয়, গভীর পাঁরতাপের সঙ্গেই আমি একথাগ্ীল বলছি এই আশায় 
যে. বাবনান্‌ গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যান্তুরা দলাদাঁলর উধের্দ উঠে তাঁদের সকলেরই প্রিয় 
এই সুকুমার 'কুটিরাশজ্পাঁটর উন্নাতর জন্য সচেষ্ট হবেন। 

সরকারের তরফ থেকে আর যেসব দিকে আঁবলম্বে হস্তক্ষেপ করা উচিত সোঁবিষয়ে 
দু'এক কথা বাঁল। বাবনানের শিল্পীদের দক্ষতা যথেস্টই আছে: সেখানে সরকারী 
সাহায্য নিষম্প্রয়োজন। বংশানুক্রমিক নৈপুণ্যে বিদেশের বাজারেও তাঁরা একদা 
একচেটিয়া ব্যাবসা করেছেন। সে ব্যবসায় এখন হস্তচাুত হওয়ায় ভারতের সর্বপ্রান্তে 
যাতে এ শিল্পের কদর হয়, সরকার সোঁদকে দৃষ্টি দিতে পারেন। এজন্য সরকারী 
'মধ্যস্থতায় গ্রাম থেকে পণ্যসংগ্রহ ও আঁবলম্বে তার মূল্য 'মাঁটয়ে দেবার ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত। সরকারী সেলস এম্পোরিয়ামগুলির মারফত বিক্রয়ের জন্য কিছু কিছু মাল 


১০ 


এখনও সংগ্রহ হয় বটে, কিন্তু তার মূল্য পেতে বহ- বিলম্ব হয় বলে কারিগররা আমাকে 
বলেছেন। গ্রাম থেকে সহজে পণ্য চালান দেবার জন্য পুইনান থেকে বাবনান অবাধু 
1তন মাইল আত কদর্য কাঁচা রাস্তাঁটরও সংস্কার হওয়া দরকাব। আর, সর্বোপাঁরঃ 
মধ্য-আমেরিকার হারানো বাজারের পুনরুদ্ধার সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্রুয় 
সরকারের সক্রিয় বিবেচনা খুবই প্রয়োজন। আজ যখন বিদেশের বাজারে 'বাবধ ভারতীয় 
পণ্যের সমাদর বাড়ানোর ব্যাপক চেস্টা চলছে, তখন হুগলী জেলার এই চারুশজ্পাঁট 
যেন সে প্রচেষ্টার অন্তর্ভূত হয় এমন দাব অনেকেই করবেন। (এ বই প্রেসে যাবার 
সময় খবর পাওয়া গেল, বাবনানের চিকন শিল্পের উন্নাতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের মল্নীসভা 
এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন ।) 


২১১ 





বঙমান প্র শ্ধণ177 নানার ৮৬)তা সঙ্বাতি ও এীতহ্যাক বাল দল 
থেণ। ৩1 মাত বববাব প্র।াস নানা বিষ'ষব আলোচনা (খাক্ষম সান্দহ নেই) হন 
€”্ ৪৩ ল তালীণ শাভা সম্দন্পণ এযাবৎ িকছ্‌ই পেখা হখাঁন। অথচ যেকান জাতি 
বা সম্প্রদাপ্সন চাবিণিক ববাশিষ্টা বে ভাব খাদ)ব সঙ্পশে অন্তত ছু পাঁবমাণে 
« গশৎ * তাত সংশয 7শহই। মোণলাই খানাব অভাস্ত বলদস্ত মোগলেধ সঙ্গে 
৩স্পালীন িবা? শাষী 1ননীহ ব্রাণব চানএ্গত পার্থক্যেব আব পাঁচটা কাবণেব 
মস্ধাআহাথবি প্রনভদও যে ছিল এবঢা তাতে সন্দহেব অবকাশ কোথাব ' আবাব খাদ্য 
€ ৰবাণণ [শষ খথা হল মণ্টাল্ন বসনা পাঁবতৃস্তিব জন্য যা শ্রেষ্ঠ নেবেদ্য। অতএব, 
সব সমাজই মিটানপ্রস্ততপ্রণালী যে বেশ ইলাহী ও জটিল এক ন্যাপাব তাতে 
আশ্চযেব ছু নেই। বহীদ'নব চর্চা এ সুকুমাব িলপাঁট বাঙালশী সমাজে এতই 
[বাশ্ঠতা ও স্ফিলাভ কাবাছ যে এাবিষষে ন্পীতিমত অধ্যযন হওযা উঁচ৩। 

ছেলেবেলাষ যখন ঢাবায ছিলাম তখন সেখানকাব প্রাণহণা ও ছানাব অমৃত আব 
পাচজনেব মতাই স্নাদ ছিল আমাবও কাছে। সে বযসেই নাটোবেব কাচাগ্গেঞ্লা পাবনাব 
দই শ্াক্ষণবাঁড়া মাঠা ম.স্তাগাছাব মণ্ডা প্রভ তিব খ্যাত কানে এসে পৌছেছিল। 
তাবগব অ'নক ন দাশ ছাড়া হওযায বাংলাদেশেব আব কেত্থায কি কি 'সষ্টান্ন 
পাণ্শ যায সেকথা আজ আব সঠক বলতে পাবব না। তবে পববতর্ঁণ জীবনে প্রা 
সবটা পশ্চিমবঙ্গে কেটেছে বলে সেখানকাব খবব কিছু ছু বাখি। জযনগবেব 
পবে ড্যাশ দিযে কেই যদ বলে শন্য স্থান পৃবণ কব্দন তবে তাবৎ পশ্চিমবগ্গবাসীব 
সঙ্গে গলা মিলিষে আমিও বলে উঠব-_মোযা। তেমনি কৃষ্নগবেব পবে সবভাজা, 
সবপৃঁবিধা বর্ধমানের পাব সীতাভোগ 'মাহদানা জনাই-এব পবে মনোহলা, মোললাব- 
চকেব পবে দই আব বাগবাজাবেব পাব স্পঞ্জ বসোগোণ্লা। তালিকাব এখানেই শেষ 
নয-_আবও জ্বনক অ'নক আছে। সব ক'টি নাম_আ'ম অন্তত যে কাট জাঁন- যাঁদ 
উজাড কবে না বলি তাহলে ভোজনবাঁসকদেব কাছে মহাপাতকেব ভাগ হব। 
লালাক্ষবিত বসনায তাবা যেসব অভিশাপবাণী উচ্চাবণ কববেন তা শোনাব থেকে 
ফর্দটা প্রকাশ কবে ফেলাই ভাল। শান্তুগডেব ল্যাংচা, সিউডিব মোবব্বা, বাণাঘাঁটেব 
পানতুযা বা শান্তিপুবেব নিখবাীতব নাম প্রথম 1কস্তিতেই যে বালান সেজন্য অনেকেই 
হযত আমাব দোষ ধববেন। তেমনি বহবমপুব-কাশিমবাজাবেব ছানাবডা, বেলদাব 
-কাজু-সন্দেশ মালদহেব ক্ষীবকদম্ব বা কানসাটেব চমচমকে তৃতীয কিস্তিতে নিষে 
আসবাব অপবাধ অনেকেব কাছে অমাজনীয হতে পাবে। বস্তৃত 'আপবুচি 
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ানা' ই সূত্র অনুসারে একই মিষ্টান্ন যে সকলের সমান ভীল লাগবে এমন কোন 
কথা নেই। মুড়াগাছার ছানার 'জালাপ, বেলেতোড়ের ম্যাচা, শিয়াখালার ছানার গজব 
বা আড়ংঘাটার রসোগোল্লার একান্ত অনরাগীও যথেষ্ট আছেন। আব:র এমন 
মস্টান্নরাসক হয়ত একেবারে বিরল নন যাঁরা শালগড়র ৭712 সঙাড়াঃ ধনে- 
খালির খৈচুর. খনাকুলের কারকাণ্ডা বা চন্দননগরের তালশাঁস সন্দশেব প্রশংসাষ 
পণ্ম খ। নিছক ব্হ্দায়তনের জন্য প্রাসম্ধ সিষ্টাম্বও কিছ কিহ আব্ছ- যেমন 
কামারপুকুরের জাঁলাপ ও তাতিপাডার (বীরভূম জেলা) বাতাসা ও কদমা। গ.ণা- 
গুণের থেকে পাঁবমাণ যাদের কাছে মূলাল'ন এস খাবারের প্রাত তাঁরা পক্ষপাতিত্ব 
দেখালে আশ্চন্মেরি কিছু নেই। সাবনয় নিবেদন. এ ভালিকা পর্ণাঙগ বলে আমি 
ঘণাক্ষরেও দা কার না। স্থানীয়ভাবে প্রাসদ্ধ আরও অ'নক অনেক মিষ্টান্ন 
আছে দুই বাংলার যাদের সম্বন্ধে আমি সামান্যই জাঁন। এ প্রবল্ের শুপুতে সেজন্দ্ 
বলছি, বঙ্গকৃম্টির এই 'দিকাঁট সম্পর্কে রাঁতিমত অধ্যয়ন হওয়া উচিত। 

মিঠাই তৈরশর বৈচিত্রের ব্যাপারে নাঙালশর স্থান ভারতবরের শশর্ষে। দেশের 
আর কোন অগ্ুলে এত রকমার জলখাবার কনুপনাও করা খাম না। বাঞ্জলপ স্বকীয় 
উদ্ভাবনী প্রাতভা তো এব পদছ্ধনে আশ্ছই, আর কাছে উপকরণ নির্বাচনে গোঁড়ামর 
অভাব। শেষ কারণাঁটর কথা আর একট বুঝিয়ে বালি। বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবযেব্র 
আঁধকাংশ প্রান্তেই যে দুধ থেকে ছানা উৎপন্ন হয় না-অন্ঞত খব সম্প্রীতিকাল অধাধ 
যে হত না-সেকথা সকলেই জানেন। বাঙালগদের দেখাদোখ সেসন 'এলাকাবু, প্রধান 
শহরগযীলতে হাল কিছু কিছু ছানা তোর হয় সতা 'কল্তু সেখানকার 'বিস্তীি 
গ্রামা্লে এখনও সনাতন রীতিই বহাল আছে। এর কারণ, শুনোৌছ, ধমীয়ি। গরু 
যেহেতু মাতা, তার দুধ সৈজন্য পাঁবন্ূ। সেই পৃত পানীয়কে বলপূর্বক বিকৃত করে 
(ণকেটে') ছানা তোর করা অতএব আত গাহ্ত কর্ম। পাঠক লম্*ম করে থাকবেন, 
বাংলার বাইরে ছানার তোর 'মঠাই-এর প্রচলন প্রায় নেই বললেই ৮লে। সেখানকার 
ক্ষীর, রাবাঁড়, পাড়া মণ্ডা প্রভৃতি বহুলব্তবহৃত 'মিষ্টান্নের কোনাটিরই উপাদান ছ'না 
নয়; দুধ জাল 'দয়ে বা ক্ষীরে পাঁরণত করেই সেগুলি প্রধানত তোর কেননা তাতে 
দুধকে 'কাটা'র (বা হত্যা করার) দোষ বর্তায় না। বাঙালীর কাছে দূধ পরম উপকার 
পানশয় কন্দেহ নেই, পাবত্র হলেও হয়ত হতে পারে, িকন্তু তার মধ্যে ষে এতখানি 
ডিবির আত রানা তো 
কামধেন্‌ লাভ করোছ যার কাছে চাওয়া মান্রই বাঙালী ময়রারা থরে থরে মিঠাই 
পেয়েছে। ওাঁদকে উপাদান হিসেবে ঘন দুধ বা ক্ষণরকেও তারা অপাংস্তের করে রাখোন। 
তাতে বাঙালীর মিষ্টান্নের তালিকা আরও দীর্ঘই হয়েছে। 

িল্তু উপকরণ উদ্ভাবনই সব কথা নয়। তার সঙ্গে কাঁরগাঁর দক্ষতার (আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই সে-নৈপুণ্য আবার বংশগত) মাঁণকাণ্চনযোগ হওয়া ঢাই। ছানা জতা এখন 
বাংলার বাইরেও উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু সেসব জায়গায় ময়রারা কি স্পঞ্জ খসোগোল্লা 
বানয়ে বাগবাজারের ধারেকাছেও কখনো আসতে পারবেন? বাইরের হাল্‌ইকরদের 
কথা বাদ দিয়েও দেখতে পাই, বংশানুক্রমক আভজ্ঞতা সত্বেও সব বাঙাল কারিগরই 
প্রাস্ধ মিষ্টান্নগীলর মতো উচ্চ মানের মিঠাই তৌর করতে পারেন না। দই কোথায় 
না তোর হয়? ত্ভবদ পাবনা বা মোক্লারচকের এত নাম কেনঃ মোয়ার উপকরণ খুবই 
সুলভ; তৈরির প্রারুয়াও [িছমাত্র জাটল নয়। তা সত্তেও জয়নগর জয়নগরই। দৃষ্টান্ত 
আর না বাড়িয়ে একথা হয়ত বলা যায় যে মিন্টান্নশিজ্পে বিশেষ বিশেষ ঘরানার 
আঁস্তত্ব আছে। সঙ্গত জগতে এহেন স্থানীয় বা গোম্ঠীগত উৎকর্ষ তো আমরা 
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মেনেই 1নযোছ। তেমান মৃ্শল্পের ক্ষেত্রে কুমারটাল, কৃফনগর , বয়নাশল্পে ঢাকা, 
টাাইল, শাণ্তিপুর, ধনেখালি, শঙ্খাঁশল্পে ঢাকা, বিফুপদর, চিব,ণীশিল্পে যশোহর, 
বৈফবধচক; মাদুরাশজ্পে সবং, রখুনাথবাড়ি প্রভৃতি স্থানের শাল্পগোষ্ঠী এক এক 
'বশেষ ঘরানার অন্তর্গত বলে স্বীকার কবে নেওয়াই ভাল। মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে 
ঘরানার আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। প্রধান কুটিরশিল্পগুলির গোম্ীগত উৎকর্ষের 
অনৃসন্ধানও হয়েছে অকপাবিস্তর। ধিন্তু কেন জানি না. মিষ্টান্নীণণ্পকে কুঁটিরশিম্পের 
মর্যাদা এখনও তেমন দেওয়া হয়ান বলে গাঁবষয়ে আজ অবাধ খুবই কম অধ্যয়ন 
হয়েছে। দূম্টান্তস্বর.প কৃষ্ণনগবের ম.ধাশক্পণীদের বিষয়ে আমরা যতটা জান. সরভাজা- 
সরপরয়ার কাবগবদের সম্বন্ধে তার থেকে জান অনেক কম। অথচ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
প্রায় দ.'শ বছর আগে এই মৃত্শি্পন সম্প্রদায়কে নাটোর থেকে যখন কৃষ্ণনগর এনে 
বসাঁত করান (সেরকমই জনশ্রুতি) তখন তাঁর মতো গুণগ্রাহী ব্যান্তর দৃষ্টি নাটোরের 
মিষ্টান্নীশতপীদের দিকে যে একেবারে পড়োন সেকথা বিশ্বাস করা কঠন। হয়ত 
নাটোরের কাঁচাগোচ্লা সে সময়েই প্রাসম্ধ ছিল: হয়ত সেই সুবাদে নাটোরের কয়েক 
ঘর ময়না কৃষ্ণণগরে আশ্রয় পেয়োছিলেন: হয়ত পরবতর্ঁকালে অনয কোন কারণে তাঁরা 
সরঙাজা-সরপশীরয়া প্রস্তুত কবাটাই বেশী সমীচীন মনে করেন। এসবই অনুমান যা 
অন:সন্ধানর ফলে সমার্থত বা অগ্রাহ্য হতে পারে। দুঃখের বিষয় এজাতীয় কোন 
গবেষণা কর্ণনগর বা অন্যান্য মিষ্টান-কেন্দ্রগ্‌লি সম্বন্ধে এখনও তেমন হয়নি। 
কৃষনগবের মোদক সম্প্রদায়ের আদি বৃত্তান্ত সঠিকভাবে না জানা গেলেও এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই যে সেকালের রাজামহারাজা বা ধনণ ব্যান্তরা নিজ নিজ বাসকেন্দ্রে অন্যান্য 
কুঁটরাঁশিল্পণদের মত নামকরা ময়রাদেরও এনে বসাঁত করাতেন। চাকরান জাম ও অপরাপর 
সুবিধার বদলে তাঁদের দাঁয়ত্ব ছিল দৌনক সরবরাহ ছাড়াও বারো মাস্গে তেরো পার্বণের 
মন্ডা-মিঠাই তোর করা। এ প্রবব্ধের প্রথম দিকে আমাদের প্রাসদ্ধ মিষ্টাল্বের উৎপাদন- 
কেন্দ্রগ্ীলর নাম করোছ। সে তালিকায় উল্লেখিত ঢাকা, নাটোর, মবস্তাগাছা, জয়নগর, 
কৃষনগর বর্ধমান, জনাই, শ্ান্তপঢ্র, বহরমপুর, কাশিমবাজার' কানসাট, বেলেতোড়, 
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শয়চুখালা, খানাকুল প্রভৃতি স্থানে ছোটবড় নানা ভ্‌স্বামী বা ধন লোকের বাস ছিল। 
এতগ্াল জায়গার ক্ষেত্রে এই বিশেষ যোগাযোগটা যে একেবারেই আকাঁষ্মক এমন স্তনে 
হয় না। বরং আন পাঁচটা কুঁটরশিল্পের মতো বিভিন্ন কেন্দ্রের মিষ্টান্রীশজ্প যে স্থানীয় 
ধনশ পৃণঠপোষকদের আনূকূল্যের উপর নির্ভর করেছে, এমনই মনে হয়। 

এরকম এক জনপদ মোদননপুর জেলার ঘাঁটাল মহকুমার অন্তগ“ত ক্ষীরপাই : ঘাঁটাল 
থেকে সাত-আট মাইল পাশ্চমে অবস্থিত। ঘাঁটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়ক এ গ্রামের 
মধ্য দিয়েই গিয়েছে। মেদিনীপুর শহরের দিক থেকে যাঁরা সেখানে যেতে চান তাঁরা 
মোঁদনশপূব-ঘাঁটাল রুটের বাসে আসতে পারেন। কলকাতার যারী'দর পক্ষে পাঁশকুড়া 
রেল-স্টেশনে নেমে পাঁশকুড়া-ঘাঁটাল রুটের বাসে শ্ঘাঁটাল হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। চন্দ্রকোণা, 
ক্ষীরপাই, ঘাঁটাল, দাসপুর প্রভূতি সংলগ্ন এলাকা মুসলমান আমল থেকেই সৃতী 
কাপড়, রেশম বস্ব ও তসরের জনা বিখাত। ১১১১ খ্যাঞ্টাব্দে প্রকাশত মিঃ ও'ম্যালণীর 
মোঁদনীপর জেলা গেজেটিযার থেকে দেখাঁছ, সতের-আঠারো শতকের তাঁতাশটয 
প্রীসদ্ধ কেন্দ্র চন্দ্রকোণার উনাতির মূলে ক্ষখরপাই-এর অনেকখানি অবদান ছিল। আঠারো 
শতকের দ্বিতীয় ভাগে, দু'জন রোঁসডেন্টের অধীনে, সূতা, সিল্ক ওঃতসরের কারবার 
করবার জন্য এখানে ইংরেজ ও ফরাসণীদের দু'টি বাণাজাক কৃঠি 1ছল। ওলন্দাজরাও 
তাঁদের প্রাতনাধ পাঠিয়ে এসব কৃষি থেকে খাঁরদপত্র করতেন। উাঁনশ শতকের শেষ দিকেও 
ক্ষরপাই-এর সম্যাদ্ধি মোটামুটি বজায় ছিল কেননা ১৮৭৬ খ্ীন্টাব্দে এ গ্রামক্েেশিএক 
িউীনাঁসপাল শহরে পাঁরণত কবা হয়। তখন ক্ষীরপাই-এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় 
ন' হাজার। তাখপরে, ধর্ধমান-জহনের প্রকোপে এ গ্রামের এত লোকক্ষয হয় যে % গন 
সামালয়ে ওঠা আর সম্ভব হয়ান। ১৯৫১ খশঙ্টাব্দে ক্ষীরপাই-এর বাসিন্দা ছিল মাত্র 
৪,২৪৬ জন আর ১৯৬১ খ্হটাব্দে &.৮০৩ জন। 

সমৃদ্ধির দিনে, ধনী তন্তুবায়েরাই ক্ষীরপাই-সমাজের শীর্ষে ছিলেন। প্রধানত 
তাঁদেরই পৃশ্পোষকতায় 'বাবর শা" নামে যে মিঠাইটি এ অণ্ুলে খবব প্রাসদ্ধি লাভ করে, 
পশ্চিমবঙ্গের দূরবতর্ট জেলাগুলিতে তা তেমন পাঁরচিত নয়। 'বাবর শা'_এই অদ্ভুত 
নামের উৎপচিন্ত সম্বন্ধে নানা িংবদল্তণ প্রচালত। নিজ গ্রামের কৌলণন্য বাড়ানোই যাঁদের 
প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য তাঁরা বলেন, মুঘল সম্রাট বাবর শাহ এ মিষ্টান্নেব খুব তারিফ করেছিলেন 
বলেন্টু নাকি এই নাম। মতান্তরে, বহুকাল আগে বাব; সা (সাহা) নামে এক স্থানীয় 
ময়রা এর উদ্ভাবন করোছিলেন বলে এ নাম হয়েছে। এ জনশ্রাতও সত্য না হতে পারে; 
কেননা, বাবু সা'র সাক বৃণ্তান্ত কিছুই জানা যায় না। বর্তমান 'মস্টান্নশিজ্পীদের 
কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটা জানতে পেরোছ তাতে মনে হয় ৭০।৭& বছর আগেকার 
বিখ্যাত কারিগর আশু ময়রা ও পরাণ ময়রাই নাকি এটির উদ্ভাব্ক। ক্ষাঁরপাই-এর 
মষ্টান্ন ব্যবসায় আগে সাহা, ময়রা প্রভাতি উপাঁধধারশ মোদক সম্প্রদায়ের হার্তিই ছিল । 
কালকুমে, স্থানীয় গন্ধবাঁণক সম্প্রদায়ের শিল্পীরা তাঁদের কাছে কাজ শিখে এখন প্রাধান্য- 
লাভ করেছেন। তাঁদের উপাধ- দত্ত, দে. হালদার, চন্দ্র ও নাগ। ক্ষণরপ্যুই-এ এখন যে 

প্রায় তিরিশ ঘর মিষ্টান্ন ব্যবসায়শর বাস তার মধ্যে সাবেক মোদক সম্প্রদায়ের সংখ্যা) 

পাঁচ-ছয় ঘরের বেশন নয়; বাকিরা গন্ধবণিক। স্থানীয় তাঁতিশিলেপের মতো এ শিল্পাঁটরও 
অধনাঁত হয়েছে; ৩০। ৪০ বছর আগেকার প্রায় পণ্াশ ঘর কাঁরগরের মধ্যে অনেকেই এখন 
অন্য জীবকা, অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। 

“বাবর শা" তৈরির উপকরণ খুবই সামান্য-_ভাল ময়দা (ক্কারিগরদৈর ভাষায় 'রোল 
ময়দা'), ঘি (অভাবে বনস্পতি, ধা এখন বহুলব্যবহৃত) ও চিনির বস। ময়দা ভালভাষে 
ময়ান মেখে জল মিশিয়ে উপয্স্ত ঘনত্বের সলিউশন করে নিতে হয় প্রথমে । তারপরে, 
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বোন ছোট থাঁটি কাত করে বা ফুটো পান্র খেকে সে সালউশন ফোঁ9। ফোঁটা ফেলা হয় 
কড়ীয়-চাপা?না গরম ঘিয়ের (অথবা বনস্পাঁতির) মধ্যে। ফোঁটাগ:লি যাতে ছাঁড়য়ে যেতে 
না পাল সেজন্য খিষর মধ্যে এক লোহার নোঁড় ডোপানো থ।কে। প্রথম সতর ফোঁটা 
ফেলকাশপর (সেগলি ইতিমধ্যে বোঁদেৰ আকারে পরস্পরের সঙ্গে জেগে যায়), (দ্বিতীয়, 
তত শা পাবিঠা স্তরের ফোটাতশীল এমনভাবে ফেলা হধ বাতি মধাখানটা তের 
মতি। ৮০ হয়ে ৬5 লও 1, কেন্দ্রের অংশটা ভণ।ট শা হনে পেখানে একটা ফটো থাকে। 
ভাঙা "বৰ হ পানর পরনে কিছুক্ষণ 1ভাজগে নিলেই 'বাণর শা" তাঁর হর। দেখতে 
অনক্া যাকের মতো ও খেতে মন্মতচে এ জলঘাবারাঁট উত্তর মেদিনীপদর, দাক্ষণ 
বাকুড়া ও “ক্ণ-পাঁশ্চম রা জেলা খ.বই জনাপ্রয়। 

'নাখপ শাখ নাশ আগে শুনে থাকলেও ক্ষীরপাইএ গিয়েছিলাম প্রধানত সেখানকার 
উৎকৃষ্ট “ঢা কোটা" মান্পিরগ এলর সণ্ধানে ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগণ মহাশিষেল *বশুরবাঁড়র 
বেজ দেখত । গ্রামের হাঠতলাব পাশের মান্দরে মনোযোগ এতই 'নবপ্ধ ছিল যে অপরের 
দু' 1 হনাট খাবারে দোকানের দিকে প্রথমে নজর পড়েশি। মান্দিরেব ছবি তোলা ও নোট 
লেখা শেষ হলে০্রে পেলাম বেলা পড়ে এসেছে; ক্ষিদেও পেয়েতে খণণ॥ অতএব বঙ্কিম 
দও মহাশয়? গাল সামনের বেশ্িতে এসে বসলাম। 1ঙানই তখন ক্ষারপাই-এর 
শ্রেখ ময়বা 1২ সবে স্বগক্ৃত ছিলেন। তাঁর ও আশপা?শর দোকানের তাপি সহকমর্ঁদের' 
কাযা শু নীলা তার সবটাই প্রায় বলোছ। বাঁকটা চান্স দেঞ্খলাম। 1য়েন তখন 
চড়েছে; কিছ; 'বান্ন শা' পসে নিমাঙ্জত আর কিছু ভাজা চলছে। পটাপট কয়েকটা ছাব 
ভুলন্প্ইা1তগ বেড়ে গেল। তারপর নোটসই হাতে যখন বিস্তারিত বিবরণ লেখা শুরু 
করলাম তখন সমবেত জনতার আর সন্দেহ রইল না আম 'নশ্চয়ই কোন খবরের কাগজের 
[রপোর্টার। আজ হোক, কাল (হাক, দণ্ড মশায়ের কথা, তাঁর দোকানের কথা অবশ্যই 
ছাপার অক্ষরে বেরোবে । ফল যা হল তাকে অগপ্রতাঁশিত বলা যায় না। বেশ বড় একখানা 
বগি থালায় চারটি প্রমাণ সাইজের বাবর শা" নিতান্ত নিবেদনের ভাগতে নি আমার 
সামনে এনে ধরলেন। জঠরানল ৩খন এতই উদ্দীপ্ত যে আপাত যোগুকু করোছলাম তা 
নিতান্তই মৌখক। 

থালাখানা "শএন্য" করবার পর অন্প দু'এখটা কথা হয়েছিল দন্ত মশায়ের সঙ্গে। 
তিনি সখেদে বললেন-বড় সাইঙ্জগের কোন অর্তার ছিল না ব.ল পারা সাইজের 'রাবর 
শা'ই আপশাকে দিতে বাধা হলাম। আমার পেট তখন টইটুম্বুখ। আববেচক কোন 
খাঁরদ্দার বড় সাইজের আগাম অডণর দিলে বিপদেই পড়তাম । বেশ ? ঘি ঢেলে ও লোহার 
বোঁড়র পাঁরাঁধ বড় করে 'বাবর শা'র আয়তন ইচ্ছামত বড় করা যায়। কুট্াম্বতার জন্য 
সেরকম বায়ুনাও পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে। আগেকার কালে. ধনীদের উৎসবে অস্বাভাবিক 
ঝড় আকা'রর 'বাবর শা" তৈরির নানা কাহিনী এখনও এ অণুলে বেশ প্রচলিত। 
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গয়না-বুঁড 


গৃহস্থালীর সনর্ষেরে বাবহারিক প্রয়োজন মেটানোব জন্য যেটুকু দরকাব শব্ধ, 
সেটকুতেই বাঙালীর মন ভরেনি কখনও । কিপ্তু সেই অনাবশাক বাহ শ্লোব জনা তাকে 
কদাচিং মহার্থ বিলাসতার আশ্রয় নিতে হযেছে। সামান্য শ্রম ও সাম ন্যতব বায়ে গ্রামীণ 
বাঙালীর গৃহোপকণণ নয়নাভিরাম হযে উঠেছে রূপসন্ধানী 1চওের স্পর্শে। ধানচাল 
মাপবার জন্য সাদাসিধা মাটির পাএ্র বা নাবকেলেব মালা হলেই লে যাবার কথা । কিন্তু 
এজন্য সক্ষম নকশায় অলংকৃত কাঁসা-পিতলেব কৃনকে ছাডা বাঙালণরঞ্চলেনি। পাঁশ্চিম- 
পঙ্গের বহু অণুলে প্রচলিত, ডোকরা-কর্মকারদের তোঁব 'পাই' নামেব যে ধাতুপারসশল 
দেখা যায় তা ধানচাল মাপবার জন্যই 'নার্মত কিন্ত তাদেব গায়ে কাঁরগাঁব নকশা 
পস্মযকর। পাঁবচছন্ন যে/্ষান (পিশডই বরেব আসন হপাস যোগ্য। কিন্তু তাকে নানা বঙে 
চান্রুত না করে বাঙালী কোনাঁদন সন্তুষ্ট হযাঁন। ব্রত অনুষ্ঠানের কষে হসাবে গোবর- 
নিকনো ভূমিখণ্ডই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু শূত্র আপপন,খ সে ৬ম সঙত্জিত 
না হলে বাঙাল পুরনারীর কাছে তা ঝ্ুবহারের অযোগ্য মনে হয়েছে চিবকাল। ঘরে- 
তৈরি সন্দেশ চন্দ্রপাীল বা আমসত্ব সোজাস্ীজ আঁতাঁথকে পাঁরবেশন করলে তার 
স্বাদের কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু ছাঁচে ফেলে তাদের সনদ্‌€। নবশায় মা৬ত করাগে 
বাঙালপ গৃহিণীরা বরাবরই আবশাক মনে করেছেন। হাঁড়িতে গাণ্চত খাদ্যবস্তু ঝুলিষে 
রাখবার জন্য যেসব শিকা ব্যবহৃত হয় তার দাঁড় অশোভন হোক ক্ষ'ত নেই, ছিড়ে না 
গেলেই হল। কিন্তু এই সামান্য গ্হোপকরণঞ্ সূচীীঁশিপ ও পঙেব প্রয়োগে অসামান্য 
পপ নিষেছে। সম্মানিত কুটুম্বকে বসতে দেবার জন্য বাঞ্জাণ থেকে কেনা পাট বা মাদুব 
অন,পযোগণী নয়। 1ল্তু সেই একই কাজে লাগাবাব জন্য বাঙালন বউ-ঝি'রা এক-একটি 
আসন বা নকশন-কাঁথার িছনে বহু বছরের পাঁরশ্রম নিয়োজিত কংরছেন। কু্ুঙ্গণতে 
প্রদীপ বেখে গহতল আলোকিত করা সম্ভব হলেও অপরূপ শান কাখাঁচচ্ত পিতলের 
পিলসৃজ একদা বহুলপ্রচালত ছিল বাঙালপ সমাজে। দ. টান্ত আর বাড়াবন্না। বাঙাল? 
অশন-বসন-গৃহসজ্জায়, ভার উংসব- পার্বণ-লোকাঁণন্পে তার ধ্যান, কল্পনায়, 
আস্থমজ্জায় এক 'বাশিম্ট সৌন্দর্য্পৃহা সদা-প্রবাহিত। উভয় বাংলার পিমাঁটির 
পেলবতায়, শস্যক্ষেত্রের 'দিগন্তাবিস্তারে বঙ্গজননীর যে শ্যামলবরণ, কোমলমাৃর্তি 
আমাদের মর্মে গাঁথা, তারই শুভস্পর্শ বিধাতার আশীর্বাদের মতো বার্ধত হয়েছে 
বাঙালীর গৃহস্থালশতে, তার যাবতীয় সৃজনকর্মে। 

কিন্তু প্রধানত শাল্ত, মনোরম প্রাকৃতিক পারিবেশই যে ধাঙাঙ্গগ-চাঁরন্রে সৌন্দর্য- 
সন্ধানের এই প্রেরণ য্াগয়েছে এমন নাও হতে পারে। তাই যাঁদ হত তবে অন্রান্ত 
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লন্ষ্যে পাইফল চাঁলযে যে আধ্রি্দী শগ্ানধান সর্বোওম সখ পা সেই আবা?। 

তািশাকিজ কৰা কুততীব শোভাখ বমো৩ হয কেন তাপদ প ৮০৬ মিব সীমাহান 
হাহাবণনেব মধ্যে আজল্মলালি৩ বেদ*ইন কেন পবা তাব প্রিয দটেব গলায বাঁঙণ 
প্গাতব মাপা * ভযত্কব প্রার্কীতিক পাঁধবেশেব সঙ্গে /য আফ্রবাবাসাী অহার্নাীশ সংগ্রাম 
লিপ্ত আপা৩ঙবিবোধঠঙাবে তাকেই আবাব দেখি পাখিব পালকে বহংবর্ণ শিবোভ্ষণ 
প্রস্তুত কবে অবসব বিনোদন কবতে। ঝাঙখণ্ড িষনঝাডেব নিধাভবণা সাও গাল যুবতাব 
নিবিড কালো কেশে যখন এবাট পলাশেব বড শোভা পা +স্ংবা বাজপ্তানীব 
চুমকি-বসানো বহুবর্ণ ঘাধবা যখন পাষে চলা ছন্দে তবঙ্গ গঙ্গে আবুল হযে ওঠে 
অথবা বাস্তাব- কালাহান্ডিব আঁদবাসী নাচেব আসব যখন উও্ডাল হয পশব লোম 
ও শিঙেব আভবণে তখন বুপানূভতিব সর্বব্যাপণ প্রকাশই লক্ষ কি ঘবেব 'কাছেব 
পৃথক পাববেশে। সৌন্দর্যসাধনাধ এই শ,বশজোঙা আসনখানি দুই বাংলার হৃদয * 
মাঝেও বিস্তিত। বাঙালীর ক্ষেনে সে সহআাতি স্পৃহাকে আবও ।বকাঁশত কবতে অনুকল৷ 
প্রাকীতিক পাঁববেশ হযত বা কিছ বেশী সাহায্য কবে থাকবে 


অর্থ কঠুম্বে পাতে সূদৃশা আকাকুব পরিবেশন কবরবাব জন) যে সন্দেশ 
চন্দ্রপুঁল আমসত্ব প্রভাতব নব্াঁশ ছাঁচ একদা ব্যবহাব কবা হত সেকথা একটু আশেই 
বলোছি। আহার্য ভাঁলকায এসব সংখাদ্য কুলীন। তাদেব ক্ষেএ্রে সোন্দষচর্চা হযত বা 
শোভা পাঘ। কিন্তু আতি সাধাবণ যে বাঁড যাব বিচবণেব পাঁবধ * কতো ভাজা ঘণ্ট, 
ঝোল ও অম্বলেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাব অঙ্গেও বাঙাল পুবনাবীবা যে বৃপাবোপেব 
চেম্চটা কবেছেন সেকথা হযত অনেকেই ক্রানেন না। গ্রামীণ বাঙালশব অজন্র নন্দন- 
প্রধাসেব অন্য কোন দজ্টান্ত নিষে প্রবন্ধ বচনা কবা হযত কাঁঠন নয কিন্তু আজকেব 
আলোচনাব জন্য বাঁডব মতো এক আঁত সুলভ ও সাধাবণ ব্যঞ্জনকে নির্বাচিত কবোছ 
এই কাবণে যে এটি সম্ভবত এ 'বিষষে এক প্রান্তিক উদাহবণ। এ থেকে চূড়ান্তভাবে 
বোঝা যাবে গৃহস্থালীতে বাঙালণীব সুবৃচি কতদূব অবাঁধ প্রসানিত। 
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গ্বাজারে যে বাঁড় কিনতে পাওয়া যায় ও যার সঙ্গে আমরা সকলে পাঁরচিত তা 
ছোট ছোট ছ“্চলো স্তৃপের মতো। অনেক রকম ডাল থেকেই তা তৈরি হতে পান্র। 
ডাল বেটে, জল মিশিয়ে লেই ক'রে নিয়ে, আঙুলে টিপে টিপে পাঁনজ্কার ন্যাকড়া, কুলো 
প্রভীতির উপর ফেলে, রোদ্দুরে শাাঁকয়ে নিলেই সেরকম বাঁড় পাওয়া যাষ % দক্ষতার 
কিছুমান্র প্রয়োজন হয় না বলে যে-কেউ বাজার চলাঁত বাড তৈরি করতে পাবেন। 
কিন্তু গয়না-বাঁড় বা নকাশ-বাঁড়র ক্ষেত্রে যে নৈপ্‌ণোর দরকার তা মোটেই সুলভ 
নয়। বাংলাদেশের কথা ঠিক বলতে পারব না: তবে পশ্চিমবঙ্গে এক মোঁদনীপ,ব জেলার 
কোন কোন অণ্ল ছাড়া আর কোথাও আম গয়না-বাঁড় তোঁর হতে দোখান। আমার 
অনুসন্ধান অনুসারে, সে জেলার মাহযাদল, নন্দীগ্রাম, সতাহাঢা, ময়না, পা* কড়া, 
তমলুক ও ঘাঁটাল প্রভৃতি থানাতেই এ শিৎপা1ট সামানদ্ধ। 

মোঁদনীগুর জেলার এসব অংশে কারাঁশ্পাঁট কঙাঁদন থেকে প্রগালত তা সত 
জানা যায় না। নকশণ-কাঁথার উৎপাঁওকাল নণ'য় কবা যেমন সম্ভ। নয়, গয়না-বাঁড়গও 
তেমনি সর্বপ্রথম কে কোথায় তোর করোছিলেন সেবথা বলা যায় না' কাঁ্গর মাহলাদের 
জিজ্ঞেস করে দেখোছি। ছেলেবেলায় ঠাকুমা-ীদাদমার কাছে হাতেখান্ডি হযোছল, এর 
বেশী তাঁরা কিছু বলতে পারেন না। 

গয়না-বঁড় বা নকাঁশ-বাঁড় নামের উৎপাঁও সম্বন্ধে ?কছ; বলা দরকার। জিলিপি 
তোঁরর সময় ফুটো পাএ থেকে হাত ঘুারষে ঘ্াঁরয়ে যেভাবে লেই ফেলো হয় (সাধারণত 
আড়াই প্যাঁচ), গয়না-বাঁড়র ক্ষেত্রেও মোটামুটি তাই। স.ক্ষম পার্থক্য কিছ; আছে; 
সেকথা পরে বলাছ। 1ঞজলাপ, বা আর একটু বোঁশ “অলংঞ্ত' অম ?ত তোর পঞ্ান্তি* 
তেই বানানো হয় বলে গয়না-বাঁড়র আর এক নাম 'জাঁলাঁপ-বাঁড়। কিন্তু গয়না-বাঁড় 
নাম কেন? ইংরেজীতে “অরন্নামেন্টেশন" বলতে যেমন গহনাৰ অলংকরণকেই বোঝায় 
না, অন্যরকম সঙ্জাকেও বোঝাতে পারে, তেমান আলোচ্য বঙ্গ,ল নানান্‌ নকশযুর 
হয় বলে তারা 'অন্নামেন্টেড' বাঁড় বা গয়না-বাঁড়। প্রচলিত ণক্শার মধ্যে বিবিধ 
ফলফলারি যথা, আম, কাঁঠাল, আনন্রস প্র৬ূতি; নানারকম পশংপাখি যথা, হাতি, 
ঘোড়া, বিড্ীল, টিয়া, কাকাতুয়া, ময়ূর ইত্যাদি ছাড়াও বগ্গনারঠীব গযনার পুরো সেটও 
তোর হয়ে থাকে। যেমন, মুকুট, টায়রা, কান, দুল, ঝাপটা, নেকলেস, বালা, রুল, 
তাগন্ন প্রভৃতি । কারগর যেখানে পজলশবধূ সেখানে শেষের 'মোটিফগুলি যে অগ্রাধি- 
কার পাবে তাতে সন্দেহ কি! সেজনাই সংক্ষোপত নাম গয়না-বাঁডি। 

এ শজ্পে উপাদান প্রস্তুত করা কাঁঠন* না হলেও বাঁড় তোঁরপ কাজাট রীতিমত 
আভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসাপেক্ষ। কলাই বা বিউলশ ডাল (অন্য ডাল ব্যবহৃত হয় না) 
খুব ভাল ক'রে বেটে নিয়ে জল 'মাঁশয়ে অনেকক্ষণ ফেটানো হয়। ফেটানো ঠিক 
হয়েছে কিনা জানবার জন্য অল্প পাঁরমাণ লেই জলে ভাঁসয়ে দেখা হয়+ভাসে না 
ডুবে যায়। যাঁদ ভেসে থাকে তবে বুঝতে হবে লেই ঠিকমত তোঁর হয়েছে॥ ডুবে গেলে, 
ফেটানো চলে আরও কছুক্ষণ। লেই-এর ঘনত্বের প্রশ্নাট জর.রী কিন্তু তার মীমাংসার 
জন্য বিশেষ কোন একসপোরিমেন্টের ব্যবস্থা নেই, কারিগরের দক্ষতাই এবমান্র নিভভর 

লেই ঢালবার জন্য লাগে শন্ত কাপড়ের একটি থলে বা পশ্টু্তি, যার গালে ছোট 
ফুটোর মধ্য দিয়ে টিন, পতল বা রুপোর এক ফাঁপা নলের ডগা বাইরে বার হয়ে থাকে। 
লেই-পোরা প্রাল মুঠো করে ধরে সামান্য চাপ দিতে থাকলে ফাঁপা মলের মধ্য দিয়ে তা 
বাইরে বার হতে থাকে। তখন দক্ষ শিল্পী হাত ঘুরিয়ে থারিয়ে সেই লেই নীচে ফেলে 
মনোমত নকশার সৃন্টি করেন। নীচে পাতা কাপড় বা অন্য কিছ্‌র ওপর সাধারণত 
পোস্তদানার এক* মাহি আস্তরণ বিছানো থাকে । তাতে বাঁড়গল্ি পাটাতনের সঙ্গে 


২১৯১ 


জাডয়ে যায ণা শুকোবা পব সহজেই ঠলে নেওঘা যায। 

(এ বই-এর অনার ব্যবহ,ত গঙ্শাপঙিব ছাব দেখলেই লোঝা যাবে, একটুও না 
থেমে, একটানা হাত নাডম এ নকশাগ্াাণন আণম্ট করবা কত কঠিন কাজ। ড্রাযিং-এব 
বেশ ভালজ্ঞান ও ধথেন্ট অঠ্যাস না থাকলে ঞঠন সুঘম মোটিফ ?৩বি কবা অসম্ভব । 
দিনা বিষধবস্ভল পাঁপাঁধ £পখা বা আউট লাইন' সসনঞ্জসভাবে বচনা কৰা যেমন 
কঠিন ।ভতবেন অঞশ নানা পাপগ পক আলংকণণ দিমে ভপাট কবাও তেমান সহজ 
ব্যাপাণ শ।। হাব থেকে বড বথা পজ্শীন্ধবা অন্যেব মাঁকা ড্রাম কদাচিৎ অনুসবণ 
কণে থাকেন যাণ মেনন দমভা সেইমওই তাঁদেব নজস্ন ধ্যানধানণা বৃপাষিত হয 
এই ভাঁভশব বাধ ধমে। এসব নাবিধ কারণেই গণনা বাঁডব উকৃষ্ট "শলপনী বেশ বলল। 

গ্শা-বাঁভিন ক্ষেএ্ে লাই ভাপ ছাড়া অণ্য ডাল বার্হার না কবাব সঙ্গত কার্ণ 
আড়ে। খোন কোন লেনে শকশাগ পি বেশ বড আকানবেল (দৈর্ঘযগুস্থে দন বাবো হাঁ 
বা ঙাণ ৮ঘেও শঙ) হা বশে উপাদানের মপ্যে একটা আগালো ভাব থাকলে ভেঙে খাবাব 
সম্ভাবনা কমে । খিউলনী ডাণ যে বেশ ৯৯৮৮ সেকথা সকলই জানেন। শিল্পীদের কাছে 
শনেছি এ তাণ ভাক শশবপ্যও ওঠে খ ব তাডাতাঁডি। তাতে অণ্প »মযে বেশী উৎপাদন 
সম্ভব হয আান প্রস্তওবালীন হাঙ্গামাও হাস পায। না ফেটে 'গযে, অঞ্প সমযে 
সমানভাবে শ কিষে ওঠাটা গযনা-বডিব ক্ষেত্রে জবুবী বলে এ শিলপচর্চাব জনা বিশেষ 
দিনক্ষণ 1থার্দট আাছে। কাতিক থেকে মাঘ অবধি সাধাবণত প্রশস্ত সময বলে 'বিবোচত 
হয। বেননা শর্তে এই কণ্টা মাদুস বাতাসেব শদভ্বতাব দবুন বাড় শুকোষ সহজে 

ও া্িভাবে। কা বোদ্দুবে বাড ফেটে যেতে পাবে ললে সকালেন দিকেই তাদেন বোদে 
দেওযা হয ও দংপুবেব আগে তুলে এনে বাকিটা শুকানো হয শীতল ছাযাম। কখনও 
কখনও পশুপাঁখব চোখ কবা হয গোটা মসুব ডাল বাঁসযে । সম্মাঁনত কুটুম্বকে উপহাব 
দেবাব জন্য লেই-এব সঙ্গে বং মাঁশিষে বাঁঙন বাঁড তোঁব কববাবও বাতি আছে। সেক্ষেত্রে 
সাদা ছাডাও একাধিক বব প্রযোগ হতে পাবে। বাঁড শুকালে তুদব মাঁটিব হাঁডিব 
মধ্যে সযঞ্জে সাঁজযে তুলে বাখা হয আনার্টন্খাল। হাডিশ,দ্ধই তত্ত বায আতমায- 
কুটুম্ক্বে বাডিতে। আবাব জামাই-বেযাই আঁতাঁথ হলে, শকা থেকে হাঁডি নামিষে 
সেবা-সেবা নকশ। বাঁড বাব কবে সবযেব তে ল ভাজাব ধম পণ্ড যায। বলা ধাহ লা, 
ঝোলে-অম্বলে-শ«কতোস এ-বডিব বাবহাব সৌন্দর্য-হননেবই সাল । কেননা, ডেঙে 
টুকবো ট্‌কবো হযে গেলে এত পাঁবশ্রমে তোব নকশাব কিছুই অবাঁশিষ্ট থাকে না। 
গযনা-বাঁড সেজন্য শুধ্‌ ভেজে খাবাব জনা 'আব বোধ হয, ভোজন শৃব্‌ কববাব আগে 
অনেকক্ষণ তাঁকে দেখবাব জন্য। 

দবোধ্য কাৰণে মোদনীপুব জেলাব মাহিষ্য সম্প্রদাষের পুমনধাবীদেব নেই এ 
শিলপাঁট প্রধানত সামাবদ্ধ। গযনা-বঁড়ব উপকবণ বা কাবিগবিব মধ্যে এমন কিছু 
নেই যা এই স্নমাবদ্ধভাব হেতু হতে পানে । নকশনী-কাঁথাব ক্ষেত্রে কিন্তু এব উলটোটাই 
ববং সত্য ছিল। সেখানে, পঞ্লীবালাদেব সেবায় পুষ্ট আব একটি কাবুকর্মে, ব্রাক্ষণ 
শদ্র সকলেই অংশ গ্রহণ কবতে পাবতেন। আণ্ঠীলকভাবে কোথাও কোথাও হযত তার 
তাবতম্য হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন সম্প্রদাযেব নাঁহলাবা প্রাম একচোঁটযাভাবে সে 
শিজ্পসাধনায নিযুস্ত ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। গযনা-বাঁডব ক্ষেত্রে এ ব্যাতিক্মের 
কাবণ সেজন্য অননসম্ধানেব যোগ্য । 

নোৌদনশপুর জেলার এক মাহষ্য-পাঁববাবেব দৌলতে রবীন্দ্রনাথ ষে একদা গয়না- 
বাড়র সঙ্গে পাঁবাচিত হযৌছলেন, সেকথা অন্প লোকেই জানেন মাঁহযাদল-সূতাহাটা 
সডকের পাশে. মহিষাদল থেকে মাইল চারেক দক্ষি-পুবে, লক্ষ্যা গ্রাম থেকে শান্তি- 


নিকেতনেশ্ছাত্রী হয়ে এসেছলেন শ্রীমতাঁ সেবা মাইতি। রবপন্দ্রনাথের 'বাভন্ন নৃতানাট্যে 
অংশগ্রহণ ক'রে একদা 1তান প্রচুর খ্যাতি ্ করোছলেন। মাহতিরা মাহষ্য এবং 
এ পাঁন্িবারের মাহলাদের মধ্যে গয়না-বাঁড়র উদ্চুদরের ?শম্পন ছিলেন কয়েকজন। ভদ্র 
তৈবি নকাশি-বাঁড় পেষে রবীন্দ্রনাথ, ই নণ্দলাল বস, রামানন্প উপ্টাপাধ।া 
প্রমখেরা খুব খ্াঁশ হয়ে যেসব চিঠিপত্র লিখোঁছলেন তার মূল বা ্টোস্টাট কাপ, 
শ্রামতী সেবা মাইতির কাকা, ৩মলুকানবাসা শ্রীস্বদেশনারায়ণ মাই?৬ মহাশধ, আমা .+ 
দোখয়েছেন। সেগুলি থেকে কিছু কিছু উদ্ধাাত পাঠকসমাজ্জে পেশ করবা লাশ 
সংবরণ করতে পারলাম না। রবশন্দ্রনাথ, ১৩৪১ সালের ২১ মাধ তারিখের এক চা 
সাদেশবাবদ্ মা শরৎক্মারণ দেবী ও শ্রীমতী সেবার মা হরণ্মযশ দেবীকে বলিখোছ লেন 
_"তোমাদের হাতের প্রস্তুত বড়িগাল পাইযা [বিশেষ আনন্দপশপাভ কারয়াছি। ইহা4 
1শজ্পনৈপণ্য বিস্ময়দনক। আমবা ইহার ছবি কলা৬বনে রক্ষা কাঁবিভে সংবঞপ কাবযাছু |" 

তাঁরখাবহগন একটি চিঠিতে অবনান্দ্রনাথ লিখেছেন_“মোঁদনগপুর লক্ষা হু তু 
তমলুকের নকাশী বাঁড়গ্াঁল-তোমাদের দেখে শুধু যে চোখের স.খ হল তা নয়, »শদ 
নেবার জন্যেও উৎসাহ জাগলো । 1কন্তু ছবিকে ভেজে খাওয়া আদ এই বাঁড় দাঁত 
ভেঙে কিম্বা ঝোলে ঝালে রে'ধে খাওয়ার মানে একই ।” 

নন্দলাল বসুর একটি চিঠির সাবাংশ-“আশিসের (শ্রীমতী সেবার দাদা) াছ্রে 
হাতে তৈয়ার বাঁড়র নকশাগ্াাল সত্যই [শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট 'নদর্শন। বঙ্গম্ুতাব 
ভাঙ্গা ঝাঁপতে এই অমূল্য রক্নের সন্ধান পাই্যা আমরা মুগ্ধ হইলাম। এইনূপ ।শহুপ- 
সৃঁম্টর আনন্দ কবে আবার বাঙ্গলাদেশ ফিবে পাবে।" ৃ্‌ 

ইংবেজী ৪-২-৩৬ তাঁরখে গুরুদেবকে লেখা রামানন্দ চগোপ।ণ্যায়ের একট |টাঁ 
_“মেদিনীপুরের লক্ষ্যা গ্রামের শ্রীমতণ শরৎকুখারশী দেবী ও শ্রীমনী হরন্ময়শ দদবা 
যে চমৎকার শিং পনৈপুণ্যের সাহত বাঁড় তৈরী কারয়াছেন, শুনলাম আপনাবা তাহার 
ফোটোগ্রাফ লইয়াছেন। তাহার কিছু 1)111)6 আমাকে অনগগ্রহপ-কর্বক শীঘ্র পাঠাইব্চ 
দলে তাহা ফাল্গুনেরই প্রবাসীতে ছাপিতে পাঁর।" 

দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দ্বারা সংক্র্ধত এই অনুপম কুটিরাশিপাটর আরও প্রচার 
ও প্রসার হওয়া বাঞ্ছুনীয়। কলকাতার প্রধান কলাশক্ষায়তনগি এবষয়ে ভেবে দেখাত 
পারেন। তমলুকেব শ্রীযূত স্বদেশনারায়ণ মাইতি ও তাঁর পাঁলিতা কন্যা শ্রীমতী মমঙা 
মাইন্ডি (বাঁড়ীশল্পে তাঁর নৈপুণাও বিস্ময়কর) এরকম যেকোন প্রচেষ্টায় সাহান। 
করতে প্রস্তুত আছেন। তাঁদের উৎসাহে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের 
ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৩ খুখন্টাব্দের ফেব্রুয়ারর মাঝামাঁঝ নাগাদ কলকাতা তথ্য-কেন্দ 
গয়না-বাঁড়'র সপ্তাহব্যাপশ যে প্রদর্শনী হয়োছিল, শৃহরের কযেকাট প্রধান সংবাদপত্র 
ও অগাঁণত দর্শক তার ভূয়সণ প্রশংসা করোছলেন। 





৯ 





ং 
এখন যাঁদের বযস অনধিক ৩৫ বছর, তাঁরা শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 
জল্মেছেন। বিশেষ করে তাঁদের মধ্য শরং-সাহিত্যের জনাপ্রয়তা কতদূর সেকথা জানতে 
বড় ইচ্ছে করে? কোন্‌ শরৎচন্দ্র ঃ গ্রাম-বাংলার সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারকে 
প্রাতহত করতে, অবহোলিত বণ্টিত নারী সমাজকে স্বমহিমায় প্রাতষ্ঠিত করতে যাঁর 
লেখ খড়োর দ্যাতিতে বঙ্গসাহত্যের আকাশকে কয়েক দশক ধ'রে উদ্ভাঁসত রেখোঁছল 
সেই শরংচন্দ্র। 'ক্ীনদরদণ কথাশিল্পী" এ বিশেষণটি প্রয়োগ না করে যাঁর নাম সেসময়ে 
উদ্লুুুঞত “তত না_সেই শরংচন্দ্র। যান িখোছলেন--“দেশের নব্বই জন যেখানে বাস 
করে আছেন, সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন 
করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়োছি এবং তাদের বহু দুঃখ, 
বহু দৈন্যের আজও আঁম সাক্ষী হয়ে আছ"_সেই শরংচন্দ্র। মান লিখোছিলেন_ 
 * শংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বণ্িত, যারা দুর্বল, উৎপণীড়ত, মানুষ 
ইয়েও মানৃষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না, নির্‌গায় দুঃখময় জশীবনে 
যারা কোনাদন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও "কৈন তাদের কিছুতেই আঁধকার নেই. . 
এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের 
নালিশ জানাতে"_ সেই শরৎচন্দ্র। 

গত তিন-চার দশকে আমাদের গ্রামশণ সমাজেব অনেক পাঁরবতন হয়েছে, আমাদের 
নারীসমাজও অনেক বেশশ মর্যাদাব আঁধকারী হয়েছেন সত্য। কিন্তু শোষণ নিপীড়নের 
শেষ হয়নি-ক্ষেন্র বদল হয়েছে মাত্র। আজকের নবীনদের আঁভাঁনবেশ যে সেই নবতর 
যুদ্ধক্ষেত্রে দিকে প্রধানত নিবদ্ধ হবে এমনই স্বাভাবিক। কিন্তু ফেলে-আসা আর এক 
রণভূমিত্তে যিনি দীর্ঘকাল, প্রায় একাকী, একই আদর্শের লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন, 
শত বাধা বিপাত্ততেও হার মানেনান, তাঁকে বিস্মৃত হওয়া অন্যায়, তাঁকে বিস্মৃত হওয়া 
পাপ। আরও অন্যায় এইজন্য যে লাগছিতের প্রাত অকতিম সহান্নভত তাঁর হদরের 
একেবারে উৎসমূলে স্থায়ী আসন লাভ করোছল, হাল আমলেব রাজনোতিক স্ট্রাটেজীর 
অন্যতম কৌশলমানর ছিল না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের এমন থাঁট 
সোনিক, হায়, এ দরর্তাগ্য দেশে আজ কত বিরল! তাঁর স্মাতচারণ করবার সুযোগ 


পেয়ে আঁম নিজেকে ধন্য মনে কাঁর। 


শরৎংচন্দ্রের চারান্রক প্রবণতা ও হৃদয়বৃত্তির প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে হলে কেবল- 
মান্ত সামতাবেড়ের পাঁরবেশেই তা সম্ভব। ভাগলপুর বা দেবানন্দপূরে তিনি অনাভজ্ঞ 


৮৬২ 


িশোরমান্ন রেঞ্গুন, শিবপুর বা অন্যান্য বহু স্থান তাঁর ভয়োদর্শনের ক্ষেন্র; কিন্তু 
সামতার্ঠবড়ে তানি আভজ্ঞতা ও উপলাব্ধতে প্রবীণ, জীবনদর্শনের প্রাণধান ও 
জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তৃত। আজ থেকে সাতচজ্লিশ বছর আগে,*১৯২৬ উস 
মাসে, শরৎচন্দ্র যখন সামতাবেড়ে এসে বসাতি স্থাপন করেন তখন সে গ্াম রে কত 
পশ্চাংপদ ছিল তা এখনও সেখানে গেলে অনুভব করা যায়। পাশের গ্রাম 'গোধিন্দপুরে 
তাঁর"দাঁদর *বশুরবাঁড়িতে যাতায়াত উপলক্ষে তান এ অণ্চলের সঙ্গে পারচিত হন 
সত্য। কিল্তু শেষ জীবনের সবটাই এখানে কাটানোর [সদ্ধান্ত যে এই ক্ষীণ আতমীয়তার 
সত্র দিয়ে নিয়ল্মিত হয়েছিল এমন মনে হয় না। যে কুসংস্কার, যে কৃপমণ্ড্কতা, 
যে সামাঁজক হৃদয়হশীনতার 'বরুদ্ধে তান লেখনী ধারণ করোছিলেন, এখানে তার 
সর্বাঙ্াীন উপাস্থাত তাঁকে অনেক বেশ আকৃষ্ট করে থাকবে । তাই একান্ত আন্তার- 
কতার সঙ্গেই ,তাঁন লখোছিলেন-_"ইহার ম্যালোরয়া, দুর্ভিক্ষ, ইহার জলবায়দ, 
ইহার দোষগণত্ুটি, দলাদলি বা যা কিছু বল. বাস্তাঁবকই আমি ভালবাসিয়াছি। নাঁঈ। 
অবস্থার মধ্যে পাঁড়য়া নানা লোকের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে মিশয়াছ। মানুষকে তন্ন তন্ন 
কারয়া দোখবার চেম্টা করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির হয়, তখন 
তাহার দোষত্রএটতে সহানৃভাত না করিয়া থাকা যায় না।" আর আকর্ষণের কারণ 
ছল, ধীরগাঁত রূপনারায়ণের উদার প্রসার আর তার কূলে শ্যামল বনচ্ছায়ায় ঢাকা 
এখানকার শান্ত প্রাকৃতিক পাঁরবেশ। এক ক্লান্ত জন্ম-যাযাবরের শেষ বিশ্রামের উপধন্তে 
স্থান। সেজন্য অন্যত্র ?তান লিখেছেন_ "পাড়াগাঁয়ের মাটির বাঁড় আর» রূপনারায়ণ নদ 
এদের মায়া কাটিয়ে আমি /বোশাঁদন কোথাও থাকতে পারিনে।” 

শরৎচন্দ্র ও তাঁর ' স্তর হিরল্ময়ী দেবীর অবর্তমানে সে টালছাওয়া দোতলা মাটির 
বাঁড়ীট ও সামনের ফলফুঁলের বাগান আজ শ্রশহশন। তবু শরংচন্দ্রের স্মাঁতাবজাঁড়ত 
অনেক কিছ; এখনও এখানে সংরক্ষিত আছে বলে দর্শনার্থীর বিরাম নেই। হাওড়া- 
খড়াপুর রেলপথের দেউলটি স্টেশনে নেমে (হাওড়া থেকে দুরত্ব প্রায় ৩২ মাইল; ট্রেন 
ার্নর সময় ১ ঘণ্টা ১০ মানট), সাইকেল িকশায়'দ্‌' মাইল পিচের রাস্তা আতিরুম 
করে, রুূপনারায়ণের বাঁধ-বরাবর ডানদিঝে (উত্তর দিকে) দু" ফার্লং হঁটাপথে গিয়ে 
বাঁধের বাঁ পাশে পোশ্চম দিকে) নীচু জমিতে শরৎচন্দ্রের এই পল্লশভবনে পেশছনো 
যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে গন্তব্স্থলে উপাস্থিত হতে দু" ঘণ্টার বেশী লাগবার কথা 
ময়। সেঁজন্য, কলকাতার দিক থেকে যাঁরা যেতে চান, তাঁরা যেকোন একটা ছুটির 'দিনে 
অনায়াসেই সামতাবেড় ঘরে আসতে পারেন। 

শরংচন্দ্রের বাঁড়াট দোতলা হলেও যে মাঁটর তোর সেকথ। আগেই বলোছি। 
হাওড়া জেলার ঘরামিরা এজাতায় বাড় তোর করতে ও কাচাম।১র অলংকরণে তা 
সাঁজ্জত করতে যে কতদূর দক্ষ. "মাটির বাঁড়' নিবন্ধে সেকথা বলোছ। এ বাঁড়প্প মেঝে 
সিমেন্টবাঁধানো ও মাটির দেওয়াল চুনকামকরা বলে দর্শকদের অনেকেই সোঁটিকে পাকা 
বাঁড় মনন করতে পারেন। প্রাচীরঘেরা ভবনের প্রবেশপথের উপরে গচ্ছ গুচ্ছ বোগেন- 
[ভলিয়ার সমারোহ; সামনেই টলটলে জলের এক ঘাটবাঁধানো পুকুর । তর-বরাবর 
নারকেলের সারি-শরংচন্দ্রেরই নিজের হাতে লাগানো । প্রাচীরেব ভি৩রে, বাগানের 
মধ্য শদয়ে পথ গিয়ে শেষ হয়েছে পুব-পশ্চিমে প্রসারিত 'একওলার প্রশস্ত বারান্দায় 
তারই “পাশ্চম প্রান্তে, শরংচন্দ্রের লেখাপড়ার জন্য ব্যবহৃত খুব "ছোট একাট ঘর-_ 
দৈ্ঘ্যপ্রদ্ধে ছ'সাঁত ফুটের বেশশ হবে না। পশ্চিমে রূপনারাক্ষণের দিকে ও দক্ষিণে 
বাগানের দিকে দুটি কাঁচের জানালা আছে সে ঘরে । অনুমান করতে অস্মবিধা হয় না, 
লেখার ফাঁকে ফাঁকে ব্মুইরে দূরে অনেকক্ষণ উদাস দৃষ্টি মেলে রেখে আবার তাঁর লেখায় 
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।ফরে আসতেন শরৎচন্দ্র। সবুজ বনাতমোড়া ছোট একাট লেখবাব টোবল তাৰ 1ঠক 
পরুকপনেদ একখণড তগ্তা ঢেনে তুলে পিছনের পাখা ৬ব দিয়ে তাকে চালধভাবে মাখা 
যায। হাতলযুস্ত চেয়ার একাঁট। একটি গাঁদআঁটা কৌ -তাব উপবে *নংচন্দ্রের সংপাঁরাচত 
ফটো ও হিবল্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পরে তোলা একটি ছবি সযত্ে স্থাপত। কাঠের শেলফ 
একটি; তার পাশে শবংচন্দ্রে ব্যবহৃত ছাঁড়। কোণের দকে এক তাক্টের উপবে একক 
ঢাঁট ও প.রনো এক গড়গড়ার কাঠের অংশ । এই "ছোট ঘরাটতে, এই সামানা আসবাবে, 
জীবনের শেষ" বারো বছরে বহ, বিখ্যাত “উপন্যাস লিখেছেন শব”: ।"গড়গড়ার নলাঁট 
মূখে য়ে, দরজা ভোঁজয়ে যখন তান লিখতেন তখন তামাকের কলকে বদলানো ছাড়া 
অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাবও এঘরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। কোন অজূহাতেই সে সময় তাঁকে 
করা যেত না। আজও এ ঘরের নীরবতায় কিছুক্ষণ কালে শরংচন্দ্রের সেই 
আত্মমগ্ন সান্নিধ্য যেন উপলাব্ধ করা যায়। 
লেখবার ঘরের পুবে, একতলার টানক বারান্দার গ্াশে, দু"ট অপেক্ষাকৃতরবড় ঘর। 
প্রথমাটতে শরংচন্দ্রের ব্যবহ্‌ ত একটি সাধারণ পালৎ্ক, এক আলমারি বই, একটিররভলাভং 
*্বুক-কেস, খুব পুরনো ধরনের একটি ধরোডিও ও সামান্য কিছু আসবাব। পাশের 
ঘরের প্রধান দুষ্টব্য তিন-চার আলমার বই। শরৎচন্দ্রের সংগৃহীত বই-এর কি পাঁরমাণ 
অংশ ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে তা বলা যায় না। তবে অবাঁশষ্ট পুস্তকগুলির 
কঁটদস্ট অবস্থা থেকে বোঝা যায় সেগুঁলর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজ আর 
কেউ নেই। ১৩৭৬ বঙ্গান্দে প্রকাশিত তাঁর "শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহত্, 
পুস্তকে শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয় এ ব্যান্তগত লাইব্রেরীর ষে সম্পর্ণ পুস্তক- 
তাঁলকা প্রকাশিত করেছেন, গবেষকদের কাছে তা মল্যব্যন। তা, থেকে দেখা খায়, 
'লাহতা,সমাজনণীত, "অর্থনখীতি, "রাজনপীঁত,” ইতিহাস, দর্শন, "জরীবন৭, সজীববিদ্যা, 
'শারারাবদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের নানা বইয়ের মধ্যে হংরেজশ বইয়ের সংখ্যাই 'বৈশশ। সে 
সংগ্রহে ডিকেন্স, টলস্টয়, গার্ক, আলেকজান্ডার ভুমা, আনাতোল, ফ্রাঁস, ন্যুট হামসুন, 
কালমার্স, উট, ; রুপট্িন, ডারউইন, বারট্া্ড রাসেল, ,কনস, মূকু্দরাম, 


২২৪ 


বাঁওকমচন্দ্র* বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরনী, ফোগেশচন্দ্র রায়, পরশুরাম, ধদিলশপকুমার 
রায়, ষ্লাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতির লেখা ইংরেজী ও বাংলা বহু বই স্থান পেয়োছিল। 
“আশ্চর্যের কথা, শসাতরা মহাশয়ের তা]লকায় বান্দ্নাথসংক্লান্ত "একটিমাত্র বইয়ের 
উল্লেখ আছে, তাও ইংরেজীতে; নাম-'গোল্ডেন বুক অব টেগোর'।+ওমান ইন অল 
এজেস আন্ড অল কা্ট্রস' গ্রন্থমালার সাতাঁট খণ্ডও বিশেষ উদ্লেলেখযোগ্য। নাবখদবদণ 
শরংচন্দ্রের সংগ্রহে তাদের হয়ত বিশেষ মূল্য ছিল। 
একতলার বারান্দার পুব প্রান্তে দোতলায় উঠবার [সিশড়। নীচের লেখবার ঘরাটর 
উপরে দোতলায় কোন ঘর নেই বলে দোতলার রোলং-ঘেরা খোলা বারান্দা দাঁক্ষণ ও 
পাশ্চম দিকে ঘরে গিয়েছে । এ বারান্দা থেকে 'রূপনারায়ণের দৃশ্য চোখ, জাঁড়য়ে দেয়। 
“অর্শের প্রকোপে এক সময় শরৎচন্দ্র যখন বসে [লিখতে পারতেন না তখন াঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 
লেখবার জন্য এক উশ্চু ডেস্ক বানিষে দোতলার এই বাবান্দায় রেখোছিলেন। ওপরের 
দু"ট ঘরের একাঁটিতে দেশবর্ধচিওরঞ্জন দাশেব কাছ থেকে পাওয়া 'রাধাকৃফের বিউ্টাং, 
প্রাতষ্ঠিত, অন্যট ছিল শবংচন্দ্রেব শয়নকক্ষ । 
শরংচন্দ্রের কালে অঙ্গনেব বাগানাঁট নাক দেখবার মত 'ছিল। অনাদরে অবহেলায় 
আজ তা নিতান্তই শ্রীহীন। বাগানের পশ্চিম দিকের প্রাচখবের বাইরে একখস্ড ডাঙ্গা 
জমতে পাকা গাঁথানর দুণট সমতল বেদশী। তাদের শিযরে দূট মর্মরফলকে ধিরংচন্দ্ 
ও স্বামী 'বেদানন্দেব জন্ম ও মৃতাব তাবিখ উৎবর্ণ আছে। স্বামী বেদানন্দ (প্রশ্তীস- 
চন্দ্র) 1ছলেন শবংচন্দ্রের মৈজ ভাই, ছোট ভাই-এর নাম 'ছল প্্রকান্তাচন্দ্র। প্রভাসচন্দ্ 
অলপ বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্াগ করেন। বহাঁদন পরে সামতাবেড়ে এপস দি 
নাকি বলেন সাত দিনের বেশী থাকতে পারবেন না। প্প্তাহান্তে তাঁর 'মতযু হয়। 
পাশাপাশি এ দ"ট বেদ্রীর নীচে এক গৃহত্যাগণ সন্ন্যাসী ও এক জল্মভবঘুরে দুই 
সহোদরের চিতাভস্ম রক্ষিত। 
শরংচট্ট্রের পল্লভবনের এ-ই সংক্ষিপ্ত 'ববরণ। ১৯৩৮ খুপম্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা“ হির্ময়ী দেবী এখানে একাদিরুমে বাস করে 
গেছেন প্রায় ”২৩ বছর। ৮১৯৬০ খ্2ীজ্পাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি দেহরক্ষা করলে এ 
বাঁড়কে প্রাণ দিযে ভালবাসবার জন্য এ নিঃসন্তান দম্পাঁতির আর কেউ অবাশষ্ট রইলেন 
না। বঙ্গসরস্বতাঁর অন্যতম বরপরত্রের স্মৃতিবিজড়িত এ ভবনটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত। 
হাওড়া জেলা শরৎচন্দ্র স্মতিরক্ষা সামীত এ বিষয়ে উদ্যোগ হলেও অদ্যাবাধ বিশেষ 
1কছু করে উঠতে পারেনান। 


শরংচন্দ্রে স্মৃতিসম্ধানে সামতাবেড়, পানন্লাস, নব্যমন প্রভৃতি কাছাকাছি গ্রামে 
গিয়োছ একাধিকবার । 'পানিন্রাস গ্রন্থাগারে ও 'ববাসনের পর 'আনন্দানকেতন কণীর্শালাম্র" 
শরৎচন্দ্রসম্পাকতি যেসব পাণ্ডাঁলাঁপ ও অন্যান্য সামগ্রী রক্ষিত আছে তা নিঃসন্দেহে 
মূল্যবান। কিন্তু সে সমস্তই নিষ্প্রাণ দলিল, নিজৰ নিদর্শন। শরৎচন্দ্র সুন্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
খবর দিতে পারে এমন এক জাবন্ত সাক্ষীর সন্ধান পেলাম একবার সামতাবেড় পাঁরদর্শনে 
এসে। কে যেন বললে, সামতাবেড়ে থাকাকালণন প্রায় আগাগোড়াই শরৎচন্দর "ভত্য 
ছিলপগোপাল হাজরা; সে থাকে পাশের পল্লণ "গোবন্দপুরে। "ডেকে পাঠাতেই সে 
এসে হাজির হল শরৎচন্দের বাঁড়ার একতলার বারান্দায়। ছোটখাট চেহারা, মূখে 
কঁচাপাকা দা়িগোঁফ, মাথার চূল কাকের বাসা। প্রণে "ময়লা ফতুযার উপর ততোধিক 
ময়লা চাদর; খাটো ধতি উ'চঃ করে পরা; ব বয়স“পশ্মষাট্র কাছাকাছি । গোঁবদ্দপুরে 
নঁতন পর্যষের বাস, ভ্লাতিতেপ্মাহিষ্য। এখন সামান্য জমিজমার আয়ে কন্টে দিন চলে। 


দেষা হয় নাই--১৫ ২২৬ 


শরৎচন্দ্র সম্পর্কে দু'চার.কথা জিজ্ঞেস করতেই মুখ গেল তার। একটানা তিন-চার 
ঘণ্টা প্রশ্নোশুরের মাঝে মাঝে এই প্রত্যক্ষদর্শ যেসব 'শীণিম7ন্তা ছড়াতে লাগল ত। সয়ে 
কাঁড়য়ে নিতে লাগলাম আমার নোটবইতে। বর্তমান 'িনবন্ধে সে সম্পদের সবটুকু হয়ত 
পাঠকস্মাজে পেশ করতে পারব না। 

“ববীন্দ্রনাথ ভাঁর খাস ভৃত্য ধনমালণর জন্য পঙ্গসাহত্যের আঁ্গনার একপাশে একট 
»থান করে দিয়ে 1গয়েছেন। কিন্তু তাঁর দার্ঘকালের আর একটি ভ্ন্য "নাথু'র ততখানি 
সৌভাগ্য হয়নি। বিশবভারতণর এক ফোটাগ্রাফিক কভারেজের সূত্রে, ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে 
একাদক্রমে কয়েকা্দন কাজ কপতে হয়েছিল আমাকে । তার চোখে দেখা খুব কাছের 
মানূষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গরতপ, অনেক অন্তরঙ্গ কাঁহনী সে আমায় বলেছিল 
কাজ্রে ফাঁকে ফাকে । সে নোটগখল আমাব ম.ল্যবান স্য়। কেননা, রখখন্দ্র-গ বেষকরা 
নীচুতলার এসন প্রত্যক্ষদ্শঁদের অশ্ম্র আভজ্ঞতার তেমন মূল্য দিয়েছেন কনা সন্দেহ । 
শি তার যথেষ্ট পারমাণ মাদ্রুত বিবরণ হমত দেখতে পেতাম। সাংখাদকরাও এই 
হারজনদের তেমন পাও দেনান, কেননা তাঁদের কাছে সংবাদ সংগ্রহের সহজতম ক্ষেত্র 
সাধারণত ভি আই পি. মহলে । ফল হয়েছে এই যে, হাত বাড়ালেই পাওখা যেত এশন 
অনেক উৎকৃষ্ট কাহিনী, উপাদের স্মৃতিকথা, ঘরোগ়া আলাপের টুকরো থেকে আমরা, 
সাধারণ পাঠকরা, বত হয়োছ। 

যাক সেকথা । তগাপাল বললেইএ বাড়ি হবার আগে তো এখানে খোর ঝোপজঙ্গল 
ছিল। বাবু, (শরৎচন্দ্র) আসেন প্রথমে : বাঁড় তোঁর হবার বেশ 'কিছ্াদন পরে আনেন 
শু“মা' ঠেহরল্ময়ী দেব) । গ্রামের চাধাভুষোদের খুব স্নেহ করলেও 'বাব্‌' তাঁদের 
বাড়তে গিয়ে কখনো আসর জাঁময়ে বসহেন না। তাঁদের রোগে শোকে আপদে বিপদ্দ 
সর্বদা পাশে পাশে থাকলেও, ব্যান্তগত মেলামেশার ক্ষেত্রে 'বাব' এক৮ দূরত্ব রেখে 
চলতেন। তবে বাঁড়তে কেউ এলে যথেষ্ট সমাদর ও সহানুভূতি পেত।*অভাধিক্ধুমপান 
ছাড়া অন্য কোন নেশায় 'বাব'র আসান্ত গোপাল দেখোন।”আড়াই পোনা করে 
লাগত রোজ:*চুরুটও সেই পাঁরমাণে। লেখবার সময় বা ধূমপানের যখন খুব ইচ্ছে 
হয়েছে, তখন আবলম্বে সাজা গড়গড়া না খেলে খাস্পা হয়ে উঠ্তেন। একাঁদন পাশের 
বাঁড়তে গোপাল “তাস খেলছে। এদকে লিখতে লিখতে 'বাবু'র' গড়গড়া গেছে শনবে। 
প্রচন্ড হাঁকডাক শুনে শৈল ছিব এসে সামনে দাঁড়াল। সে বেচারা তামাক “সাজতে জানত 
না। গোপালকে কোথাও খুজে না পেয়ে ফিরে এসে 'বাবু'কে সেকথা বলতেহ্‌ তিনি, 
একেবারে ফেটে পড়পুলন। পায়ের চি মন জোরে ছুড়ে মারলেন যে সেটা বাগানের 
ধারের পাঁচিলের কাছে গিয়ে পড়ল। গোপাল ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ছদটে এসে তামাক 
সেজে ফেলেছে। ধূমায়িত কলকে হাতে, নিয়ে “যেই তার প্রবেশ, অমনি+'বাবূ'র রাগ 
" একেবাণ্র "জল । একবার শুধু বললেন-হতভাগা থাঁকস্‌ কোথায় ? তারপরেই নল 
মুখে দিয়ে লেখা শুর করলেন। 
শরৎচন্দ্র "অপর ভত্যে*যাঁমনশ ধাড়া অনেক সময় 'বাবু'র মন রেখে কথা বলত । 
শরংচন্দ্রের চাকৎসাধশন এক গ্রামবাসী কেমন আছে 'বাব্‌' সেকথা জানতে চাইলে 
তাঁকে খুশ করবার জন্য খোঁজ না নিয়েই সে বললে--আজ বেশ ভালই আছে; জর 
ছেড়ে গিয়েছে। কেমন যেন সন্দেহ হল শরংচন্দ্রের। গোপালকে গিয়ে দেখে আসতে 
বললেন। গোপাল গিয়ে দেখে তার মমূর্যু অবস্থা । বাঁড় ফিরে সে খবর দিতেই মিছে 
কথা বলবার অন্য যাঘিনীর ওপর একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চাঁটতে 
পা গলাচ্ছেন, চাদর রাখছেন কাঁধে। অন্যান্য ডান্তার-বাদ্য ডাঁকিয়ে, কিছুটা নিশ্চিন্ত 
হয়ে যখন অনেক দোৌরতে বাঁড় ফিরলেন তখন যামিনীর ওপর রাগ পড়ে গেছে। 


খ্ঙ 





শুধু বললেন-বে*চে যাবে; তবে তুই ব্যাটা, ঠিক খবরটা দিলে আরও আগে চাকংসা 
আরম্ঠ করা যেত। 

একবার হয়েছে কি “বাবুর হঠাৎ পণ্চাশ টাকার খুব দরকার পড়ল পড়ল। 'বড় মা'কে 
ডেকে বললেন-প্বড় বউ! €ওই নামেই ডাকতেন) টাকাটা এন ন্য পেলে তো চলে 
না; আম সব জায়গায় খুজে দেখলাম, আমার কাছে কিছুই নেই।? 'বড় মা" 'সংসার- 
খরচ থেকে একট:-একট্‌ করে "বাঁচানো একরাশ “রেজগি এনে হাজির করলেন। 
বাবর অবস্থা তখন এতই নিরুপায় যে সেই রেজাগর স্তূপ থেকে গুণে গে থাক 
দিয়ে সাঁজয়ে, পিপ্লাশ টাকা করলেন।, তারপরে মনের আনন্দে চরূটের বাক্স খুলতেই 
দেখা গেল, কখন তার ভিতরে “পাঁচটা দশ টাকার নোট রেখোঁছলেন। হাসাহাঁসর রোল 
পড়ে গেল। “ড় মা' খুচরো ফেবত নিয়ে গেলেন। 

সাংসারক খরচপরের দিকে কোন দৃম্টি না দিলেও শরংচন্দ্র তার 'এ্রকপাল 'পোষা 
পশনপাঁখির জন্য অকাতরে ব্যয করতেনু। তাঁর ছিলুীতনাটি গরু; তারা শধ্মথাকত « 
খেত, কখনো "দুধ দিত না। 'বড় বড় খাঁস ছিল দা) তারা প্রত্যেকে আড়াই পোয়া 
করে ছোলা খেত রোনজ_অন্যান্য আহার তো ছিলই। আর ছিল শীতনাটি “দেশন কুকুর, 
একটি ময়ূর, একটি "চন্দনা ও একটি ফ্কাকাতুয়া। শরৎচন্দ্র নিজের হাতে এদের পাঁরচর্যা 
করতেন, খাওয়াতেন। 

লেখাপড়ার সময়ের ব্যাপারে 'বাবৃ'র কোন বাঁধাধরা নিযম ছিল না। দিনে বা র্যতে 
সব সময়েই লেখাপড়া চলত, তবে রাত বারোটাব বেশনী বড় একটা জাগতেন না। দিনমানে 
বাগানের কাজ, পশদ্পাঁখির কাজ করেও হাতে অনেক, সময় থাকত। বিকেল্পের দক 
ভগ্নণপাঁতি পণ্টানন মুখোপাধ্যায় বা পরম সূহ্‌ৎ হয় 'স্যাঁকরার আন্ডায গিয়ে একট: না 
বসলেও চলত না। তারপরে বাঁড় এসেই গলিখতে বসতেন্‌। 

“বড় মা'র কথা গোপালের স্মৃতিতে খুব উজ্জবল।* সংসারের সব ঝ্ধি পৃইয়ে 
তানি যে বাবুকে একমনে লেখাপড়া করবার স্মবধে করে দিতেন সেকথা গোপালও 
বুঝত। আর 'দয়াদাক্ষিণ্ে, "স্নেহে অননকম্পায় যেন 'ছিলেন সাক্ষাৎ মা“ভগবতী। গোপাল 
যখন গরুর 'জাবনা মাখছে তখন কতাঁদন হয়ত ডেকে বলেছেন-প্রাবা গোপাল, এই 
মাণ্টিটুকু খেয়ে যা। গোপাল বলেছে-এখন হাত নোংরা রয়েছে মা. পরে খাব। 'বড় মা, 
সেকথা শোনেনি, কাছে এসে হাঁ কাঁরয়ে মুখে সন্দেশ গণুজে দিয়ে গিয়েছেন গোপালের । 

একবার নিজের পাঁরবারে “রাগারাগি করে গোপাল বাঁড়র 'অন্জল ত্যাগ করেছে; 
দোকান থেকে" চিড়ে কিনে খায়। এভাবে+সাত দন কেটে গেলে, "গোপালের মা 'বড় 
মা'কে এসে ধরে পড়ল।" 'বাবূ'র কানে কথাটা উঠল। তিনি গোপালকে ডেকে বললেন 
-তুই এমন করাছিস কেন, কী চাই তোর 2 দূম্টূমি করে গোপাল বললে-চাই আর 
এমন কি! দু” বেলার খোরাক আর পরণের কাপড় চাই। “বাব্‌' তখন তাকে তার 
রুলটানা মাইনের খাতাটা আনতে বললেন; তাতে তার মাইনে ও যাবতীয় পাওনাগণ্ডার 
হিসেব লেখা থাকত। সেখানে খস খস করে কি যেন সব লিখে 'বাব্্‌" ধললেন- যা, 
তোর খাওয়াপরার ব্যবস্থা করে দিলাম। গোপালের স্থির বিশ্বাস, তার জন্যে কাঁচা' 
উইলজাতীয় একটা কিছ 'বাব্‌" সে খাতায় লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর 
গোপাল আর সে খাতাখানা পায়নি। 

'বাবৃ'র শেষ অসুখের সময় যখন খুব বাড়াবাড়ি হল, তখন 'চাকৎসার জন্য তাঁকে 
নিয়ে যাওয়া হল কলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাঁড়তে। /একটু [ভাল হয়ে উঠে 
একাঁদন নানারকম ফুলগাছের চারা কিনিয়ে গোপালকে 'দিয়ে সামতাবেড়ে পাঠালেন, 
- কোথায় কোনটা পছগুততে হবে বলে দিলেন সাঁবস্তারে। 'বাবু'র সঙ্গে গোপালের 
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ঘ বললে-বন্ড ভাল লোক 'ছলেন বাবু, 


'বাব' আর নেই। 
দরদর করে চোখের জল গাঁড়য়ে পড়তে লাগল গোপালের দু'গাল বেয়ে ।...অনেকক্ষণ 


সেই শেষ দেখা; তান যে এত শি্গির চলে যাবেন গোপাল তা ভাবতে পারেনি। কয়েক 


রড 
চু 
রিও 
জু ৪ 
৯ ০ 
বির 


রী 


ন 





৮ 





সাধারণের কাছে শরংচন্দ্রের শেষজীবনের আশ্রয়স্থল হসেবেই সামতাবেড়ের 
গুরুত্ব, জাতির স্মৃতিতে এই নগণ্য পল্লীর চিরস্থায়ী আসন তিনিই ,ানাদর্ট করে 
দয়ে গিয়েছেন_চলাতি ধারণাটা এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ তো শুধু এক 
তরফের কথা--শরংচন্দ্রের তরফের। অন্য দিকে, সামতাবেড়ের স্বপক্ষে একথা হয়ত 
বলা যায় যে এক সংসারাবরাগনী, জল্ম-যাযাবরকে প্রবল আকর্ষণে বুকে টেনে নেধার 
মত তারও কিছু এমবর্য ছিল যা শরৎচন্দ্রের নামাঁঙ্কত দান নয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত 
আরও আছে। বীরভূমের এক প্রান্তরের মধ্যে এক প্রাচীন ছাতিমের স্নেহচছায়ী মহ 
দেবেন্দ্রনাথকে একদা প্রাণের আরাম দিয়েছল। শিলাইদহে মৃদু-কল্লোলত পদ্মার 
উদার প্রসারের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ খুজে পেয়োছলেন বিশ্বচরাচরে মানবজীবনের 
অর্থ। অরথ্মপারবৃত ঘাটশীলায় প্রকীতির ঘর-ছাড়ানো ইশারা শোনবার জন্য বিভূতি- 
ভূষণ ছুটে গেছেন বারংবার। বন্ধনটা সব ক্ষেত্রেই উভরতঃ; মানুষ ও পাঁরপা্রিক 
কে কাকে বেশী দিয়েছে বলা যায় না। এহেন দ্বিমুখী সম্পর্ক বঞ্লেষণ করে পাঁ্চিম- 
বঙ্গের বেশ কিছ স্থান সম্বন্ধে উপাদেয় রটনা সম্ভব। ভবিষ্যতে সেসব বৃত্তান্ত নাঙালণর 
ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হবে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান গ্রল্থে আমার সাঁমিত 
সাধ্য ত্বনূসারে শুধু সামতাবেড় ও মংপু সম্বন্ধে সে চেম্টা করোছ। 

এরকম 'বাশল্ট স্থানেই শুধু নয়, প্রায় সবন্রই যেসব সংস্কৃতি-উপাদান ছড়ানো! 
আছে. এ পুস্তকের প্রথম নিবন্ধে সোদকে সফলের দাঁন্ট আকর্ষণ করেছি। সেখানে 
দেশবাসীর কাছে আবেদন করোছি, তাঁরা যেন গ্রামগ্রামান্তর থেকে আমাদের অপপ্রিয়- 
মান সাংস্কৃতিক উপাদানগদলি সংগ্রহ করে আনেন কেননা সেসব উপকরণের ভান্ততেই 
একদা বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে। 

িল্তু সকলেই যে এহেন গুরু দায়ত্ব বহনে সম্মত বা সক্ষম হবেন এমন আশা 
করা যায় না। সেজন্য সে নিবন্ধে আরও 'লিখোঁছলাম--“আমার এ আশা ্লাদ ফলবতী 
নাও হয় তাতেও ক্ষাত নেই। বর্তমান লেখাগুলর মাধ্যমে বার বার আম রে বাব 
গ্রাম-পাঁরক্রমার সেই পরম রমণীয় দিনগুলিতে । আর বরাত গুণে যাঁদ দু'চারজন অনুরাগণ 
পাঠফপাঠিকা পাই_আমি তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব পশ্চিমবঙ্গের দিকে 'দিগল্তরে। 
পথের শেষে চমুকদার কিছু যাঁদ নাও দেখাতে পারি, পথ চলার আনন্দ থেকে তাঁরা 
কখনই বাত হবেন না। বৃম্টীবহখন বৈশাখ 'দনে তপ্ত বাতাসের হলকা:ওঠা দীর্ঘ পথে 
তাঁদের আমি নিয়ে যাব বাঁকুড়া, পৃরুলিয়ায়; শ্যামছায়াঘন দিনে দূর গ্রামপথে তাঁদের 
সঙ্গী হব জলপাইগ্ছাঁড়, বীরভূম, বর্ধমান, মোদনীপুরে; শরতের প্রসন্ন আকাশের 
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নীচে খোলা নৌবায তাঁদের সঙ্গে ভেসে যাব তিস্তা, ইছামতা, ভাগণীরথণ, মহানন্দায়।" 

অকারণ পুলকে এই ভেসে যাওয়াটা ততটা ঘটেনি এ লেখাগুলোয় যতটা হলে 
হয়ত ভাল হত। আধিকাংশ প্রবন্ধেই কিছু-না-কিছু নতুন খবর, সাধারণের কাছে অজ্ঞাত 
কিছু তথ্য পাঁরবেশনের চেষ্টা করোছি। মহাকালের বাট ভান্ডাের এক কোণে সসত্কোচে 
তারা পড়ে থাকবে, যাঁদ কোনাঁদন কোন মহা-এাতহাঁসিকের কাজে লাগে। 

কিন্তু সংবাদসমদ্ধ নয় এমন গ্রামও তো যথেষ্ট আছে পাশ্চমবাংলায়। জ্ঞান আহরণের 
ক্ষেত্র না হলেও হদয়ের প্রসার ও অনুভূতির পারীধিকে দিগন্তবিস্তৃত করে দিতে তাদের 
জুড়ি কোথায়! আমাদের গ্রাম-পাররমায় তাদের অবহেলা করবার কোনই' কারণ নেই। 
তাহলে শাজাদপদ্র, পতিসর, শিলাইদহ, সামতাবেড়, ঘাটশণলা, মংপু--সবই তো বাদ পড়ে 
বাঙালণর জীবন থেকে। বঙ্গজনন?র প্রসারিত অণুলে এরকম আরও কত গ্রাম যে 
মণিমূন্তার মত খচিত রয়েছে তার খবর কে রাখে! আজ তাই চলুন বোরিয়ে পড়ি যে-” 
দিকে দু'চোখ যায় সোদকে। সব দায়-দাঁয়িত্বের অততে সেইখানে, আকাশ যেখানে অনেক 
নীল অনেক নাচ, লোকালয় যেখানে অনেক দূরে অনেক পিছে, প্রীত 
যেখানে কোলের কাছে হাতের মুঠোয়। পাশ্চমবঙ্গে এ সংজ্ঞার সঙ্গে খাপ খায় 
এমন ধে কট জায়গার কথা জানি তাদের মধ্যে মূকুটমণিপ্ররের স্থান বেশ 
উচ;তে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাঞ্চলের খাতড়া থানায় অবাস্থিত অখ্যাত গ্রাম মূকুট- 
মাঁণপণর। গ্রাঙ্ণও বলা যায় কিনা সন্দেহ । মৌজা একটা আছে অবশ্য এ নামের, তবে 
যেরকম লোকবসাঁত নিয়ে গ্রাম হয় এখানে তেমন কিছুই নেই। শুধু আছে নয়ন- 
বিমোহন, পরম শ্রান্তিহর একটি ডাকবাংলো । কংসাবতাঁ জলাধার পারকল্পনায় যৈ 
বিশাল ইদের সৃষ্টি হয়েছে তার পাশেই এক ছোট্র টিলার উপর সেটি অবস্থিত। খাঁষ 
যাঁদ প্রাতবেশীত্যাগী গৃহ হন তাহলে অন্তত কয়েক দিনের জন্য ধাঁষ হবার এমন 
সার্থক স্থান নিতান্তই,?বরল। মাসানজোড়ের কথা এপ্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়তে পারে। 
সেখানে ময়ূরাক্ষী-বাঁধের এপারে-ওপারে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের প্রাসাদোপম 
দু'টি যান্লীনিবাস আছে। সেখানে স্থান পেতে হলে দশর্ঘাঁদন ধরে উমেদারি করতে হয়। 
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অবশেষে স্থান যাঁদ বা মেলে, সে বহন প্রাতখেশীর সান্দিগ্ধ সাল্লিধো, বেশভ্ষা-বিলাসের 
প্রতিযোগিতার মধ্যে। মুকুটমাণপুরের দিকে কাণ্চনকুলীনদের নেকনজর এখনও পড়েনি। 
দূর্গমতার জন্য সেখানে গিয়ে পেশছনোও তাঁদের পক্ষে কিছুটা কষ্টকরণ থাকা-খাওয়াঁর 
ব্যবস্থাও কেতাদুরস্ত হোটেল থেকে অনেক নিরেস। অতএব, 'দন-আ'ন-দন-খাই 
গ্রুপের আপনার আমার পক্ষে দেহমনের বিশ্রামের জন্য পরম রমণীয় স্থান। 

কিন্তু মনোরম হলেও মুকুটমাণপুর খুব সুগম নয়। আর ঠিক সেই কারণেই তার 
আকর্ষণ অনেক বেশনী। সভ্যতার ক্ষত এই শহরগুলোর বিষান্ত পারবেশ থেকে যাঁদ 
পালি বাচিতে চান তবে ধত দূরে যেতে পারেন ততই ভাল। দুনিয়ার দতি-বেরকরা 
মূখের ওপর সদর দরজাটা সশন্দে ব্ধ করে 'দয়ে খিড়ীক-পথে যাঁদ নিরুদ্দেশের 'দকে 
পা বাড়াতে পারেন তবেই বাঁচবার রাস্তা খদুজে পাবেন। হাওড়া-খড়াপুর-আদ্রা রেল- 
পথে সবিধামত যেকোন এ্রেনে বাঁকুডায় এসে নামতে পারেন। স্টেশন থেকে গন্তব্যস্থল 
অবাধ সরাসার বাস হয়ত পাবেন না; পাবেন শহরের কেন্দ্রস্থলে মাচানতলা থেক । 
এটুকু পথ সাইকেল বিকশায় এসে সেখান থেকে গোরাবাঁড়র বাস ধরুন। গোরাবাড় 
মুকুটমাণপুর থেকে আরও মাইল খানেক দাঁক্ষণে, বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল 
দ:রে। যে পথে বাস যায় তা মুক্টমাঁণপ্‌রের ডাকরাংলোর কাছ দিয়েই গিয়েছে। 
বাস থেকে নেমে, পাঁরচ্ছন্ন ঘোরানো রাস্তায় টিলার উপরের ডাকবাংলোয় উঠে আসতে 
কোনই অস্মীবধা নেই। কংসাবতী পাঁরকন্পনার প্রোজতঁ ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তর বঝঁকুড়া 
শহরে। সেখানে আগে খবর দিয়ে বসবাসেব আগাম অনুমাতি সংগ্রহ ঝ্বরাটা আবশ্যিক। 

বছর কুঁড় আগেও গোবাবাঁড় বা ম.কুটমাণপর প্রায় জনহীীন পরিতান্ত্ অণস্লব 
শামিল ছিল। কংসাবতাঁ পাঁরক্পনাপ্ন স্থানীয় কর্মকেন্প্র এখন গোরাবাঁড়তে। বহু 
ইঞ্জিনিয়ার ও কুশলী কমর সেখানে বাস, আর আছে বাঁধ নির্মাণে ব্যবহৃত নানাবিধ 
যানবাহন. যল্পাতির এক বিরাট গুদাম ও মেরামাত কারখানা । মুকুটমাণিপুুর ডাক- 
বাংলো থেকে পায়ে হেটে সেখানে অক্লেশে যাওয়া যায়; মাঝখানে শুধু শালবনে-ঢাকঃ 
নশচ্‌ একটি পাহাড়ের ব্যবধান। বাজারহাটও গোরাবাঁড়তে। তবে সেজন্য আপনার 
উদ্বেগের ক্পণ নেই। কেননা ডাকবাংল্লোয় খুবই সঙ্গত মূল্যে আহার পাঁরবেশনের 
দায়িত্ব যাদের তারাই সানন্দে আপনার সিগারেট, দেশলাই বা অন্যান্য টুকিটাকি 'জনিস 
এনে দেবে। এখানে এলে হয়ত প্রথম আঁবন্কার করবেন যে ধূমপানের সামান্য সরঞ্জাম 
*ছাড়া আর কত অল্পে আপনার দন অবলনলাক্রমে কেটে যায়। সামনেই প্রায় পণ্ডাশ 
বর্গমাইলের নীল হুদ। টিলার চূড়ায় অনেকখানি জমি সমতল করে নিয়ে যে সুদৃশ্য 
উদ্যানাঁট রাঁচিত হয়েছে তার একান্তে সবুজ ঘাসের লনে বসে কোথা দিয়ে যে আপনার 
সময় কেটে যাবে বুঝতেও পারবেন না। ধূমপানের সরঞ্জাম যাঁদ হাতের কাছে নাও পান, 
অনুমান কারি, তাতেও আপনার খুব অস্বাবধা হবে না। কেননা আপনাকে” গোপনে 
ছোবল মারবার জন্য সরীসৃপের দল (তাদের অনেকেই হয়ত আপনার কাছে উপকৃত) 
আপননার আশেপাশে ভদ্রুতার ছদ্মবেশে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে না আপনি সৌবুষয়ে নিশ্চিন্ত 
এখানে ছুটির কটা দনে আপনার কোন দায়দায়িত্ব নেই, জীবকার্জনের প্লান নেই, 
সদাসতর্ক পাহারায় নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজন নেই। আগে প্রায় ছ' মাইল দীর্ঘ 
কইসাবতা বাঁধের উত্তর সীমায় এই ডাকবাংলোর কাছে, ইলেকট্রিক ড্রল যখন কাজ 
করত য়ান্রিদিনু, ভিনামাইট 'দিয়ে পাহাড় ধসানোর শব্দ শোনা যেত ম্হর্মহ? তখন 
শান্তি 'বাঘযত হবার ছু কারণ ছিল। এখন কংসাবতাঁ *বাঁধের 'কাজ প্রায় শেষ 
হয়েছে; কুমারী নদীর বাঁধের কাজ চলেছে প্রায় তিন মাইল দূরে । এখন মুকুটমাণপুরে, 
' প্রশ্নাঢ় শাল্তি। সাঙ্কনে 'দিগন্তাবস্তৃত গাট় নীল জলরাশি-এত নীল যে তা আকাশের 
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নীলমাকেও হার মানায়। আশেপাশে শালবনে-ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়। 
তরঙ্গায়িত বনভূমির অপূর্ব দৃশ্য। প্রকৃতির উদারপ্রসার কোলে নিজেকে নিঃশেষে 
সমর্পণ করবার এর চেয়ে উপযযন্ত স্থান বড় বেশী নেই। 

কিন্তু শ্রীন্মকালে আসবেন না মকুটমাণপরে। সময়ের বাছাবচার না করে কেউ 
যাঁদ রওনা হন তবে তিনি হঠকারিতা করবেন। বাঁকুড়াব এ অণ্চলে যে কী সাংঘাতিক 
গরম পড় তা অনেকে ধারণাই করতে পারবেন না। সেজন্য আসুন শরতে, হেমন্তে, 
শীতে কি বসন্ত। একটু কম্ট করে সপাঁববাবে আসবন। এসে পেশছলে পথশ্রম নে 
থাকবে না। চাঁরাঁদকের মার খেয়ে খেয়ে |শম্নমধ্যাবিশ আমরা তো 'কল্ট-প্রুফ' হয়ে গোছ। 
পথের সামান্য কষ্ট আপনাকে বা আপনার পাঁরবারকে খব কাবু করতে পারবে বলে 
মনে হয় না। 

শারীরক র্লেশের পরোষা যাদের কম, সেই ছাত্র বা তর,ণ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক 
'ওক হিয়*থ হস্টেলও আছে এখানে । থাকবার অননমাঙ দেন জেলাশাসক। ডাকবাংলোর 
টিলার একট, নীচে, বাঁধের কোল ঘেষে, এই যুব-আবাসাঁট খুবই মনোরম পরিবেশে 
অবাস্থ৩। পনের দিগল্তবিস্ভৃত সংশীল জলরাঁশির পট সিতে ধবধবে সাদা এ 
বাঁড়াট যে কী স্‌. শর দেখায় তা তাষায বর্ণনা করা শণ্ড। এখানে একসঙ্গে ষোলঞ্ন 
ছেলে, ষোলজন মেয়ে ও তাঁদের আঁভভাবকদের স্থান সংকুলান হতে পারে। রাশ্রার 
যাবতীয় সরঞ্জামও পাওয়া যায়। আগন্তুকরা যাঁদ দল বেধে আসেন. তাহলে নিজেদের 
রাল্নাবাড়া নিজেরা করে 'নলে চড়ুইভাঁতর আনন্দ এক বাড়তি লাভ। 
- -'্বশেষ করে এরকম দলের জন্য কাছোপিঠ কিছ, ভ্রমণের সুযোগও আছে। কংসাবতণ 
বাঁধ নির্মাণের স্থানণয় খাঁটি গোরাবাড়ব কথা আগেই বলেছি। সেখানকার হীর্জনিয়াররা 
সহৃদয়। সাহায্য চাইলে তাঁরা গোরাবাঁড়র কর্মকাণ্ড বুঝিয়ে পশদতে কার্পণ্য করবেন 
বলে মনে হয় না। বাঁধের উপরের রাস্তা-বরাবর কুমারী নদীর দিকেও চলে মাওয়া যেতে 
পারে। সেখানে বাঁধ [নির্মাণের কাজ এখনও চলেছে । কী বিপুল পাঁরশ্রমে. কঙ দণর্ঘকাল 
ধরে যে এক-একাটি নদ-উপত্যকা-পারকম্পনা রুূপায়িত হয় তা করমমচণ্চল কুমারশ- 
বাঁধের উপর দু'দণ্ড দাঁড়ালেই বোঝা যাবে । সে বাঁধের শেষ সীমান্তের দূরত্ব ইয়ুথ 
হস্টেল থেকে মাইল ছয়েক: যাতায়াতে বারো মাইল। কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে সকালে 
বার হলে, পরমানন্দে একটা দিন পায়ে পায়ে কাটিয়ে আসা যায়। বিকালের দ্রিকে, 
1িরবার সময়, শুধু হুদের দ.শ্য দেখতে দেখতেই ডেরায় পেশছনো যায় আক্েশে। 
সূর্য পারে নামে ধীরে ধীরে । নগল জলের উপর দীর্ঘ রেখায় লক্ষ লক্ষ হীরা জণলস্ত 
থাকে । আরও“ম্লান হয়ে আমে আলো । খতুটা হেমন্ত হলে, আকাশের বিরাট পটভূমিতে 
রঙের উৎসব লে'গে যায়। মৃদুশিহরিত হৃদের জলে কোন্‌ সে পুয়ার রাঁঙউন ছাবি 
প্রাতফালঙ৬ হয়ে ?সরাঁসর করে কাঁপতে থাকে । পাঁখরা নীড়ে ফিরে যায় দলে দলে। 
অস্তগামন সূর্যের আলো তাদের আন্দোলিত ডানা ছপুয়ে ছ“ুয়ে যায়। আঁধার নেমে আসে। 
শুরুপক্ষ হলে, পুবের আকাশে দেখা যায় আশ্চর্য রকম উজ্জল চাঁদ। ভ্রমণের সময়টা 
স্বাদ পূর্ণিমার কাছাকাছ হয়, তাহলে কংসাবত+-বাঁধের উপরে দিনশেষের এই দৃশ্যকাব্য 
স্মৃতির পটে চিরাদনের মত মাদ্রত হয়ে থাকবার কথা । 

পুরাকীর্ত অনুসন্ধানের শখটা আজকাল ক্রমে রূমে ব্যাপক হয়ে পড়ছে। মুকুট 
মাঁণপুর থেকে সে শখও চরিতার্থ হতে পারে। গোরাবাড় ঘাটের ঠিক ওপারে উচ্চ 
পাড়ের আড়ালে প্রাচখন জাঁম্বকানগর গ্রাম । সেখানে প্রাকৃ-মসালম যুগের দুশট পাথরের 
মন্দিরের ভগনাবশেষ ও কিছ: প্রাচীন বিগ্রহ এখনও দেখা যায়। অদূরে পরেশনাথে একদা 
এক সম্ধ জৈন কেন্দ্র ছল। 


৩২ 


বাঁধের কাজ যখন বেশধ দর অগ্রসর হয়াঁন. নৃত্যতরাঁঙ্গত্‌ কংসাবতখর স্বাধীনতা 
্ 

যখন অক্ষুণ্ন ছল, তখন আঁম্বকানগরের উচু পাড় থেকে সামনের দিকে তাঁকয়ে চোখ 
জুড়িয়ে যেত আমার। ডানাদকে, সোনালণ বালির বিছানার মধ্য 'দয়ে, সার্পল রেখা 
প্রবাহত হয়ে এসেছে কংসাবতী: বাঁদকে কুমারীও ঠিক তাই। দিগন্ত থেকে, দু"ট 
সুনীল জলধারা এসে মিশেছে অম্বিকানগরের ঘাটে। তারপর কংসাবতণ নামে বয়ে গেছে 
দাক্ষিণ-পুব দিকে। পশ্চিমবাংলার সব কট জেলায় যে অজস্র নিসর্গশোভা দেখবার 
সৃযোগ আমার হয়েছে তার মধ্যে এই বিশেষ প্রাকীতিক দৃশ্যটি এখনও চোখ বূজলে 
্পন্ট দেখতে পাই। চোখ খুলে সে আনব্চনধয় দৃশ্য দেখবার এখন কিন্তু আর উপায় 
নেই। আম্বকানগরেব উচ্চ পাড়ে দাঁড়য়ে সামনে তাকালে এখন দেখা যায় এক বিশাল 
বাঁধ যার ওপারে কংসাবতী আগেই বাঁধা পড়েছে আর কুমারী পাকাপোন্তরভাবে বাঁধা 
পড়তে চলেছে ঠকছুদিনের মধ্যে। এঠাঁদন খোলা আকাশের নশচে এ দু"ট নীল নদী 
আনমনে বয়ে এসেছে: মানুষের কোন কাজে লাগোঁন। আমাব মত বিষয়বদ্ধহশন 
দু'চারজন মূর্খের কাছে তাদের সেই অবাধ স্বাধধনতাব দিনগুলি মনে দাগ কেটে রেখে 
গেছে। কিন্তু আজকের অগ্রসর সমাজে আমাদের মত সেকেলের স্থান কোথায় ' বিশাল 
বাঁধ দিয়ে নদশর স্রোত আটকাতে পারলে সাত জলরাঁশ চাষের কাজে লাগে, তা থেকে 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এসব প্রক্প আরও কতশত ভাবে যে মানুষের উপকার করে 
তার সাীমাসংখ্যা নেই। বন্ধ দিয়ে বোঝবার চেস্টা করলে. সে সবের কিছুই অস্বীকার 
করা যায় না। তব. শেষখার যখন আম্বকানগরে গিয়োছিলাম-_-দেখলাম্ বাঁধের এধারে 
শুকনো বালির চড়া। মযূরক"১ী রঙের শীর্ণ জলধারা দু'টি শুকিয়ে গিয়েছেছ। পাস 
ভারী শিকল পরে কংসাবতশী ও কৃমারী আমাদের বৈষাঁয়ক অগ্রগাতর কাজে লেগেছে 
বাঁধের ওপারে । একটা হল্দী প্রবচন মনে এল আমার- “রম-তা সাধ, অর বহতা নদন"। 
অর্থাৎ, যে-্যাধু ভ্রামামান নয় সে আবার সাধু কসের। তেমাঁন যে নদ প্রবাহ হারিয়েছে 
তাকে আর নদী বলা খায় না। সবজ পাহাড়ের কোল ঘে-ষে, সোনালী বালির উপর 
মল রেখা একে, মুস্ত কংসাবতী আর কুমারীকে আম পরমানন্দে বয়ে যেতে দেখোঁছ 
বহুবার। সে ছবি এখনও আমার মনে আঁফা আছে। গোটা কংসাবতী” প্রকম্পের দামের 


থেকে সে ছাঁবর মূল্য আমার কাণ্ছ কম নয়। 
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১৮২ 
মরাগর লড়াই 


কম্ট করে যাঁদ মুকুটমাণপুব অনাধ আসতে পারেন তবে কংসাবতাঁর দক্ষিণে রাণী বাঁধ 
থানাটাও একব্যধ ঘরে যাবেন। ঢেউখেলানো ভপ্রকতিতি এত সবুজেব সমাবোহ, 
কাছে-দুবে এত নীল পাহাড়েন মেলা পাঁশ্চমবাংলাধ আর কোথায়ই বা পাবেন! 
ও'ম্যালী সাহেব তাঁর বাঁকুড়া গেজেটিয়ারে এ অণুলকে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা 
করে স্থানীয় নিসর্গশোভার উচ্ছধসত প্রশংসা কবে গেছেন। বাঁকুড়া-গোবাবাড় রুটের 
1কছু কিছ বাস এখন কাঁসাই-এর 'কজওয়ে' পার হযে রাণীবাঁধেব ভিতব দষে 
'নলিমিপি অবাধ যায় শুনোছ। বাঁকুড়া শহব থেকেও নাকি সবাসার 'ঝাঁলামীলির 
বাস পাওমা যায়। কংসাবতণ প্রকম্পেব কল্যাণে, বাঁধেব ভাটিতে বর্ধাকালেও আর 
তেমন জল থাকে না বলে কাঁসাই পার হওযা এখন আর দুনহ নয়। এ রাস্তায় রাণনীবাঁধ 
থেকে ঝালিমিলি অবাধ পথ চিরকাল মনে বাখবার মত। বিশেষ করে, মাঝামাঝ জায়গায় 
নীচু একসারি পাহাড়ের এপার-ওপারে গভীব অধণ্যের বক চিরে যে চড়াই-উৎরাই সড়ক 
তার তুলনা হয় না। বহাদন আগে, সম্ধ্যাব পব, এপথে একবার রাণীবাঁধে ফরে 
আসাছলাম। পাহাড়ী রাস্তার সর্বোচ্চ অংশে গাঁড় থাময়ে আভভতের মত অনেকক্ষণ 
তাঁকয়ে রইলাম পশ্চিমের প্রান্তরের দিকে । সীমাহীন সে অন্ধকার প্রান্তরের কোলে, 
দিগন্তের কাছে, জামসেদপুর শহরের অগণিত বিজলী আলোর 'ঝাকামিকির দিকে হাঁকিয়ে 
যেন মনে হল স্বপ্নের এক রাজপুরশ দেখলাম--দেওয়ালিব রাত্রে আলোকমালায় সমুজ্জবন। 
কৈশোরকল্পনার এক রাজপুরী। আজও, চোখ বুজলেই, সে অতাতস্মৃতি মনের তারে 
তারে বেজে ওঠে তর এক ঝতকারের মত। কিন্তু আজ এসব কথা থাক। তার চেয়ে 
বরং রাণীবাধ থানার অগাঁণত আঁদবাসী মানুষেব সুখদঃখের দুটো কথা বাল। 
দুঃখ তাঁদের অসাম । কিন্তু তার মধ্যেও সৃখের ছিটেফোঁটা আছে-_যেমন মুরাগর লড়াই। 
অবসরাঁবনোদনের খুব নিষ্ঠুর, খুব রক্তান্ত উপায় সন্দেহ নেই। তব রাণশীবাঁধ থানার 
সবই এর চেয়ে জনাপ্রয় 'স্পোর্ট” আর নেই। 


খুনোখানি মাবামারি করাটা কি মানৃষের মজ্জাগত স্বভাব 2 বহ্‌ যগের ঘষামাজায় 
তার আদম প্রবৃত্তগুলোর উপর পাতলা যে একট ভদ্রতার আবরণ পড়েছে তা কি 
যথেষ্ট ঘাতসহ? নিজের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে এখনও কি আমাদের একজন 
আর একজনের' টদাটি 1টপে ধরতে সদা-উদ্যত নই £ গত দুশতন হাজার বছরের মানব- 
'সভ্যতা'র ইতিহাস এতই রন্তরঞ্জীত ও আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সে রন্তমোক্ষণ এতই অকারণ 
যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে ব্যাপক জিঘাংসার দায় থেবে একেবারে বেকসুর 
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খালাস্‌। দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। প্রাগতিহাঁসক মানুষের সাবেক প্রবণতাগুলো এখনও 
যে সংযমের বাঁধনে যথেষ্ট সংহত হয়নি তার প্রমাণ 1দকে 'দিকে। 

কেউ যেন ঘূুণাক্ষরেও না মনে করেন এই নৃশংসতা আজকের অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলির 
ভিতরেই সামাবদ্ধ। ভারতবর্ষে যাঁরা আদিবাসী বলে পাঁরাঁচত তাঁদের মধ্যে ,আঁদম 
অরণ্যচারশ জীবনের অনেক রেশ এখনও অবশ্যই বর্তমান। কিন্তু তথাকাঁথত 1শাক্৩, 
আলোকপ্রাপ্ত সমাজেও একক বা দলবদ্ধ হূদয়হীনতার নাজপের কিছ'মাত্র অভাব 
নেই। শুধু এদেশেই নয়, পাঁথবীময়। 

মৃগরা বা শিকার দুনিয়ার রাজারাজড়াদেব বাসন সেই ইতিহাস-পর্ব বাল 
থেকেই । গরীব অশিক্ষিতরাও চিরকাল বনের প্রাণী মেরেছে সতা। কিন্তু ক্ষুপ্নিব1ওব 
কারণে পশুহত্যা যাঁদও বা সমর্থন করা যায়, নিছক কালহরণ বা 1শাবনোদনের 
জন্য তা করাণ্যায় কিনা সন্দেহ। অথচ সভ্যতা-অভিমানী উচ্চ কোর লোক্রোই 
এই গাহৃত অপরাধাঁট করে এসেছেন আবহমানকাল। 1ৃহংস্র *বাপদ নিধনের মধ্য 
লোকাহতৈষণা থাকা সম্ভব !কন্তু সেক্ষেত্রে জিম করবেটের মত বিবেকবান 
1শকারীর সংখ্যা যে আঙুলে গোনা যায় সেকথা না বললেও চলে। 

আরও লঙ্জার কথা, 'হংস্্র প্রাণীকে বন্দী কবে তারপরে বহ: লোকের সামনে 
তাকে আহত বা নিহত করা অতীতের বিভির্ সভ্য সমাজে রীতিমত এক গণ-াবলাসে 
পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন রোমে (রোমক সঙতা ৩খন তুঙ্গে) পালিয়ে বচিতে গাইত 
যেসব ক্লাস তাদের ধরে এনে ক্ষ,ধার্ত সিংহের সামনে ফেলে দেওগা হত। কালক্রমে 
এই নিষ্ঠুর প্রথা সভ্যতাগবাঁ রোমের শোৌখন নাগাঁরকদের মনোরঞ্জনের ঈন্য এব, 
উত্তেজক খেলায় পাঁরণত হযোছল । এনড্রোক্রিস নামে এহেন এক ব্লুশতদাস ও [সংহেব 
কাঁহনীটি এতই সর্বজম্নীবাদত যে তা থেকে এই হূদ্য়হীন ব্যসনের কথা সকলেই 
জানেন। শল্কুতু ঘরপালানো ক্রীতদাস ছাড়াও অন্যান্য বলশালণ ব্লতদাসদেরও যে এ 
খেলায় নিয়োগ করা হত তা হয়ত সকলে জানেন না। এই নিষ্ঠুর প্রমোদের জনাপ্রয়তার 
কালে রোমের সম্ভ্রান্ত নাগারকরা নিজ, ব্যয়ে বাছা বাছা জোয়ান ব্রণতদাস প্ষতে 
লাগলেন, ঠিক আজকের দিনে ঘোড়দৌড় জিতবার জন্য ধনীরা যেমন ঘোড়া পোষেন 
সেই রকম। নানাবিধ ট্রোনং-এ শিক্ষিত করে, হাতে একটি তলোয়ার "দিয়ে তাদের 
প্রাচঈকুঘেরা ম্লভূমিতে নামিয়ে দেওয়া হত ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে । বিশেষভাবে 
'তাদের বাছাই করা ও শিক্ষা দেওয়া হত শুধু এই 'মহৎ' উদ্দেশ্যে যে লড়াইটা ধাতে 
বহুক্ষণ চলে, দর্শকদের প্রমোদ যাতে দঘ'থায়ী হয়, আনন্দকৌতুকে যাতে তাঁরা 
এ গুর গায়ে ঢলে পড়তে পারেন। এহেন অসম সমরে ক্রীতদাসরা খুব কম ক্ষেত্রেই 
জয়ী হত। সিংহও আহত হত অজ্পাবিস্তির। মল্লভূমিতে ছন্নভিন্নশরীর ক্লীতদাসু 
ও রন্তান্ত [সিংহের দিকে তাকিয়ে দর্শকেরা উল্লাসে ফেটে পড়তেন। এইচ. জি” ওয়েলস 
লিখেছেন, রোমকরা এই নির্দয় প্রথাঁটি বর্বর ইদ্রাসকান সমাজ থেকে গ্রহণ ঞকরোছিলেন। 
গিল্তু লক্ষণীয় এই যে, রোমসাম্রাজ্যের প্রাতিপাত্তর কালে মানবসভ্যজ্ঞর যে যথেষ্ট 
অগ্রগাঁত হয়োছিল এমন দাবি প্রায়শই করা হয়ে থাকে। 

মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডে বহুলপ্রচালিত “বেয়ার গার্ডেন” নামে নিষ্ঠুর খেলাটিরও এই , 
প্র্সঞ্গে উদ্েখ করা যেতে পারে। বিদেশ থেকে আমদানি করা ভাল.ককে খুটিতে 
লম্বা দাঁড় 'দিয়ে বে'ধে তার ওপর এক পাল হিংম্্র শিকারী কুকুর লোলয়ে দেওয়া হত। 
রজ্জুবদ্ধ ভালুক চতুর্দকের আকুমণকারীর সঙ্গে প্রাণপণে যূদ্ধ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই 
রস্তান্ত মৃত্যু বরণ করত। এই হদয়হণশীন তামাসা দেখবার জন্য বিলেতের আঁভজাত* 
সমাজে হুড়োহাড় পড়ে ষেত। ১৫৭৫ খ্যশষ্টাব্দে রানগ প্রথম এলিজাবেথ যে এ খেলা 
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দেখে বেশ তারিফ করেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তার উল্লেখ আছে। আম পাঠকদের 
শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই ইংলণ্ডে*্বরীর রাজত্বকালেই (১৫৫৮--১৬০৪ 
খ্ীম্টাব্দ) সেকস্‌পীয়র তাঁর অমর সাহতাসম্ভার রচনা করোছলেন। সে 'নারখে 
ইংলস্ডকে কিছুতেই অসভ্য দেশ বলা যায় না। অথচ এহেন এক বর্বর প্রমোদ যে 
সে দেশের অভিজাত মহলে তখন খুবই সমাদৃত ছিল সে কথাও সত্য। এই 1বস্ময়কর 
বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ভার পাঠকদের উপরই ছেড়ে 'দাচছ। 

বিলেতের ভালুক-কুকুরের লড়াই পরে বেআইনী ঘোষিত হলেও স্পেনের 
ষাঁড়ের লড়াই এখনও সেখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় আনন্দোংসব। এ খেলায় 
ধারালো শংওয়ালা, াক্ষপ্রগাত ও বেশ হিংস্র প্রকৃতির যেসব বাঁড় 
অংশগ্রহণ করে তাদের শুধু বংশ পরিচয় বিচার করে নির্বাচন করাই হয় না, 
উপয্্ তালিম 'দিয়ে বশেষাবে শাক্ষিতও করা হয়। অগাঁণত দর্শকর প্রমোদকে 
দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য সশস্ত্র মানুষ তিন দফায় এই নিরস্ত্র পশুর উপর আক্রমণ 
চাঁলয়ে বাহাদুার অর্জন করে । প্রথমে আসে বর্শাধারী দুই অ*বারোহশী বা পিকাডোর। 
তারা বিপরীত িক থেকে পর্যায়ক্রমে বর্শার খোঁচায় ষাঁড়কে কছুটা আহত ও উত্তোজত 
করে তোলে । তারপরে আসে দু'জন বর্শাধারী পদাঁতক বা ব্যান্ডেরলেরো। তাদেরও 
কাজ বাঁড়কে ক্ষিপ্ত ও হয়রাণ করা। এই দুই পধণয়ের প্রাথামক লড়াইয়ে ষাঁড় যখন 
বেশ পারশ্রান্ত তখন আসে শেষ বীরপুঞ্গব- মাটাডর। তার বাঁ হাতে থাকে উগ্র 
লাল রঙের একপ্রপ্থ কাপড় আর ডান হাতে দীর্ঘ তণক্ষণ তরবারি। লাল কাপড় 
সামনে ধরলে বাঁড় যখন তেড়ে আসে তখন বিদ্্দগাঁততে পাশে সরে গিয়ে মাটাডর 
তার আসর আঘাতে ষাঁড়ের কণ্ঠনালী ভেদ করবার চেম্টা করে। আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
ষাঁড়কে ধরাশায়শ করতে বহুবার অস্ত্াথাতের প্রয়োজন হয়। আর সে সময়টায় 'সভ্য' 
দর্শকদের একটানা হর্ষধীনতে কানে তালা ধরে যায়। বর্বরতার এখানেই হুশষ নয়। 
লড়াইয়ের শেষে মাটাডর ও তার সঙ্গীরা যখন মজ্লভ.ম প্রদক্ষিণ করে বীরের আভ- 
নন্দন কুড়োতে থাকেন তখন অন্য সহকারারা এসে ষাঁড়ের শিরশ্ছেদ করে মুণ্ডহীন 
ধড়টা প্রাঙ্গণের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। বিশেষ আদরযত্রে পাঁলত হবার জন) এসব বালির 
পশুর মাংস নাক খবই সংস্বাদু হয় এবং চড়া দামে বকও হয়ে যায় আঁভজাত 
ক্লীড়ামোদশদের মধ্যে। স্পেন দেশে কুশলী মাটাডররা গণ্যমান্য নাগারক বলে স্পশীকৃত 
ও উচ্চ সরকার খেতাবেও ভাষত হন শুনোছ। কেননা, তাঁরা যে নামকরা স্পোর্টসম্যান ! 

এ তো গেল বাছা বাছা সভ্য সমাজে পশ্‌ নির্যাতনের কাঁহনা। অগাঁণত রসজ্দ্বে 
চোখের সামনে মান্‌ষের মানুষ মারাও যে জনাপ্রয় স্পোর্টস হতে পারে তার পাঁরচয় 
পাই হাল-দুনিয়ার সভ্যতম (অনেকের মতে) দেশ আমোরকায়। ম্যাঁডসন স্কোয়ারে 
অনুষ্ঠিত যেকোন গুরুত্বপূর্ণ মুণ্টিযুদ্ধে লোকে লোকারণ্য হয়, টিকিট বিক্রণ হয় 
লক্ষ লক্ষ ড্রলারের। সেই মল্লভামিতে প্রাতিপক্ষের মন্ট্টাঘাতে জজাশীরত হয়ে কত 
মু্টিযোদ্ধা ষে.নিহত হয়েছেন বা চিরাদনের মতো দৃভ্টিহশন বা পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন 
তার ইয়ত্তা নেই। তা সত্তেও সেখানে দর্শকের কোনাঁদন কমৃতি হয় না। সেই সুবেশ, 
সুসগ্য জনতার সামনে মৃন্টযোদ্ধাদের মুখ বুক যখন রন্তে ভেসে যায়, অথবা তাঁদের 
কেউ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যখন গোঙাতে থাকেন বা অসাড় হয়ে যান তখন চাঁদে- 
পাড়-জমানো দেশের সংস্কৃতিবান মানুষের বুকে “চিত্ত আত্মহারা, নাচে রন্তধারা”। 
এই কক্শ বৈপরাীত্যের"মধ্যে কিভাবে যে সামঞ্জস্য করা যায়_জানি না। 

সামঞ্জস্য শুধু এক উপায়েই হতে পারে। আপ্রয় শোনালেও কথাটা হয়ত সত্য যে 
আজকের সভ্য মানৃষের চাঁরত্রে মাজত রুচির খোলসটা খুবই পাতলা আর তার 
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ঠিক নীচেই আদম প্রবাত্তর পুরু পুরু হতর এখনও বেশ বহাল তাঁবয়তে বর্তমান। 
এই গ্ৰারপ্রোক্ষিতে দেখলে, পাশ্চিমবঙ্চগের পশ্চিম সামান্তবতণ” জেলাগুলির নম্বরের 
হন্দু ও আঁদবাস সম্প্রদায়ের মধ্যে মুরগির (বা মোরগের) লড়াই নামে যে প্রমোট 
বহৃলপ্রচলিত তাতে আমি নিন্দনীয় কিছু দেখি না। এই অণ্ুলে ও সংলগন বিহার 
ও ওাঁড়শা রাজ্যের পুব প্রান্তের বহু অনগ্রসর এলাকায় 1চগাঁবনোদনের কোন" বাবস্থা 
নেই বললেই চলে । পূজা, পার্বণ ও মেলায় সে উদ্দেশ্য কিছুটা 1সদ্ধ হয় বটে. 1কণ্তু 
সংখ্যায় তারা মুস্টিমেয়। তা ছাড়া এহেন জনগোষ্ঠীর জীবনে সত্যতার প্রলেপ প্রায় 
কিছুই পড়েনি বলে, আদিম অরণ্যচারশী অস্তিত্বের রেশ যে এখনও অনেকটা অব॥াহত 
আছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বনে জঙ্গলে হিংশ্্র *বাপদের সঙ্গে আবরত যদ্ধ 
করে তাদের এখন বে'চে থাকতে হয় না সত্য। গোম্ঠীতে গোম্ঠঈতে *সশস্ত্র সংগ্রামও 
এখন অতাঁত দিনের কাহনাঁ। তবু সেই সদাশা্কত, বস্তান্ত যুগের স্মীত এত পহজে 
মুছে যাবার নয়। তাই নিহত পশ বা প্রাতিপক্ষের রন্তাপ্লূত দেহের উপর দাঁড়য়ে উদ্পাস 
করবার দিন গত হওয়ায়, মুরগির লড়াই প্রভৃতি 'নম্ঠুর প্রমোদের মধ্য দিয়ে একটা বিকহপ 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অণ্ত্যজ শ্রেণীর লোকদেরই শুধু দায়ী করা যায় 1কনা 
সন্দেহ। এই তো সোঁদনও কলকাতার সম্ভ্রান্ত 'বাব্‌' সম্প্রদায় বুলব্দীলধ লড়াই, মেড়ার 
লড়াই প্রভাতিতে মশগুল ছিলেন। বর্ণাহন্দু সমাজে বাঁলদান প্রথা আজও উঠে যায়ান। 
রাজনীতিক্ষেত্রে হাল আমলের খুনোখুনির কথা না হয় নাই তুললাম। 

পশ্চিমবঙ্গের পাঁশ্চম সীমান্ভবতরণ যে এলাকাগ্ঁলর উল্লেখ করোছ মুরাঁগর 
লড়াই শুধু সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় আর কোথাও হয় না, এরকম ধারা সম্পূর্ণ ভূল। 
এনসাইক্লোপাঁডয়া ব্রিটানিকায় (১৯৬২ সংস্করণ; পণ্ণম খণ্ড) প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষ, 
চীন, পারস্য, গ্রীস, এশিয়া মাইনর ও রোম: মধ্য যুগের ইংলণ্ড, ইটালী, জার্মানী ও 
স্পেন এবং অপেক্ষাকৃত 'আধুঁনক কালের আমোঁরকা, কিউবা, মোঁক্সকো, পুয়েটোরকো 
প্রভৃতি দৈগে এ খেলার জনাপ্রয়তার বিশদ ববরণ আছে। জি. আর. স্কট-এর লেখা 
“দ হিসাত্র অব কক ফাইিং' নামে আতি উপাদেয় ও দুষ্প্রাপ্য বইটিতে কেলকাতার 
জাতী য় গ্রন্থাগারে এক কপি আছে) সম্ঠবত এপ্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশ তথ্য পাঁরবোশত 
হয়েছে। সেখান থেকে দেখাছ, খষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি ও শেষ দিকে 
ভারতবর্ষে মুরগির লড়াই-এর কেন্দ্র হিসাবে লখনউ খুব প্রীসদ্ধ 'ছিল। সেখানে লড়াই- 
এর উপযোগণী করবার জন্য কুলশশল বিচার করে বাছা বাছা মোরগকে দীর্ঘকাল তালিম 
দেওয়া হত, যাতে তাদের ক্ষিপ্রতা ও 1হংঘ্রতা, বাড়ে, যাতে তারা পরপর দুশতন দিন 
অবাঁধ যুদ্ধ করতে পারে। বলা বাহল্য, লখনউ-এর অভিজাত সম্প্রদায় এই প্রমোদের 
উৎসাহ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সে সময়ে ইংলন্ডে লড়ান্কু মোরগকে 'শাক্ষত করবার 
ব্যাপারে সবচেয়ে নাম কিনেছিলেন কর্নেল মরডণ্ট নামে এক ব্যান্ত। বিলেতের»মুরাগর, 
লড়াই-এ তাঁর মোরগরা প্রায় সর্বদাই জয়লাভ করত । লখনউর খ্যাতির কথা শুনে 'তাঁন 
একবার, তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে এলেন 'নেটিভ'দের গর্ব খর্ব করতে । ১৭৮৬খ:শম্টাব্দের 
মে মাসে লখনউ শহরে অনুষ্ঠিত এই প্রাতযোগতায় মরডণ্ট সাহেবের সধ কট পাঁখই 
পরাজিত হয়। এই ঘটনাকে বিষয়বস্তু করে সেকালের বিখ্যাত চিত্রকর জোহান জোফ্যনী 
যে,ছবাঁটি একেছিলেন তার একটি প্রাতিলিপি ওই গ্রন্থের ১২৮ পৃ্ঠার মুখোমুখি 
মাদ্রুত হয়েছে। ছবিতে দেখা যায়_ গণ্যমান্য ইউরোপায়েরা ডানাঁদকে এক শাময়ানার 
নীচে উপ্াঁ্টখ অন্য সব দিকে কৌতুহলণ ভারতীয় দর্শকের ডিড়। সামনে যুদ্ধালস্ত 
দুই মোরগ। মজ্লভূমির বাঁদকে দাঁড়য়ে মরডণ্ট সাহেব উত্তোজতভাবে দুহাত বাড়িয়ে 
তাঁর পাখিকে উৎসাহিত করছেন আর ডানদিকে দু'জন পাগাঁড়পরা ভারতাঁয় সাবাশ 
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দিচ্ছেন তাঁদের পাঁখকে। দু'পক্ষেরই সহ্কারীরা অন্য মোরগ হাতে নিয়ে অপেক্ষা 
করছেন দু'পাশে । জোফানীর আঁকা ছাঁব যাঁরা দেখেছেন (কলকাতার ভিঃ্টারিয়া 
খেমোরিয়াল হলে তাঁর কয়েকটি মূল ছাঁব রাক্ষত আছে) তাঁরাই সেগ্ালর উৎকর্ষের 
কথা জানেন। এ ছবিটিতেও সেসব গৃণাগুণ বর্তমান। 

লখনউ-এ মূরাগর লড়াই এখনও হয় কিনা সঠিক জানি না তবে সাধারণভাবে 
একথা বলা যায় যে ভারগখয় আঙজাত সমাজে এ প্রমোদটি এখন আর তেমন সমাদৃত 
নয়। এ খেলার বর্তমান পৃজ্ঠপোষক গ্রামগ্রামান্তরের অন্ত্জ শ্রেণীর মানুষ যাদের 
অনটনাক্রুম্ট *লথগাঁত জীবনে এহেন উত্তেজনাপূর্ণ বৈচিত্রের হয়ত বা প্রয়োজন আছে। 

মৃবাগর লড়াই যে রানীবাঁধ থানান সবচেয়ে জনাপ্রয় 'স্পোর্ট সেকথা আগেই 
বলোছ। সেখানে প্রধান৩ আর্দিবাসীদেরই বাস। মোঁদনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি 
জেলাব পাঁশ্চম সামান্তবতর্ঁ বহন গ্রামেও মুরাগর লড়াই হতে দেখোঁছ। শীতের এক 
সকলে 1ঝাঁলামালর হাটতলার কাছে বহু লোকের বেষ্টনী দেখেই বুঝলাম সেখানে 
মূরাঁগর লড়াই-এব আসর বসেছে। ভিড় ঠেলে দোঁখ যুূষৎসুরা সবে সমবেত হয়েছে; 
তাদের পায়ে পরানো দাঁড় ভার ইস্ট বা পাথরের টূকরোব সঙ্গে বাঁধা। নিজের নিজের 
চোহাদ্দির মধ্যে তারা নাড়া? মাঁট থেকে দানা খছুটে খাচ্ছে । দেখলে বোঝাই যায় 
না লড়াই-এন সময় এরা কঙদব ক্ষিপ্র ও 'হংস্্র হয়ে উঠতে পারে। মোরগের মালিকরা 
এদুরু-ওঁদক ঘুরছেন, পায়ে যাবা হুক পাঁবষে দেবেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। 
কোন্‌ কোন্‌ মোরগের জোটবন্দী হবে তা 1স্থর করছেন। মোরগের ডান পায়ে হক 
পরাবার “ব্যাপারে নিয়মকানুন আছে, তুকতাক আছে। ছোট ছোট কাপড়ের থালতে 
নানাবকম হুক নিযে যে কয়েকটি লোক মালিকদের কাছে ঘুরছেন তাঁরাই এ কলায় 
পারদর্শ। ফিতে ীদয়ে পায়ে অঙ্কুশ এ+টে দেবার সময় বিড়াবড় করে যে মন্ত্র পড়া 
হয় তা শুধু তাঁরাই জানেন। শত অনুরোধেও আমাকে কেউ সে মন্ত্র বললেন না, 
'কেননা তাহলে মন্ত্রের কার্যকারিতা নাকি একেবারে নন্ট হয়ে যাবে। এ ছাাও তুকতাক 
আছে--য। পাঁখর মালকদের কাছে শুনলাম। মোরগ নিয়ে বাঁড় থেকে বেরোবার! 
সময় উত্তর ছাড়া অন্য দিকের দুয়ার ?দয়ে বাহ. হওয়াই বাধ। কেননা, উত্তরে মূখ করে 
বেরোলে যমের দক্ষিণমূখী দুয়ারের সামনাসামনি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা । তাতে পাখির 
পরাজয় অবশ্যম্ভাবী । বাঁড় থেকে হাটতলা এই সারা পথ পাঁখকে চাদরে ঢেকে আনাই 
প্রশস্ত, তাতে কেউ কুদ্ন্ট দতে পারে না। অথচ হাটতলায় পেশছে প্রাতপক্ষের চোখের 
সামনে তাকে মাঠে ছেড়ে দিতে বাধা নেই । জোটবাঁধাটা যতদূর সম্ভব সমানে সমানেই 
হয়ে থাকে; ছোট পাঁখর সঙ্গে বড় পাখিকে লড়তে দেওয়া হয় না। আলাঁখত নিয়ম 
অনসাবে, পরাজিত মোরগের (সে মৃত বা আহত যাই হোক না কেন) একটি ঠ্যাং 
পান ফান বিজয়ী মোরগের পায়ে হক বেধেছেন তিনি, আর বাকি ধড়টার হকদার 
হন বিজয়ী মোরগের মালক। আহত পাখি যাঁদ আর লড়াই করতে না চায় তাহলে 
তাকে পরা?জত বলেই সাব্যস্ত করা হয়। দুশট পাঁখই গররাজী হলে খেলা '্ত্র' হয়ে 
যায়। এসব আঁলাঁখত নিয়ম সবাই এত দীর্ঘকাল মেনে এসেছেন যে এ নিয়ে বিশেষ 
কোন বিতন্ডা হয় না বললেই চলে। 

মোরগের পায়ে হুক পরানো হলে, দুই মালিক তাঁদের পাখিকে মুখোমুখি দাঁড় 
কাঁরয়ে ছেড়ে দেন। দু'পক্ষের সমর্থক ও সাধারণ দর্শকদের তুমুল উৎসাহধ্যানর মধ্যে 
মোরগরা ঘাড়ের রৌয়া, ফুলিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ পাঁয়তাড়া কষে, এপাশ-ওপাশ ঘুরে 
আক্রমণের সুযোগ সন্ধান করে। তারপর, হঠাৎ ডানায় ভর 'দয়ে মাঁট থেকে লাফয়ে 
উঠে, শরীর ও মাথা পিছন 'দিকে হোলিয়ে প্রাতপক্ষের আক্রমণ থেকে যতদূর সম্ভব 


৩৮ 


দূরে রেখে সশস্ত পা চালায় অন্য মোরগের দেহ লক্ষ্য করে! কখনও কখনও মোক্ষম 
জায়গীয় অস্ত্াঘাতের দরুন দু'এক 'মাঁনটের মধ্যেই জয়-পরাজয়ের নিম্পান্ত হয়ে বায়। 
তবে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই সময় লাগে বেশী । এক-একবার লাঁফয়ে উঠে হুটোশ্লাটর পরে 
মাটিতে নেমে আবার পাঁয়তাড়া কষা- আবার আক্মণ- এইভাবে লড়াই চলতে থাকে 
যতক্ষণ না কোন আচমকা আঘাতে এক পক্ষ পঙ্গু বা ধরাশায়ী হয়। বিজয় মোরগ 
তখন দার্পত ভাঙ্গতে বার কয়েক গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে । তারপরে আসে আর এক 
জুটি, তারপরে আরও । সমবেত জনতার উত্তেজিত চংকারে আকাশবাতাস মুখাঁরত 
হতে থাকে। নিরানন্দ গ্রামীণ জীবনের বেশ কিছু মৃহূর্ত কেটে যায় এক তাঁব্র 
উদ্দীপনায়। 

অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ, শতের এই তিনটি মাস মূরাগর লড়াই-এর জন্য প্রধানত 
'নার্দন্ট। তবে, অন্যান্য মাসেও এ খেলা 'নাষদ্ধ নয়। কোন কোন অণলে বহু রণজয়শ 
মোরগের মালিককে ফুলের মালা পাঁরিয়ে বা শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ কাঁরয়ে 
আঁভনান্দত করাও হয় শুনেছি। ফলকথা, নিষ্ঠুর হলেও, আদিম প্রবৃত্তির স্মারক হলেও, 
এ খেলা আমাদের গ্রামীণ জীবনের অঙ্গ এবং সেজন্যই বঙ্গসংস্কৃতির অন্তর্ভূত। এ 
প্রব্ধ রচনার সেটাই কৈফিয়ত। 
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ভাবতে অবাক লাগে, আমরা পাঁশ্চমবঞ্গের সাধারণ শহরবাসী মান্ষ-কা অসম্ভব 
রকম ডাঙ্গায় আবদ্ধ জীব । কলকাতার কথাই ধাঁবি। ইপ্টশপচ-কংক্লীঁটের এই ঘন অরণ্য 
থেকে বেরিয়ে ক'জনই বা কালেভদ্রে নৌকো কবে বেড়াতে যান গঙ্গার বুকে ব ক্লান্ত 
সন্ধ্যা গিয়ে বসেন লেকের পাড়ে জলের ধারাঁটতে 2 ছনটছাটায় সমূুদ্রদর্শনের বাসনা 
হলে, জল্মঙূমি ছেড়ে পা বাড়াতে হয় বাইরে কেননা 'সন্ধূতীরে যাবার জায়গা পাঁশ্চম- 
বাংলায় এখনও শান্র একাঁট-দীঘা- যেখানে, মরশ্‌মের সময়, আঁধকাংশের পক্ষেই স্থান 
পাওয়া অসম্ভব । পন্র-পান্রকায় মাঝে মাঝে জুনপ.১, ফ্রেজারগঞ্জ বা বকথালিব সংবাদ 
দেখা যায় বটে, কিন্তু সেসব স্থান এখনও আরামপ্রদ ভ্রমণের উপযুত্ত হয়ে ওঠেনি। 
অথচ আদম জলায় উৎপন্ন প্রথম প্রাণী সংদীর্ঘ কালে বহ্‌ 'িবার্তত হয়ে টা 
মানুষে পাঁরণত হলেও এখনও হয়ত তার রন্তে বাজে অতল জলের আহবান. উার্মনু 
"সাগর না হোক, দিগন্তাবস্তার নদী না হোক, কাকচক্ষুজল দীঘর ধারে "গিয়ে উঠ 
সৈজন্য আমাদের বাঁঝ এত ভাল লাগে। কিন্তু নগরকোটরে যে লক্ষ লক্ষ কীট কিলাবল 
করছে তাদের সে সুযোগ কোথায় ? | 

গ্রামাণ্চলে তবু বকজ্প আছে । সেখানে ধানখেতের শেষে দূর বনানীর রেখা দেখা 
যায় সবূজ শাঁড়র নীলাভ পাড়ের মত। আর আম-জাম-নারকেল বা শাল-পলাশ- 
মহুয়ার বন রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে নীশ্চন্তে ঘুমোয় অবারত নীল আকাশের নীচে, 
চারদিকে জলের জাঁজম পাতা না থাকলেও জামর বিস্তার সেখানে আঁদগন্ত। খতুতে 
ধতুতে বসুন্ধরার সেখানে রং বদলায়। দিকচক্রবাল অবাঁধ ভগ্রকাতি সেখানে চিরনবীন। 
গকন্তু শহরে ? সভ্যতার রথ যেখানে নির্দয় হুহংকারে ধেয়ে চলেছে রাতাঁদন » জীবিকার 
তাড়নায় সে বধাভামতে যাঁরা শৃঙ্খালত. বছরের ক'টা 'দিন_হায় ক'টা দিন- তাঁদের 
অবকাশ মেলে দিগন্ত অবধি দৃষ্টি প্রসারত করবার ; প্রকৃতি বলে যে কিছু আছে; 
তার উদারপ্রস্তার শান্ত মাহমার মাঝখানটিতে গিয়ে নীরবে দু'দন্ড বসলে তাপদগ্ধ' 
ক্ষতবিক্ষত জীবনের অনেক জবালাই যে নিমেষে জাঁড়য়ে যায়, সংবংসরে সে উপলব্ধি- 
টুকু তাঁদের ক'জনের ভাগোই বা জোটে? আম তাঁদের গভীর সমব্যথী। কেননা, 
জনপদাঁপঞ্জরে আমিও তাঁদেরই মত বন্দী। তব কখনো কখনো এ ঘোর কারাগার 
শিকল ভেঙে মস্ত আকাশে পাখা মেলে দিতে পেরোছি লঘুসঞ্চারী পাখির মত। 
ক্ষণকালের জন) হলেও সেসব স্বাধীনতার স্মৃতি আবিস্মরণীয়। সে জ্বর্গীসুখের একটি 


আজ পাঠকপাঠকাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। 
একটু সকাল-সকাল তৈরি হয়ে নিতে পারলে শেয়ালদা থেকে প্রথম 'দকের কোন 
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ক্যানিং লোকাল ধরা কঠিন নয়। সে ট্রেন.ক্যানং-এ পেশছায় দেড় ঘণ্টা পরে আর 
স্টেশদ্র অদূরে (যেকোন লোক পথ বলে দেবে) জোঁটঘাট থেকে গোসাবার লণ্ ছাড়ে 
কিছুক্ষণ বাদে। “ফাস কেলাসের" টিকিট কেটে সে লণ্ে গিয়ে বসুন। থার্ড ক্লাস 
বা নীচের ডেকেব ভাড়া থেকে প্রথম শ্রেণ'র ভাড়ার তফাত বেশী নয়, কল্তু সুযোগ- 
সুবিধার প্রভেদ অনেক। ছাদে, সারেঙের খরের পাশে, খুব ছোট এক কৌঁবনে কয়েক- 
জনের বসবার স্থান। জল থেকে কিছুটা উপ্চুতে বলে দ্াম্ট চলে বহুদূর । আর দিগন্ত 
থেকে ধেয়ে আসা মাতাল বাতাসের দাপাদাপি সেখানে সারাক্ষণ। ওপরে মাতাল বাতাস 
আর নঈচের নদীর নাম মাতলা। চিরবন্দীদশা থেকে মান্র একাঁদনের ছুটি পেয়ে অবাধ 
মুন্তর এই পাঁরবেশ আপনাকে মাতাল না করেই পারে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারেও 
ও তার সহকমাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে আপনার । 'স্টয়ারং-এর চাকা ঘোরাতে 
ঘোরাতে সামনে দৃম্টি রেখে তারা নানা গণ্প করবে আপনার সঙ্গে । বলবে, এই মাতলা 
মদ, ওপারের ক্ষীণ তটরেখা অবাধ শান্ত িস্তরঙ্গ স্রোতে বয়ে চলেছে বটে, ব্ন্তু 
কালবৈশাখনীর ঝড়ে কণ উ্ডাল পূপ হয় তার! বড় ঝড় ঢেউ-এর সে ?ক উন্মও আস্ফালন ' 
আকাশজোড়া কালো মেঘের ছায়ায় ইস্পাতের মতো নৃশংস দেখায় উদ্দাম গলবা?শকে। 
আর সে তরঙ্গভঙ্গের ওপর দিয়ে ছুটে আসে ক্ষিপ্ত বাতাস পাগলা ঘোড়ার মত। 

গ্রজ্ম-বর্ধায় আপনাকে এপথে ভ্রমণে আসতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। 
যাঁদ সপাঁরবারে আসেন তা হলে কালবৈশাখশর সময়টা পার করে আসাই নিরাপদ । [ুকন্তু 
দিগন্তবিস্তার মাতলা নদীর বুকে ঝড়ের দৃশ্য এক আঁবস্মরণীয় আভজ্ঞতা। এসব লণ্ট 
সাভসের সারেঙরা বা দুরগামী নৌকার মাঝমাল্লারা তো অহরহই এহেন-বিপদের 
মূখে পড়েও টিকে আছেন। সেজন্য জনান্তিকে সুপারিশ করতে পারি, কালবৈশাখাীর 
আশঙ্কা জেনেই চলে আসুন। যাঁদ ঝড়ের দেখা পান-হলফ ক'রে বলতে পানি আপনার 
রোমাণ্চহ বন নগর-জী বনে সে আঁভঙ্ঞতা বহুকাল বাজতে থাকবে তার এক ঝংকারের মত। 

এবার খোধ হয় আপনার লণ্ ছাড়বার সময় হয়ে এল। অত ঘন ঘন হাতঘাঁড়, 
দেখবেন না। কেননা, দাক্ষণের এই সুন্দরবন অঞ্চলে জীবন ঘাঁড়র কাঁটায় কাঁটার বাঁধা 
নয়। ওই দেখুন, এখনও বাঁধের ওপর দিয়ে জেটির সাঁকো পার হয়ে যাত্রীরা আসছে। 
তাদের তুলে নেবার জনা দু'দণ্ড অপেক্ষা করা দরকার । দিনে দুশতন খেপের বেশ+ 
লণ্ট চলে না এ লাইনে। যাতায়াতের অন্য কোন ব্যবস্থাও নেই। ঘাঁড় ধরে সেজন্য কাজ 
হয় না'এখানে, যেমন হয় আপনাদের হাওড়া বা শ্যালদায়। সকলের সাবধা-অসবিধা 
দেখে, ধীরে সুস্থে, থাতিয়ে জাঁড়য়ে, এখানকার জাঁবন চলে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। সে 
সুরে সুর মেলাতে হলে ঘড়িটা হাত থেকে খুলে হয় রাখুন পকেটে, নয়ত সারিয়ে 
ফেলুন দূরতর কোন জায়গায়। স্বেচ্ছায় আরোপিত ঘাঁড়র নিগড়টাকে একদিনের জন্য 
ভেঙে ফেললে আপনার ভালই লাগবে। 

সারেঙের ঘণ্টা শোনা গেল এবার। ইঞ্জিন চালু হল। থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল 
সমস্ত লঞ্চটা। তারপর গছ; হটে মধা-নদীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে যারা শুরুর হল তার। 
ক্যানিং ঘাটের কাছে মাতলার বিস্তার এক মাইলের কম নয়। সে বিস্তৃত জলরাশির 
দকে তাকিয়ে, যাঁদ 'বাঙাল' হন তবে অনেক পৃবস্মৃতি মনে পড়বে আপনার । খাঁ$ট 
পশ্চিমব্গবাসী হলে হয়ত বা একটু ভয়-ভয় করবে_ যেকোন রোমাঞ্চকর আঁভন্ঞতাতেই 
যেমন কবে। সূর্য তখনও বেশশ দূর ওঠেনি আকাশে । তার কোণাকুণি আলোতে লক্ষ 
লক্ষ হারাম্ন্তাবৈদ্যমণি জহলছে ঢেউয়ের উপর, দূর তটত্রেখা অবাধ। আপনার 
মুগ্ধ দৃষ্টি যে দিগন্ত থেকে দিগল্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা সহজেই অনুমান করতে 
পারি। নগর-কোটর েকে একাঁদনের মেয়াদে পালিয়ে আপনি যে নির্মল বাতাসে 
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ফুসফ;স ভাঁরয়ে ৭নচ্ছেন তাও বুঝতে অস্াবধা হয় না। সারাটা দিন আজ আপনার 
কাটবে [িগাল জলরাশির কোলে, 'উদারপ্রসার প্রকীতর মাঝখানে। পথে ও পথের শেষে 

ডাঙ্গাজামতে অবাস্থত দাঁক্ষণ নারায়ণতলা, বাসন্তী, সজনেতলা, ও গোসাবার যে 
সামান্য বিবরণ দেব তা আপাঁন মনে না রাখলেও পারেন। আদম জলায় উৎপন্ন প্রথম 
প্রাণণর আপনি বহ্যাববার্তত বংশধর। কজ্প-কল্পান্ত পরে আজ আবার ফিরে এসেছেন 
সেই প্রাচীন জল্মভূমির পাঁরবেশে। তাকে বরণ করে নিতে আপনার অিতন মন 
উন্মখ। আজকের ভ্রমণ আপনার ভাল না লেগেই পারে না। 

লণ্ট এতক্ষণে কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে মাতন্রার পূব তাঁর বরাবর দক্ষিণে চলতে শুর; 
করেছে। তটরেখার অদূরে মাটির বাঁধ মাইলের পর মাইল। স.ন্দরবনে জলপথের দব্ধারে 
মাটির বাঁধ দেখা যায় স্ত। লোনা গাঙের জল যাতে কুল ছাপিয়ে চাষের জামির ক্ষাত 
করতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা । বাঁধের পিছনে 'দিগন্তাঁবস্তৃত ধান খেত, ফসলের 
মরশুমে সবূজ বা সোনালি গালচের মৃত বিছানো। দুরে ঘন গাছপালার আড়ালে, 
এখানে সেখানে এক-আধাঁট গ্রাম, প্রকৃতির বিশাল মানাচত্রে জীবনের সঙ্কেত-বিন্দ্‌র 
মত। বাঁধের উপর 'দয়ে লোকজনের আনাগোনা, গ্রামের ঘাটে বউ-ঝিদের গা ধ্রয়ে স্নান 
'বা ছেলেমেয়েদের জল ছিটিয়ে দাপাদাপ- একের পর এক নীরব মাঁছলের মত চোখের 
সামনে এসে ধারে ধণরে পিছনের দিকে চলে যেতে থাকে । এত বিরাট দৃশ্যপট, এত 
প্রগাঢ় প্রশান্ত নগর-কোটরে বসে কল্পনাও করা যায় না। 

ভাটিতে ঠার-পাঁচ মাইল আসবার পর, বাঁধের পিছনে যে বড় গ্রামাট নজরে পড়বে, 
সারেঙরা তার নাম আপনাকে বলে দেবে- দক্ষিণ নারায়ণতলা। বাদা অণ্চলের ণটপিক্যাল' 
গ্রাম। বৌশষ্ট্য কিছুই নেই। শুধদ নদীতাঁরে, এক প্রাচীন বটের পাশে জরাজনর্ণ এক 
আটচালা মান্দির হয়ত আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 'টেরাকোটা” অলংকরণ নেই, 
কিন্তু স্থাপত্যরশীতিতে। আঁভনবত্ব আছে। উপরের চারচালাটি অস্বাভা'বকভাবে উচু 
ও নাচের চারচালাটি থেকে আকারে অনেক ছোট। চাঁত্বশ-পরগণা জেলার উত্তর অণ্চল 
বা রাঢদেশের আটচালা মাঁন্দরের সাধারণ গড়ন থেকে এটির পার্থক্যের কারণ অননমান 
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করা কঠিন নয়। শতাধিক বছর আগে, উত্তরের পেশাদার 'মাস্ত্দের এত দুর্গম এলাকায় 
এসে দাঁঘমেয়াদণ মান্দর তোর করা প্রায় অসম্ভব 'ছিল। সেজন্য স্থানীয় কাঁরগররাই 
হয়ত কাজ চালিয়ে নিয়েছেন নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে । তাঁরা কোন. আঁভর্জ 
স্থপাঁতিগোষ্ঠীর শামল ছিলেন না ব'লে বাধবদ্ধ বা বহুলআচারিত কোন রীতিনশীত 
তাঁদের প্রভাবিত করেনি । 

লণ্ এখন চলেছে দক্ষিণে । আরও পাঁচ-ছয় মাইল গিয়ে হঠাৎ মোড় নেবে পুব দিকে 
মাইল তিনেক পৃবমুখী গিয়ে মনে হবে যেন এক অক্‌ল পাথারে এসে পড়লেন। তটরেখ 
দেখা যায় ' যায় না-নদীর এখানে এহেন বিস্তার । মাতলার প্রধান স্রোত এখান 
থেকে নেমে গেছে দক্ষিণে আর অপেক্ষাকৃত অল্প-পঁরিসর এক শাখানদী পুবমুখট 
প্রবাহিত হয়ে মিশেছে গিয়ে দশ-বারো মাইল দূরের বিদ্যা নদীতে। যাত্রাপথের সর্বন্ই 
পালতোলা মালবাহী নৌকারা আপনার সহযান্রী। ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং বাঁসরহাট, 
হাসনাবাদ প্রভাত গঞ্জ থেকে তারাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেশছে দেয় সূন্দরবর্মের 
দরদুরান্তরে। লণ্টের ছাদ থেকে তাদের সব সময়েই সন্দর দেখায়। কিন্তু মাতলা ও এই 
শাখানদীটির সংযোগস্থলের কাছে অকৃল জলরাশির পটভাঁমিতে তারা যত নয়নাবমোহন 
এমন আর কোথাও কনা সন্দেহ। ক্যামেরা একটা নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকবে আপনার। 
ছবিও যে পটাপট তুলবেন তা সহজেই অনুমান করতে পারি। শুধু বিনীত সুপারিশ, 
এক সেকেন্ডের পাঁচ শ ভাগের এক ভাগ বা হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে ছবিগ্‌রলা 
তুলবেন। না হলে লণ্ের গাত ও কম্পনের জন্য আপনার ক্যামেরা ম্নড়ে যাবে এবং 
ছবির সূক্ষমতা নষ্ট হবে। অনেক ক্যামেরায় এত অল্প সময়ে ছাব তোলবারস্ ব্যবস্থা 
থাকে না জানি। সেক্ষেত্রে সারেঙ সাহেবকে সাধাসাধি ক'রে ক্ষণকালের জন্য হীঞ্জনটা 
থামিয়ে নিতে পারেন। শকন্তু সেখানেও সেকেন্ডের আড়াই শতাংশ ভাগের থেকে৷ 
দীর্ঘতরস্সয় ব্যবহার করবেন না। চলন্ত লণ্চের ছাদ থেকে জলদশ্যের ছাঁব তুলতে 
এহেন অসৃবিধা হলেও আপনার একেবারে নিরাশ হবার কারণ নেই; স্থলদ্‌শ্যের 
ছাঁব তোলবার অবকাশও পাবেন বাসন্তী, সজনেতলা ও গোসাবায়। ক্যামেরা আপনার 
রোড করুন। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। এবা়ী বাসন্তীতে এসে পড়লেন ব'লে। 

পুবমুখী শাখা নদশীটতে কিছুটা ঢুকে, ডান তীরে একাদককার সবচেয়ে বড় 
গঞ্জগ্রাম, বাসন্তী । তার আজকের খ্যাঁতর মূলে যে ক্যাথালক পাদারদের অবদান 
এনেকখানি সেকথা অস্বীকার করা যায় না। ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁরা এখানে একাঁটি 
বড় গীর্জা ও অদূরে সজনেতলায় আর একাঁট ছোট গীর্জা স্থাপন করেছেন। তাঁদেরই 
প্রাতষ্ঠিত বাসন্তী বহুমুখী উচ্চ মাধ্যামক বিদ্যালয়াট এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্াঁতিজ্ঠান। 
সেখানে জাতিধর্মীনর্বিশেষে সকলেই পড়তে পায়। আবাসিক ব্যবস্থাও আছে। জেটি- 
ঘাটের কাছাকাছি দোকানপাট পার হয়ে সাক মাইলের মত হেটে এলেই আত প্ুচারু 
পরিবেশের মধ্যে অবাস্থত এই গীর্জা ও স্কুলের চত্বরে এসে পেশছবেন। পাদরিরা সহ্‌দয়। 
অন্য কাঁজে ব্যস্ত না থাকলে তাঁরা শ্রাতষ্ঠান দ্যাট ঘুরে দেখতে আপনাকে সাহায্য 
করবেন। জেটির কাছে দোকানপাট, হাটতলা, ব্যাপাঁরদের গুদাম, "পাইস-হোটেল? 
লোকজনের আনাগ্যেনা সবই 'ইনটারেস্টং লাগতে পারে যাঁদ 'বাঙাল' গন্ধ থাকে আপনার 
গায়ে। তাহলে গোয়ালন্দ, চাঁদপুরের কথা আপনার বারবার মনে পড়বে । মাইলখানেক 
দূরের সজনেতলার গীর্জাটিও গিয়ে দেখে আসতে পারেন। 

বাসল্ততে নেমে ঘুরোফিরে জায়গাটা যাঁদ দেখতে চান তা হলে গোসাবাগামণ লণ 
ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে । গোসাবা হয়ে সে লণ্চ ফিরে আসবে বেলা দেড়টা-দুটো 
নাগাদ। অতএব সকাঙ্ল সাড়ে-দশটা থেকে অল্তত তিন ঘণ্টা সময় পাবেন বাসম্তীতে। 
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যথেষ্ট সময়। দুপুরের আাহারটাও সেরে নিন না কোন 'পাইস-হোটেলে' ৷ এসব ভোজনা- 
লুয়ের সাজসরঞ্জাম যে আঁতি সামান্য তা না বললেও চলে। কন্তু গরম ভাত. টাটকা 
ম্নাছভাজা আর মাছের ঝোলের অভাব নেই। বাসন্তীতে না নেমে গোসাবা অবাধ গিয়ে 
ফিরে আসা যাঁদের আভিপ্রায়, দ্পৎরের খাবারটা তাঁদের সঙ্গে আনাই শ্রেয়। কেননা, 
যাত্রাশেষে গোসাবায় লণ% থামে মাএ আধ ঘশ্ঠার মত। সেখানে হাটবার ছাড়া দোকান- 
পাও বেশ বসে না। তাছাড়া গোসাবাধ নেমে হ)াঁমলটন সাহেবের সমবায় সামাতর 
পাকা বাঁড় ও কাঠের বাংলো প্রত দেখে আসতেও কিছু সময় লাগবে আপনার । 
সঙ্গে খাবার ও এক জল থাকলে লণ্ে বসেই লাণটা সেরে নিতে পারেন। 

গোসাবায় পেশছনোর সমম আন'মানিক সাড়ে এগারোটা-বারোটা। এক সময় খুব 
বাড়বাড়*৩ হিল গোসাবার। লণ্খাটে শঞ্ড ভেটও ছিল। এখন নড়বড়ে কাঠের তন্তার 
ওপর দিয়ে ৩খনের কাদায় গিয়ে নামতে হয়। কেন এই পরিবর্তন দে বিষয়ে কিছু 
বলি। ১৯৪০ খ.খঞ্৮ান্দে প্রকাশিত বাংলার ভ্রমণ' পুস্তকাঁট থেকে কিছু উদ্ধৃতি 
এখানে অগপ্রাসাঁঙগক হবে না। “ক্যাঁনং টাউন হইতে নৌকা, মোটর লণ্চযোগে সুন্দর- 
বনের অন্তর্গত স্যার ডাশিয়েল হ্যামিলটনের জাঁমদারী গোসাবায় যাওয়া যায়। 
সুন্দরবন অণ্চলে চাষ আবাদ প্রবর্তনের জন্য স্যার ড্যানিয়েল সরকারের নিকট হইতে 
বহু জাম গ্রহণ কারযা গোসাবধায় একটি আদর্শ কাঁষ উপাঁনবেশ স্থাপন কাঁরয়াছেন। 
এখনে ভদ্র ও বেকার যুবক্গণকে আত সুলভে বাসস্থান ও কীষকার্যের উপযোগনী 
জমি বাল ব্যবস্থা আছে । স্যার ড্যাঁনযম়েলের প্রচেষ্টায় *পাপদসঙ্কুল সংন্দরবনের মধ্ো 
গোসাবা'একটি আদর্শ পল্লীতে পাঁরণত হইয়াছে । এখানে সাধারণ শিক্ষার পাঁহত 
হাতে-কলমে কীঁষাঁশক্ষা দেওয়ার প্রাতষ্ঠান আছে। এখানে সুন্দর পথঘাট নামত 
হইয়াছে, যৌথ ভাণ্ডার আছে, সুপেয় জলের ব্যবস্থা আছে, উৎপন্ন দ্রব্যের খাঁরদ- 
বিক্রয়ের জন্য উপয্ন্ত বন্দোবস্ত রাহয়াছে। এক কথায় গোসাবাকে এক” আদশ 
ও আধুীনক পল্লী বলা যাইতে পারে। ইহার এলাকার মধ্যে বিনিময়ের জন্য 'গোসাবা 
নোট" নামক এক প্রকার নোটও প্রচলিত আছে। আতাঁথ অভ্যাগতগণের থাকবার জন্য 
গোসাবায় একটি 'গেস্ট হাউস' বা আঁতাথশাঞা আছে।”" এ সবই এখন নিস্মিত কাঁহনী 
মাত্র। স্যার ড্যানিয়েলের সমবায় সাঁমাতিগৃূলি লকুইডেশনে গিয়েছে বহুকাল। অফিস 
ও আঁতাঁথশালার জন্য 'নার্মতি অদ্ভূত আকৃতির একাঁট পাকা বাঁড় ও টাঁল-ছাওয়া 
একটি কাঠেব বাংলো ছাড়া এখন আর কিছুই অবাঁশস্ট নেই। এই মহতী বিনান্টনু 
কারণ শুনেছি রাজনীতি । এক বিদেশী এসব গ্রামোন্নয়ন পাঁরকল্পনা যে দুরভিসন্ধি- 
মূলক সেকথা নাকি রাজনৈতিক দূন্টিকোণ থেকে সহজেই বোঝা গিয়েছিল। সেজন্য 
1বষবৃক্ষকে বাড়তে তো দেওয়া হয়ইনি, সমূলে উৎপাঁটত করা হয়েছে। কিন্তু পাঁরবর্তে 
'যে কিখুই করা হয়নি সে আপ্রয় সত্য না হয় আর নাই বললাম। পাকা বাঁড়টির 
একতলার বারান্দার রাক্ষত হ্যামিলটন সাহেবের এক আবক্ষ মর্মরমূর্তির পাদপীঠে 
লেখা আছে__ 
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সেসব সমবায় সামাঁতর সভ্যেরা এখন নিরদদ্দেশ। আর তাঁদের গুর্‌র মর্মরমূর্তির 
ভাবলেশহীন দু'চোখের দৃষ্টি সামনের শূন্যে প্রসারত যেখান থেকে বহুকাল আগেই 
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তার সমস্ত 'পুণ্যচেষ্টা নিশ্চিহ হয়েছে। 


এবার ফেরার পালা। গোসাবা থেকে 'ফিরাতি যাত্রা সাড়ে বারোটা-একটা নাগাদ 
আরম্ভ হবার কথা; ক্যানিং-এ পেশছবার আনুমাঁনক সময় বিকেল সাড়ে-তৈনটে। 
[বিকেলের দিকে ক্যানিং রেল-স্টেশন থেকে শেয়ালদাগামন ট্রেনের অভাব নেই । কলকাতা- 
বাস হলে আপাঁন সেজন্য সন্ধ্যার মধ্যেই বাঁড় ফিরতে পারবেন। আর সঙ্গে নিয়ে 
আসবেন একরাশ অভূতপূর্ব আভিজ্ঞতা যার স্মৃতি সভ্যতাজজর নগরবাসের ভাবা 
[দিনগুলোতে আপনার স্নায়ুকে হয়ত কিছুটা শীতল রাখবে। 
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গ্রামের নাম যে এত সুন্দর, এত স,রেলা হতে পারে সেকথা আগে কে জানত! 
কলকাতা থেল্, বারাসত হয়ে, কৃষ্ণনগর রোড বরাবর সোঁদন চলেছিলাম শান্তিপুরের 
[দিকে । বারাসতের প্রায় পনের মাইল উত্রে, নদীযা-২৪-পরগনার সীমান্তে, জাগ-ীলর 
মোড়; কাঁচড়াপাড়ার দিক থেকে আর এক পিচের রাস্তা এসে মিশেছে সেখানে । মোড়ের 
মার্থয় ছু বাঁড়ঘর, দোকানপাট, লোকজনের আনাগোনা । সেসব পিছনে ফেলে আরও 
মাইল পাঁচেক উত্তরে গেলে যে গ্রাম, সেখানকার বাজারে হয়ত দেশলাই কিনবার জন্য 
নেমে থাকব গাঁড় থেকে । অকারণে, নিতান্ত অন্যমনেই দোকানবকে গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা 
করোছিলাম। পশ্চিমবঙ্গেব পথেঘাটে শত-সহস্রবার এই একই প্রশ্ন করেছি নানান 
জনকে। উত্তর পেয়েছি, আবার সে উত্তর ভুলেও গিয়েছি যথাসময়ে। এখানে একেবারে 
চমকে উঠলাম। দোকানী বললে- গ্রামের নাম বিরহী । বিরহ? পথের ধার আত 
"সাধারণ এই পল্লীর এমন অসাধারণ নাম হয় কি করে? দোকানী সেসব তত্ৃকথা নিয়ে 
মাথা ঘামায়ন কোনাদন। ছেলেবেলা থেকে যে নাম শুনে আসছে, আমার মতো পথচারীকে 
তা বলে দিয়েই সে খালাস। কিন্তু আম যে তখন উৎসূকচিত্ত, আনাদ্দিতপ্রাণ! কে, 
কখন, কেন এ নাম রেখোঁছল, সেসব উদ্বেলিত প্রশ্নের তখন কোন জবাব পাইনি। 
পেয়েছিলাম পরে । মানে, 52954 
মনে। সেকথা পরে বলছি। 

উনারা 
মাধূর্যে তারা শবরহী'র থেকে কিছু কম যায় না। এমনিতেই যেসব নামের কথা মনে 
আসছে তারা সংখ্যায় এত প্রচুর যে ম্যাপ দেখে, মৌজার তালিকা 'মালিয়ে সে লিস্ট আর 
দীর্ঘ করব না। খেদ এই যে. দুই বাংলার গ্রামের নাম নিয়ে এখনও বিশেষ কোন গবেষণা 
হল না। ম্সসব নামের উৎপাত্তর কারণ; স্থানীয় িংবদল্তীর সঙ্গে তাদের যোগসূত্র; 
পুর, নগর, দহ, খাল, বৌড়য়া, 'ডাহ, বাজার, গ্রাম, গঞ্জ, ঘাটা, পুকুর, ডাঙ্গা, সোল, মারী, 
গাঁড়, চক, আবাদ প্রভৃতি অন্দসর্গের আগ্াঁলক প্রাচ্যের হেতু ইত্যাদ বিষয়ে বেশ 
চিত্তাকর্ষক অন:সন্ধান হওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কে কাজ যে একেবারে হয়ান তা নয়। 
বিচ্ছিন্ন বিক্ষিগ্তভাবে হয়ত হয়েছে। কিন্তু আমার বন্তব্, আরও সসংবদ্ধভাবে ও 
পূর্ণতররূপে সে কাজে কেউ হাত দিলে বড় ভাল হয়। 

যাক সেকথা । পাশ্চমবাংলার সুন্দর সূন্দর গ্রামের নামের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। 
নগচের তাঁলকাঁটি কিছ: দীর্ঘ হলেও যাঁরা এই বিশেষ বিষয়ে আগ্রহণ তাঁদের হয়ত 
ধৈর্যচ্যাত ঘটবে না। রাজ্যের উত্তরতম জেলা দার্জীলং থেকেই শূর্‌ কার। সেখানকার 
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সুরেল, সীমানা, বাতাস নামগ্ুল কি রকম্ম ঃ পরের জেলা জলপাইগাাঁড় থেকে কালাচান 
ছাড়াষ্টসহসা অন্য কোন নাম মনে করতে পারছ না। আর এই একাটমান্র নামও আমার 
খুব পছন্দ নয়। কোচাবহারে সুরেলা গ্রামের নাম আলোকঝারি, সোনারচালুন, মঙ্চুর- 
ভাষা, উছলপকুরী। আরও দক্ষিণের জেলা পাঁশ্চম দনাজপূরও রিন্ত নয়। সেখানকার 
বংশীহারাঁ, বিন্দোল, চূড়ামন, বিরাহন৭, আঁধারিয়া, মহুয়া, ভদ্রশীলা প্রভৃতিত্নামগৃলি 
নিশ্চয়ই মন্দ নয়। মালদহের মালতীপুর, মিলকি, ব্রিমোহনী, মহারাণশী, ভাবুক ও 
আনন্দপাথার খারাপ কিসে ? পদ্মার দক্ষিণে প্রথম জেলা মৃূর্শিদাবাদ। সেখানকার সুন্দর 
কয়েকটি গ্রামের নাম--কিরাঁটেশ্বরী, চন্দনবাটি, কানকোনা, রাঙামাটি, গহজল, 'ঝিজ্লণ, 
বিলোল ও আঁধারমানিক। বীরভূমের মলয়পুর, বসন্ত, সন্ধ্যাজল, কুণ্ডলা, ময়ূস্*ের, 
কীর্নাহার, দঘলগ্রাম, সপ্দুরটোপা ও যশোদা মনে রাখবার মত। রুক্ষ কুড়ে মাটির 
দেশ হলেও প্রুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানে প্রাণমাতানো গ্রামের নামের অভাব নেই। যেমন, 
(পুর্ীলয়ায়)_টুইসামা, শালবন, হরতন, ঘাগরা, শর্বরী, চিত্রা; (বাঁকুড়ায়)__অক্দূরী, 
মুস্তাতোড়, অমরকানন, 'ঝাঁলমিল, কদমদেউলশ, মুকুটমাণপূর; (বর্ধমানে)-বস.ধা, 
মউক্ষারা, পানাশউলি, আরাঁত, অকালপোষ, গঙ্গাঁটকুরশ। নদীয়ার কথ্য ভাষা খুব 
মোলায়েম হলেও বিরহ, পানশনলা, সূবর্ণাবহার ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য নাম 
মনে করতে পারছি না। সে তুলনায, হুগলীর বৈশচ, পারুল, সুগন্ধা, পিয়াসাড়া, 
দ্বারবাঁসনী, সোনাটিকরণ, 'দিল-আকাশ বা হাওড়ার নাড়া, বা্লীবন, 
ফুলেশবর, দেউলটি, মৌরাগ্রাম হয়ত বেশী শ্রীতসুখকর। আর বাঁক থাকে 
মোঁদনগপূর ও চব্বিশ-পরগনা জেলা । মোদনশপুরের মাল, “ময়না, কািম্দা, 
কঙকাবত, কলমিজোড়, গগনে*শবর ও চাব্বশ-পরগনার পয়ালী, বাসল্ত, 
বেড়াচাঁপা, মৃণালনগর, গন্দনাপপড়, কঙ্কনদণীঘি, পাথরপ্রাতমা তাদের নামের আভিজাত) 
নিজেঁয়া্ বহন করে। তাঁলকা আর দীর্ঘ করব না। আমাদের গ্রামগুলি চিরকাল 
অবহেলিত 'হলেও অনেক ক্ষেত্রে অবহেলা 'দয়ে তাদের নামের এঁশ্বর্য খর্ব করা 
যে দেশে গ্রামের নাম হয় সুগন্ধা, সন্ধ্যাজল, আঁধারমানিক বা পাথরপ্রাতিমা আর 
নাম- ইছামত্বী, কপোতাক্ষ, ময়রাক্ষাঁ, শবর্ণরেখা, সে দেশের মানুষ অন্তত এই একটা 
প্রসঙ্গে যে বুক ফুলিয়ে গর্ব করতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। 
এবার চলুন ফিরে যাই বিরহ গ্রামে যার নাম-মাধূর্যে উতলা হয়ে এত কথা 
»লিখে ফেললাম। বিরহী-বাজারে পিচের রাস্তার দু'পাশে সামান্য কয়েকাঁট দোকানপাট। 
কাছাকাছি হাটও বসে হাট-বারে। আর কিছ. ছড়ানো-ছিটানো কৃ'ড়েঘর নিয়ে ছোট গ্রাম। 
আপাতদৃম্টিতে কোনই বিশেষত্ব নেই। কিন্তু একটু গভশরে প্রবেশ করলেই জানা যায়, 
এই অখ্যাত গ্রামের যা বৈশিষ্ট্য, পশ্চিমবঙ্গে তার তুলনা নেই। আমি অন্যন্ও লিখেছি, 
এখনও বলছ, কিছুই দেখবার নেই এরকম গ্রাম পশ্চিমবাংলায় তাঁরাই আঁবিজ্কার করতে 
পারেন যাঁদের আভনিবেশের ক্ষেত্র খুবই সঙকীর্ণ। 
বিরহী-বাজারের কাছ থেকে বার হয়ে পিচের এক শাখা-সড়ক 'তিন্ট মাইল দূরে, 
শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথের মদনপ্দর (ল্যাণীর পরব স্টেশন) "অবাধ গিয়েছে! 
সেপথে সাক মাইলটাক গেলে, মজা নদী যমুনার ধারে অনেকথান খোলা জ্যায়গা 
চোখে পড়ে। সেখানে আত প্রাচীন বট-অ*বথের ছায়ায় পাতলা ই'টের তৈরি এক জা 
ঘাট ও অদ্‌রের এক দালান-মান্দরে উপাঁসিত রাধাকফের শ্িগ্রহকে ঘিরেই বিরহণর 
যা কিছ: বৈশিষ্ট্য। জনশ্রুতি, আদি মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েঞ্ছলেন কৃষণনগরের প্রখ্যাত 
ভূষ্বামী মহারাজা কৃষচন্দ্। গড়নের পাঁরবর্তন না হলেও সে ইমারত পরে বহ-সংস্কৃত্ 
হয়েছে। সামনের *ঘাটাটও একই সময়ে তোরি। ঘাটের পাতলা ই'টের নাঁজরে, মূল 
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মান্দিবাঁট যে প্রায় দু'শ বছর আগে মহাবাজ কৃষ্ণচান্দ্রে আমলেই স্থাঁপত হয়োছল এমণ 
অনুমান সঙ্গত বলেই মনে হয়। মুরলীধারী মদনগোপাল গ্রহটি কাঁঠাল কাঠে তোর 
ও প্রায় তিন ফুট উচ্চ; নিম কাঠের রাধকার উচ্চতা প্রায় আড়াই ফন্ট। বলরাম 
ও বেবতণর ম-র্ত দুশট অনেক ছোট। এছাড়া আছে এক জগন্নাঞ্চমৃর্তি, একাঁট 1শবালঙ্গ 
ও পাঁচাট নারায়ণাঁশলা। এসব বিগ্রহের নিয়ামত সেবাপুজার জন্য মহারাজা ক্িক্চন্দ্ু 
নিক দেড় শ বিঘা দেবোত্তর জাম দান করে গিয়োছলেন। এখন তার কছনই অবাঁশম্ট 
নেই। মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী বর্তমান পুরোহিতবংশ নত্যপুজা অব্যাহত রেখেছেন 
কোনগাঁতকে। রাজ-সেরেস্তা থেকে সামান্য' ছু বার্ধক সাহায্য গাওয়া খায় 
ভাইফোটার সময়। তখন এক [শেষ উৎসব হয় এ মন্দিরে । সামনের খোলা মাঠে বড় 
গোছের এক মেলাও বসে। 
সে এক আশ্চর্য মেলা । ভাইফোঁটা উপলক্ষে পশ্চমবঙ্গেব আর কোথাও কোন 

হবার কথা আম শূনান। সমাগত যান্রীদের মধ্যে প্রুষের থেকে স্লীলোকের সংখ্যাই 
যে সাধারণত বেশশ হয় সেটাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। গ্রামাণ্টলে পজাপার্বণ ও 
মেলায় মাহলারা পর্দীপ্রথা বড় একটা মানেন না; ক্ষণস্থায়ী উৎসবে কাতারে কাতারে এসে 
উপাস্থিত হন। কিন্তু বিরহপর এই মেলায় যেন প্রমীলার রাজত্ব। বালিকা. যুবতী, প্রোঢা, 
বৃদ্ধার এত বিশাল সমাবেশ পাড়াগাঁয়ে বড় একটা দেখা যায় না। মেলার আনন্দে অংশ 
গ্রহণ করা তাঁদের গৌণ উদ্দেশা হলেও আসল আঁভপ্রায় ভাইফোঁটা উপলক্ষে মদনগো'্পালের 
কপালে বা তাঁর উদ্দেশে ফোঁটা দেওয়া । মর্তে্র মানবীরা যে স্বর্গের দেবতাকে এভাবে 
দ্রাতৃত্বে বরণ করে নেন, এ আশ্চর্য-সূন্দর প্রথা নাকি বহনকালের। স্থানীয় লোকেরা মনে 
করেন মান্দর প্রাতম্ঠার কাল থেকেই-_অর্থাৎ প্রায় দু'শ বছর ধরে-এ রাঁতি চলে আসছে। 
ষে কোন মাঁহলাই 'িল্ঠঙ ফোঁটা দেবার আঁধকারী নন। যাঁদের সহোদর ভাই নেই বা 
ভ্রাতীদ্বিতীয়ার দ্িন অনভুপাঁস্থত, তাঁরাই দলে দলে আসেন চারপাশের গ্রাম থেকে। কৃফ 
তাঁদের কাছে অংন্য় স্বর্গলোকবাসণ প্রবলপ্রতাপ দেবতা নন, আদরের ভাই। 'প্রয়কে 
দেবতা ও দেবতাকে প্রিয় করবার এ এক আঁভনব লৌকিক দন্টাল্তু। বাঙালী কালা- 
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সাধকেরা তাঁদের আরাধ্যা দেবীকে কখনও বলেছেন 'মা", কখনও বলেছেন 'মেয়ে', কখনও 
বা আঁ্ভমানভরে বলেছেন ক্ষ্যাপা মাগ'। দেবতার সঙ্গে সে নৈকটাচর্চা ব্যান্তীবশেষের 
নিভৃত সাধনার বাইরে যায়নি । কিন্তু ভাইফোঁটার দিন একটা গোটা নারীসমজে তাঁদের 
আত্মীয়তার উত্তাপে আঁভাষন্ত করে যান বিরহশীর মদনগোপালকে। 

সকলেই যে মন্দিরে ঢুকে কৃষ্ণের কপালে ফেঁটা 'দতে পারেন তা নয়। শহন্দখ 
মন্দিরের প্রথাগত বিধিনিষেধ এখানেও আরোপিত। ব্রাহ্মণবংশীষারাই শ.ধু প,রোহত 
মারফত সে আধকার প্রয়োগ করতে পারেন। অব্রাহ্মণ মাঁহলারা তেল, হলুদ ও পিপ্দুর 
মেশানো ফোঁটা দেন ঠাকুবঘরে প্রবেশপথেব দু'পাশের দেওয়ালে । কৃষণ-ভাইয়েব উদ্দেশে 
নিবোদত অগণিত ফোঁটায় সে দেওযাল আচ্ছন্ন । পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দু'হাজার শহর. 
গ্রামে আম অদ্যাবাধ গিযোছ। (হায়! মোট আটীত্রশ হাজারেরও কিছ, বেশী 
লোকালয়ের সুনায় সে সংখা কত নগণ্য!) কিন্তু সুরলোক ও নরলোকের মধো 
এমন বিস্ময়কর ও ব্যাপক সেতুবন্ধন আব কোথাও দোঁখনি। শুধু নামের মনোহাইত্বের 
জন্যই নয়, স্বর্গের উদ্ধত মাহমাকে মর্তাধূলির ঘাসে ঘাসে এভাবে ছডিয়ে দেবার 
জন্যও বিরহ আমাব কাছে এক িরস্মরণনয গ্রাম । 

কিন্তু বিরহশ নামেব উৎপাঁত্তর ব্যাখ্যা কি * স্থানীষ িংবদল্তাঁ অনুসারে, সেখানকার 
মদনগোপাল নাকি আদিতে এককভাবেই প্রাতিষ্ঠত হয়েছিলেন, সঙ্গে কোন রাধিকা- 
মূর্ত ছিল না। রাধার বিরহে তান এ৩ই কাতর হযে পড়েন যে. এক স্বগ্নাদেশের পর 
সামনের যমুনা নদীর তারে রাধিকার এক দারুমর্ত পাওষা যায ও সেটিকে কের পাশে 
প্রাতিষ্ঠা করা হয়। রাধকাব জন্য কফেব বিরহ ও তার নিনসনের এ কাহিনীকে*অবলম্বন 
করেই নাক গ্রামের নাম হয় বিরহশ। কিন্তু কৃফকে ভ্রাতভাবে উপাসনা করবার যে রীতি 
এ,অণ্চলের মহিলামহলেন্প্রায দুই শতাব্দী ধরে প্রচালত তার সঙ্গে এ জনশ্রাতির কোন 
সম্পক ্নই। 

কৃকে আমরা বহুরুপে কল্পনা করোছি-সবই তাঁর মহামাঁহমান্বিত রূপ। তান 
গীতার উদগাতা, কুরুক্ষেত্র রাম্দ্রীবগ্লবে 'তানই শ্রেম্ঠ নায়ক. শঙ্খচকুগদাপদ্মধারণ 
বাসুদেব তিনিই যানি সাধুর পরিত্রাণ ঘ দ.জ্কৃতকারীর বিন্মশের জন্য যুগে যুগে 
আবির্ভূত হন। বৃন্দাবন. মথুরাষ তাঁর লশলাজীবনও নৈভবে পাঁরকীর্ণ। তাঁর পাঁচজন 
প্রধানাঃও ষোল হাজার অপ্রধানা স্ত্রী । কিংবদন্তী, কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যানে তাঁর 
স্কহিমা” বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত; আকাশস্পশর্শ তাঁর দিব্যোজ্জবল মার্ত। কন্তু দেবকীর 
অম্টম গর্ভে তাঁর জন্মের পূর্বে অত্যাচারী ঞ্রংস যে তাঁর আর সাতাঁট সদ্যোজাত 
ভাইবোনকে পাথরের ওপর আছাড় মেরে হত্যা করেছিল সেকথা অজানা না হলেও প্রায় 
বিস্মত। ঈশবরের অবতার এই মহানায়কের জীবন নানা শোর্যবর্যে দ্াযাতিমান হলেও 
নিশ্চয়ই তাঁর একটি ব্যান্তসত্তাও ছিল. নরদেহধারশ সকলেরই যা থাকে । সে প্চতনায়* 
নিরপরাধ সাত নিহত ভাইবোনের স্মৃতি ক কখনও কোন ছায়া ফেলত না? বৈমান্রেয় 
ভাই বলরাম ছাড়াও ভ্রাতৃপ্রীতম সহকমর্ তানি যথেম্টই পেয়েছিলেন। তাঁি প্রেয়সীর 
সংখ্যাও ছিল অগ্গাঁণত। শুধু কোন সহোদরা ছিল না তাঁর। যাও বা ছিল“তারা সকলেই 
নিহত হয়েছিল কংসের হাতে। 

*আর বিরহ বলতে কি কেবল প্রেমিকপ্রোমকার সল্ভাপকেই বোঝায় ? সন্তানের 
অদর্শনে মায়ের বিরহ, বম্ধুূর অনুপাস্থাতিতে বন্ধুর বিরহ, সহে্দিরার বিচ্ছেদে ভাই-এর 
বিরহ কি বিরহ নয়? মদনগোপাল মান্দরের সামনের জীর্ণ ঘা, বট-অ*বখের ছায়ায় 
একাকী বসে এসব চিন্তাই আমার মনে এসৌছল। আর হয়ত এসোছিল, বহুকাল 
আগে, বিরহ গ্রামুরে কোন এক ভ্রাতৃহশীনা বোনের মনে যান হিন্দু-পুরাণের এক 
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মহামাহমান্বিত দেবতাকে দূর স্বর্গলোকে নির্বাসন না দিয়ে তাঁর এই অল্তরবেদনা 
উপলাব্ধ করে তাঁকে কাছে টেনে নিয়োছলেন। তারপরে যে প্রথার তিনি সূত্রপাত করেন, 
ঝালকরুমে তা ৰহুপজ্লাবত হয়ে এখন এক বার্ধক উৎসবে পরিণত হয়েছে। সহোদরার 
স্নেহপ্রণীতি থেকে আজাবন বাত কৃষ্ণের এক নিভ্ত তৃষ্ণা মিটিয়েছেন এ অণুলের 
নারীসমাজ। বিরহী নামের উৎপানুর রহস্য হয়ত এ ব্যাখ্যার মধ্যেই নাহত। 
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আজ পয়লা মাঘ ১৩৭৮ সাল; ইংরেজীর পনেরোই জানুয়ার ১৯৭২ খ্াষ্টাব্দ। 
িছ,ক্ষণ আগে. বিকেলের পড়ন্ত আলোয়, কলকাতার ভবানীপুর সমাধিক্ষেত্রে ডোভিড 
জে. ম্যাক্কাচ্চনের মরদেহ সমাহিত হল। পুরোহিত বাইবেল থেকে ধীরে ধারে পাঠ 
করে শোনালেন চিরশান্তি, চিরাবিশ্রামের বাণী। পরমাঁপতার কাছে প্রার্থনা জানালেন 
ক্লা্ত যান্রার শেষে মৃতের আত্মা যেন তাঁর ক্ষমাসুন্দর ক্লোড়ে আশ্রয় পায়।ঃ.এক 
অল্পবয়সী ইংরেজের সদ্যোখাঁনত কবরের কাছাকাছি তখন শতাধক, শোকার্ত বাঙালী 
স্তীপুরুষ নত মস্তকে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব স্রসু প্রমুখ 
গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও যাদবপুর বিশবাবদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক ও ছাল্রছাত্ীী। সকলের 
স্লখেই অশ্রুধারা। আজ থেকে বারো বছর আগে, কৌম্রজের এক মেধাবা ছাত্র প্রখর 
বাদ্ধ ও উৎসাহের দীপ্তি নিয়ে বিশাল ভারতের আর কোথাও না গিয়ে ইংরেজীর 
অধ্যাপক হয়ে এসেছিল বিশবভারতাীঁতে। এদেশের সংস্কৃতির প্রাত অনুরাগের সূচনা 
সেখানেই। তারপরে ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে, উভয় বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে দীর্ঘ পথ- 
পরক্রমার গশষে আজ সে চিরনাদ্রত।“সহসা কেন জানি অসংলগ্নভাবে মনে হল- 
শান্তিনকেতনে থাকবার সময় বা অন্য কখনো সে কি শৃনোছিল রবান্দ্রনাথের সেই 
আশ্চুর্য স্ন্দর গান _“সমহখে শান্তি পারাবার...” ? ইদানীং সে বাংলা বেশ ভালই 
শিখোছিল। শীতল কাঁফনে ঢাকা তার মৃতদেহ যখন ধাঁরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হল” 
কবরের গভীরে তখন ভাবলাম, এক বাঙান্বী কাঁবর লেখা গান আজ সঙ্গতভাবেই' 
ভারতপথিক এক ইংরেজের অন্ত্যে্টসঙ্গীত হতে পারত। “সমুখে শান্তি পারাবার; 
ভাসাও তরণণ হে কর্ণধার! তুম হবে চিরসাথী, লও লও হে কোড় পাত; অসদমর 
পথে জহলিবে জ্যোতি ধ্লুব তারকার |”... 

কল্তু না, এ গান যতই কেননা মর্মস্পর্শ হোক, মান্র একচাঁজলশ বছর বয়সে 
নিবীপত এক উজ্জল জাঁবনদীঁপের উপযুস্ত সমাপ্তিসঙ্গঈত হত ফিনা সন্দেহ। 
আম 'নাশ্চতভাবে জানি, অসমাপ্ত এত কাজ ফেলে রেখে এত সহসাঁ অঙ্ীমের পথে 
যান্রা করবার কোন ইচ্ছাই ডেভিডের অন্তত ছিল না। তার থেকে অনেক অক্ষম, অনেক 
অনগ্রসর আমরা কয়েকজন সহযাত্রী মনেপ্রাণে আশা করোছিলাম, একটানা "শ-বারোঁ 
বছরের অমান্দাষক পারিশ্রমে ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলা-মন্সিরকলা বিষয়ে, যে 'অজন্তর 
উপাদান সে সংগ্রহ করোছিল, তার সদব্যবহার সে করে যেতে সারবে । কোন ফাউন্ডেশন, 
স্কলারাশপ বা ফেলোশপের সাহায্য সে কখনো নেবার চেষ্টা করোন। প্রায় একব 
প্রচেষ্টায়, নিজের ৫শেষ কপর্দকাঁট ব্যয় করে রাশি রাশি তথ্য ও আলোকচিন্ন সংগ্রহ 
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করোছল। আর ঠিক যখন সে চিন্তা করতে আরম্ভ করোছল এই ভূরি পাঁরিমাণ তথ্য 
কিভাবে পাঁরবেশন করবে, তখনই নিষ্ঠুর নিয়াত তাকে ছানয়ে নিয়ে গেল। ₹ঠাখের 
জলৈ দৃষ্টি আচ্ন্ন হলেও ডেভিডের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস আজ পাঁরচ্কার 
দেখতে পেলাম। ভারতীয় ও বঙ্গসংস্কৃতির অবহেলিত একটা বিশাল দিক যে অসামান্য 
কুশলতায় ডেভিড খুলে দিতে পারত তা আর কোনাঁদন ততখানি বিশদভাবে, ততখানি 
পারদার্শতায় উন্মোচিত হবে [না সন্দেহ । অনুদ্বিগ্ন ক্লেশবরণের সঙ্গে এত সৃশৃঙ্খল 
একিষ্ঠ অধ্যয়নরশীতির, স্বাচছন্দ্য পারহারের সহজ প্রবণতার সঙ্গে এমন তীক্ষণ মেধার 
সমন্বয় এ দুর্ভাগা দেশে আবার কবে সম্ভব হবে জানি না। আজ গভীর শোকতপ্ত 
হদয়ে এ লেখা [লখাছ। যা হারালাম, দেশ যা হারালো, আচ্ছন্ের মত হাতড়ে হাতড়ে 
তার পাঁরমাপ করবার চেঘ্টা করাছ। কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নর। তখু 
ভারতাবিদ্যায় নিবেদিতপ্রাণ এই মহান বিদেশীর স্মৃতিতর্পণের সময় একবার নিজেদের 
দিকেও তাকানো দরকার। মেনে নেওয়া ভাল যে অনাহারে আঁনদ্রায় গ্রামগ্রামাল্তরে 
ঘুরে বেড়ানোর খ্যাঁতিহশন দশর্ঘ ক্লেশে আমাদের অধিকাংশ গবেষকের গভনর অনাহ্া। 
মেনে নেওয়া ভাল, শারশীরকও মানাঁসক উভয়বিধ শ্রমসাপেক্ষ অন,সন্ধানের ক্ষেএ্গদীলিতে 
বাঙালশ গবেষকেণ সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। মেনে নেওয়া ভাল, সামান্য কিছ, প্রা এহ্ঠা 
পেলেই আমাদের উচ্চু কোটর গবেষকরা স্রভাসামীততে সভাপাতন্ব ও বাণী বিতরণ 
ছাড়া'সাধারণত আর কিছুই করেবু না। ঝাতিরম অবশ্যই কিছু আছেন। কিন্তু ডোভিড 
ম্যাক কাচ্»চনের 'নূর্বাচত বিষয়ে তার সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, তার প্রগাঢ় 
জ্ত্রানের ভখনাংশমাত্ও এ দেশশয় কোন গবেষকের আঁধগত এমন অসম্ভব কথা মানা 
করবেন আম অন্তত বিশ্বাস কাঁণ না। তার মহাসম্ভাবনাময় জীবনের অকস্মাৎ 
পরিসমাপ্তি অনেকের কাছেই গভশর শোকের কারণ সন্দেহ নেঈ। কিন্তু সে ব্যান্তগত 
মনস্তাপের অতাঁতে ভারতাবদ্যার যে অপ-রণীয় ক্ষাত হল আমার কাছে তা ডেরুণবেশশ 
শোকাবহ । 


ইংলশ্ডের কোভেন.ড্রিতে এক নিম্নমধ্যবিও' পরিবারে ১৯৩০ খ্যীষ্টারেদে ডেভিডের 
জন্ম হয়। সেখান থেকেই ১৯৪৮ খুশম্টাব্দে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে. দেশের প্রচালত 
বাধ অনুসারে, সে সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করে এক বছর। তারপর, 
কেমারিজের জীসাস কলেজ থেকে ইংরেজী, জর্মন ও ফরাসী এই তিন বিষয়ে আধুনিক, 
ভাষাসাহিত্যের স্নাতক হয় ১৯৫৩ খীশীব্দে ও স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করে চার 
বছর পরে। ইতিমণধ্য, ফরাসী দেশে দু'বছর অধ্যাপনা করবার পর, ১৯৫৭ খনজ্টাব্দে 
সে বিশবভারতাঁতে যোগ দেয় ইংরেজশীর অধ্যাপক 'হিসেবে। আমি যতদূর জানি তার 
ভারতপ্রণীতর হাতেখাঁড় সেখানেই । আজও শান্তিনকেতনের অনেকেই এই উজ্জবলদর্শন 
তরুণ অধ্যাপূককে মনে রেখেছেন তার অনাড়ম্বর জীবন ও মিশুকে স্বভাবের জন্য। 
১৯৬০ সালে মে আসে যাদবপুর বিশ্বাঁধদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহত্য বিভাগে ও মাত্র 
চার বছরের মধ্যে সেখানকার 'রণডার' পদে উন্নীত হয়। শিক্ষক হিসেবে তার কৃতিত্বের, 
কথা'অনেকের কাছেই শুনেছি আর অধ্যাপনা বিষয়ে নিজের চোখেই দেখোঁছ তার চূড়ান্ত 
সততা । মন্দিরকলার চর্চায় সে না যেতে পারত এমন স্থান নেই, না করতে পারত এমন 
কাজ নেই। তবু, দূর মঞফ্ঃস্বলে মাল্দর কভারেজের কাজ অসমাপ্ত রেখে বারংবার তাকে 
কলকাতায় ফিরে আসতে' দেখেছি সন্তোষজনকভাবে 'লেসন' তোঁরি করে ক্লাস নিতে হবে 
নলে। আমার বাসার খুব কাছে যে বাঁড়তে একখানা ঘর 'নয়ে সে 'পোঁয়ং গেস্ট” হিসেবে 
থাকত সেখানে. 'নিতান্ত প্রয়োজনে, সকালের দিকে গেলে সে যে প্রচ্ছন্নভাবে অসন্তুষ্ট হত 
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তা বুঝতাম। কেননা, সাধারণত তখনই 'ছন্ল তার কলেজের পাঠ তোর করার সময়। 
আম ইডোভিডকে চিনতাম সেজন্য কখনও মর্মাহত হহাঁন। 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যুন্ত থাকার সময়ে বহু উচ্চ শ্রেণীর সামায়কখন্রে অজস্র 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছে ডেভিড। [বষয়_প্রধান৩ ভারতীয় ও বাংলা-মা দরবার 
ধাঁভন্ন 'দকের বিশদ ও দক্ষ আলোচনা, কখনো বা সাহত্য। প্রাতট প্রবন্ধে 'দেখোছ 
মনীষার দয্যাতি, গভনর অধ্যয়নের ছাপ আর আশ্চর্য সুন্দর ইংরেতীতে নতুন 1কছ, 
পারবেশন। প্রকাশিত প্রবন্ধের 'অফশীপ্রন্ট দিতে এসেছে যখন তখন কত আলোচনা 
হয়েছে সেসব লেখা 'িনয়ে। আজ চোখের জল মূছে এই কঠোর সত্যটাকে উপলা'ধ 
করবার চেষ্টা করাছ, আমাদের মান্দরকলা বিষয়ে এত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ভাঁবষ্যতে কখনো 
যাঁদ বা লেখাও হয়, লেখকের হাত থেকে তার কাঁপ নেবার বা তার সঙ্গে সে সম্পকে 
আলোচনা করপার সুযোগ জীবনে আর পাব না। 
বিচ্ছিলভাবে অনেক লিখলেও ডোভডের দুঃখ ছিল এতাঁদনে তার গবেষণা-গ্রল্থ 
একটাও প্রকাঁশত হল না। বছর দুয়েক আগে এঁসয়াঁটক সোসাইটি তার এই ক্ষোভ 
দূর করবার 'সদ্ধাল্ত নেন। স্থির হয়, তার দীর্ঘ অধ্যয়নের প্রথম ফসল. “লেট [মাডভাল 
টেম্পলস অব বেঙ্গল" তাঁরা প্রকাশ করবেন। ১৯৭০-এর শেষ দিকে. 'বছুর খ।নেকের 
ছুটিতে দেশে যাবার আগের কয়েক সপ্তাহে সে-পুস্তকের পান্ডুলাপ সম্পূর্ণ করবার 
কাজে তাকে অমানীষক পরিশ্রম করতে দেখোঁছ। বৃঞ্টিবাদলে কয়েকাঁদন গৃহন্দী 
থাকবার পর সেসময়ে একবার ডেভিডের বাঁড় গিয়ে দোখ তার ঘর সম্পর্ণ লম্ড৬*ড। 
ফুটো ছাদের এত অসংখা স্থান দিয়ে জল পড়ছে যে তার রাশ পাশ বই. ফ্লাগজপব্র, 
পুরাকীর্তর সংগ্রহ ছন্রখান করে সারয়ে ফেলতে হয়েছে চারাঁদকে। আর তারই মাঝখানে, 
একটু নিরাপদ জায়গায়* এক স্যটকেসের উপর ডইং-কাগজ বাছবে সে নিবি্১।০৩ে 
এঁকের পর এক মান্দরের 'ভান্ত-নকশা একে চলেছে তার প্রস্তাঁবত বই-এর জন্য। 
সম্পূর্ণ পাণ্ডীলাঁপ যথাসময়ে এীসয়াটক সোসাইটিতে জমা দিয়ে সে বিলেতে 'গিয়োছিল« 
খুব আশা করেছিল, ফিরে আসবার আগেই বইটি প্রকাশিত হবে। নানা কারণে সে 
বই তার মূত্দর আগে প্রকাশ করা সম্ভব 'হয়নি। মৃত্যুর আগেরু দিন সকালে, পোলিও 
রোগের মারাতমক আক্রমণে যখন তার 'নম্নাগ্গ সম্পূর্ণ অবশ, যখন সদাবাস্ত হাত 
দু"টও নাড়াবার তার শান্ত নেই, তখনও, আযাম্কুলেন্সে উঠতে উঠতে, সেই বই-এর 
শষ না-দেখা প্রুফৃটি সঙ্গে নিয়ে যাবার জনা গৃহকন্রার কাছে অনুনয় করেছিল। 
নিজের নির্বাচিত 'বষয়ের প্রাত এমন নিকোঁদতপ্রাণ গবেষক আমি আর দোখান। 
ডেভিডের "লেট মিডিভ্যাল টেম্পলস অব বেঞ্গল' সম্প্রাত প্রকাঁশত হয়েছে। এসয়াঁটক 
সোসাইটির অনুরোধে এ পুস্তকের ভ্ামকা লিখে দেবার সুযোগ পেয়ে আম কৃতার্থ। 
১৫৬টি আলোকচিত্র, ৬টি 'ভীত্ত-নকশা সমেত বড় সাইজের ৮৮ পৃজ্ঠার এ এইটি ষে' 
এই বিশেষ বিষয়ে আদযাবাঁধ প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের মধ্য শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহমান নেই। 
দুখে সুখে এতাঁদনের এত ঘাঁনম্ঠ সাহচর্য সতেও ডোভডের শেষ সময়ে যে তার 
কাছে থাকতে পাইনি, সে মনস্তাপ আমাকে চিরাঁদন পশীড়ত করবে। কলকাতার 'ব্রাটশ 
কাউন্সিলের ব্যবস্থা অনুযায়ী এগারোই জানুয়ারি সকালে উডলান্ডস্‌ নার্সিং 
হোমে স্থানান্তরের সময় থেকে পরাদন রান্ত দশটা অবাধ ধীরে ধারে 
সর্বশরীর অসাড় হয়ে এলেও বরাবরই তার জ্ঞান ছিল'। বারোই জান;য়ার 
বরাত এগারোটায় তার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ পিতামাতা ও স্বদেশ' থেকে কয়েক 
হাজার মাইল দূরে, বন্ধ্বান্ধবদের অনুপস্থিতিতে কী চিন্তাভাবনা তার আল্তিম 
মৃহ্‌র্তগুলিতে ভীড় করে এসোছল তা কিছুটা অনূমান করতে পারি। আমিও 
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একবার মৃত্যুর বড় কাছাকাছি এসে পড়েছছিলাম। সাত-আট বছর আগে, হৃদরোগে 
আক্লান্ত হয়ে চণ্চুড়া থেকে পি. জি. হাসপাতাল অবাধ প্রায় ন্রশ মাইল পথ আসবার 
সময় আ্যাম্বুলেন্সের স্ট্রেটোরে শুয়ে শুয়ে পাঁরবার-পারজনের সঙ্গে বিচ্ছেদের 
কথা বারবার মনে এলেও অসমাপ্ত কাজের কথাই ভেবেছিলাম বেশী। 
ডোৌভডের জ্ঞানভান্ডার আমার থেকে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ছিল। বহগুণ 
বেশী পারশ্রম নিয়োজিত হয়েছিল সে-ভান্ডার তিলে তিলে গড়ে তুলতে। 
কঠিন কম্টার্জত সে অমূল্য সম্পদ মাত্র একচণল্সিশ বছর বয়সে ছেড়ে যাবার সূত্র 
বেদনা আমি অনায়াসে অনুভব করতে পারি। প্রায়ই তাকে বলতে শুনতাম, ভারতীয়, 
বিশেষ করে দুই বাংলার মান্দরকলা সম্পর্কে বিশদভাবে সব কথা লিখতে গেলে দশ 
৬লযম-এর বই হয়। তার জ্ঞানের পারাঁধ, তার সংগ্রহের পারমাণ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত 
ধারণা না থাকায় এ উন্তিকে আম কখনো আতশয়োন্ত বলে মনে করনি। আরও 
আশ্চর্য এই যে, ভাযাসাহত্যের ছান্র ও অধ্যাপক হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও দুরূহ এক 
[বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সে অন করেছিল অন্যের সাহায্য ব্যতীত শুধু নিজের চেষ্টায়। 
আমাদের অন্প্বিদ্য অথচ উল্লাসিক পাণ্ডতসমাজে, হায় এহেন দম্টান্ত কত বিরল! 

ভারতায় স্থাপত্য-ভাস্কর্ষের বিশাল ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণশীল হলেও টেরাকোটা 
মান্দরের প্রীতি ডোভিডের এক সুগভীর প্রীত ও মমত্ববোধ ছিল। সে জন্যই বছরের 
পর ”বছর একটানা পরিশ্রমে বাংলা-মন্দিরের পুঙ্থানুপু্খ ডকুমেন্টেশনের কাজ 
সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় সে প্রায় শেষ করে এনেছিল। ডকুমেন্টেশন বলতে দূর থেকে 
মান্দরের ঘক-আধটি মামুলি ছবি তোলা শুধু নয়, তাদের প্রতি অঙ্গের, প্রাতি বোশম্টোর 
[বিশদ ফোটোগ্রাফ। এছাড়া সর্বাঙ্গীণ মাপজোখ তো ছিলই প্রায়ই বলত, এই অমূল্য 
কৃম্টিসম্পদগুঁলপ রক্ষা করবার জন্য সরকারী বা বেসরকারী লোনরকম চেষ্টারই যখন 
অক্তিত্ব নেই তখন অবধারিত 'িনাষ্টর আগে এদের যতগুঁলর ডকুমেন্টেশন করে রাখী 
মায় ততই ভাল। ভাবষ্যৎ গবেষকদের পথ তাতে সূগম হবে। যানবাহনের সুবিধা 
থাকলে যে একই সময়ের মধ্যে আরও অনেক বেশনী কভারেজ করতে পারত এবং তাহলে 
আরও বহু লুপ্ত বা ভগ্ন মান্দরের দলিলাঁচন্র যে উত্তরকালের জন্য রক্ষিত হত সে 
দুঃখও করত প্রায়ই । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ডেভিডকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে হয় পায়ে হেটে, 
নয় সাইকেলে চেপে । নিজের যে সাইকেলটি ছিল তা কলকাতায় ব্যবহার করত ট্রাম- 
বাসের ভীড় এড়াবার জন্য। দূর মফঃস্বলে সেটি নিয়ে যেতে পারত না বলে ঘাঁড় বাঁধ 
দয়ে, জীনিসপন্র বাঁধা দিয়ে, এই অপিভিত বিদেশ স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে 
সাইকেল জোগাড় করত। তারপর, শত গ্রীষ্ম বর্ধা অগ্রাহ্য করে, গ্রামীণ বন্ধুর পথে 
বেরিয়ে পড়ত দশ-পনেরো মাইল দূরের মন্দির কভার করতে । বিদেশের কোন ফাউন্ডেশন, 
এদেশের কোন সংস্থা-যাঁরা কত ঘোরতর অপান্রকেও পোষণ করে থাকেন_ডোভডকে 
এ বিষয়ে কণামানও সাহায্য করেনান। করলে, তাঁরা গৌরবান্বিত হতেন, জ্ঞান-জগতের 
উপকার হত,,এ দুর্ভাগা দেশও লাভবান হত। কিন্তু গভণর পাঁরতাপের 'িধয় তা 
হয়নি। তাকে কিন্তু কখনো তার ব্যান্তগত ক্রেশের দিকটাতে গূরুত্ব আরোপ করতে 
দোঁখনি। দ্রুততর যানবাহনের অভাবে, সীমিত সময়ের মধ্যে, সে যে উত্তরকালের জন্য 
সর্বাধকসংখ্যক মান্দরের বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে পারল না, শধ্য এ-ই ছিল তার 
আক্ষেপ। খ্যাত, আরাম সব 'িছুর মোহ ত্যাগ করে, দূর বিদেশের কৃম্টিসম্ভার উদ্ধার 
করবার জন্য কোন বাঙাল বা ভারতীয় এভাবে আত্মাৎসর্গ করেছেন বলে আমার 
জানা নেই। ডেভিডের অকালমত্যু সেজন্য শুধু গভশর শোকাবহই নয়, মর্মান্তিক 
'লজ্জার 'বষয়ও বটে। 
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গত কর়েক বছরে, পাশ্চমবাংলার দূরদূরাক্েত অসংখ্য জায়গায় আমরা একত্র গিয়োছ। 
ডোঁভিত্ডের দণ্টান্ত অনুসরণ করে দোহক ক্রেশ, নানারকম বাধাবিপান্ত হাসিমুখে সহ্য 
করোঁছ। আমাকে ছাড়া আরও বহ: স্থানে সে অবশ্য একলাই গিয়েছে। আজ এই নিশাত 
রাতে আমার নির্জন পড়ার ঘরে বসে সেসব যৌথ পর্যটনের কত অজস্র কাহনখু, কত 
টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ছে। এই সধাক্ষপ্ত প্রবন্ধে তার কতটুকুই বা বলা 
যাবে! প্রান্তন হৃদরোগণ আমি. ডান্তারের পরামর্শে পিঠে বালিশ দিয়ে, বিছানায় পা 
ছড়িয়ে বসেই লেখাপড়া করি। প্লাই-উডের হালকা একটা টোবল পায়ের উপর আড়া- 
আঁড়িভাবে রাখা থাকে। সেই টেবিল থে"ষে বিছানার ওপাশে বসে (যেমন সে বরাবরই 
বসত) গোটা একটা সন্ধ্যা ডোঁভড কাঁটয়ে গেল মৃত্যুর ঠিক সাত দিন আগে। ও'ড়িশার 
আতি দুর্গম অণুলে প্রায় পনের দিনের সফর সেরে সবে ফিরেছে । বললাম-বেশ রোগা 
হয়ে গেছ ডেভিন্ভ; কালোও হয়েছ একটু ৷ অভ্যাসমাফিক এসব ব্যান্তিগত প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করে বললে-খাওয়াদাওয়ার সামান্য কিছু অস্হাবধা হয়েছে আর যানবাহনের 
অভাবে হাঁটিতেও হয়েছে প্রচুর! পরে, তার সঙ্গীদের কাছে এই আঁভযান্রী দলের অবর্ণনীয় 
দুর্ভোগের কথা শুনোছ। তাঁদের ধারণা, গাঁড়শা ও তার অব্যবহিত পূর্বে মধ্যপ্রদেশে 
ভ্রমণের মাত্রাতিরিন্ত ক্লেশই ডেভিডের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কিন্তু তার মূখ থেকে 
সেরকম কোন আভাসও পাইনি । তার বদলে শুনলাম, তার রাশ রাশ টাটকা আঁভজ্ঞতার 
কথা । শেষের দিকে বললে-এখনও এত কাজ, এত কভারেজ বাঁক পড়ে আছে যে 
যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের চাকরিটা বোধ হয় ছেড়েই দিতে হবে। আরপরে, কোনও 
পিছুটান না রেখে, একাঁদিক্মে যাঁদ দুটো বছর দেশময় ঘুরে বেড়াতে পার তা হলে 
সর্বভারতীয় স্থাপতাভাস্কর্যাবদ্যার প্রস্তুতিটা চলনসইভাবে সম্পূর্ণ হয়। তখন, 
কেম্ীব্রজে ফিরে গিয়ে, ভারতীয় ও বাংলা-মন্দিরকলা বিষয়ে সাঁতাকারের একটা বড় 
কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। হায়! আম স্বপ্নেও ভাঁবাঁন, ডোভডের শরীর তখনই 
ভিতরে ভিতরে এত দুর্বল যে তার আয়ু দু বছর তো দূরের কথা আর এক সপ্তাহেরও , 
বেশী নয়। ভাবলে, সদ্যোমক্ত বাংলাদেশে বেশ বড়সড় একটা পারকরমার প্রস্তাব তুলতেই 
পারতাম না। শূর্ববঙ্গে ছিলাম সেই একেবারে ছেলেবেলায়। $তারপরে আর যাইনি 
বললেই চলে। ডোঁভড বহুবার সেখানে গিয়েছে, রাশ রাশ কভারেজ করে এনেছে। 
সেসব দ্বেখে নিরুপায় আমি গভীর হতাশায় মিয়মাণ হয়োছি। সোঁদন কথাটা তুলতেই 
জোঁভড লাফিয়ে উঠল। বললে. বাংলাদেশে কত জায়গা এখনও দেখা বাঁকি_-চলো দু'জনে 
একসঙ্গে বেরিয়ে পাঁড়। হায়! তখনো ভাবা তার আয়ু মাত্র আর সাত 'দিন! 
ভবিষ্যতে কখনো হয়ত যাব বাংলাদেশে । কিন্তু ডেভিড তখন আমার সঙ্গে থাকবে না। 

এই সঙ্গে না থাকার কথাটাই আজ বিকেলে ডোভডের কবরের কাছ থেকে চলে 
আসবার সময় তীব্র বেদনার সঙ্গে আর একবার মনে পড়েছিল। পুরাতত্তের সঁণধানে 
আমরা দু'জন কত বার কত সমাধক্ষেত্রে গিয়োছ। বীরভূমের ইলামবাজার অথব্ম বাঁকুড়ার 
হাট-কৃষনগরে নলকরদের গোরস্থানে, বহরমপুর-কাশিমবাজারের আশেপাক্ঠো আর্মেনীয়, 
ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কবরখানায়, কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে একব্র গিয়েছি. 
ছবি তুলেছি, নোট করেছি। তারপর, কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে প্রাঁতবারই ফিরে 
এসেছি এক্‌সঙ্গে। আজ ভবানীপুর সমাঁধক্ষেত্ন থেকে চলে র সময়, ফুলে ফুলে 
ঢাকা ডেঁঙিডের ,কবরাঁটর 1দকে তাকিয়ে নিতান্ত অব্ঝের মত অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
করোছিলাম। এই প্রথমবার ডোভড আমার সঙ্গে ফিরে এলো না।* 
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পশ্চিমবাংলার দিকে দিগন্তরে পথপাঁরক্রমার আজ সমাপ্ত; আজ যারাশেষ। 
ভ্রমণক্লান্ত পাথর মত দেহে মনে এখন অসাম অবসাদ। নতুন কোন দশননীয় স্থান, 
আঁঙনব কোন বিষয়বস্তু নিয়ে আজ আর লেখা সম্ভব নয়। এ অক্ষমতা মার্জনীয়। 
তার চেয়ে বরং আজ স্মতিমল্থন কার। অল্প যা ছু বলতে পেরোছি, অনেক যা 
কিছ? বলা হয়নি তারই স্মৃতি । মানচিত্রে আয়তন যতই কেননা ক্ষুদ্র হোক. পশ্চিমবাংলার 
কাঁ বিশাল ব্যগ্রপ্ত আমার মনে. কী সামাহধন তার এীতহ্যের পাঁরসব আমার 
কল্পলোকে! সে গভাঁর অনুভবের কতট,কৃই বা প্রকাশ করতে পেরোছি পাঁরপূর্ণ 
প্রত্যয়ের সঙ্গে? যে জীবনদাত্রীর দিকে. আমার চিন্তা-ভাবনার যে ধান্রীর দকে দেখে 
দেখে আঁখ ফেরে না, তাঁর উদার মাঁহমার সামান্য কিছুও 1ক"বাণ্ত করতে পেরোছু এই 
দুর্বল লেখাগ্ীলিতে 2 
সারা পথের ক্লান্তি আর সারা দিনের তৃষায় অবসন্ন পাঁথকের আজ সালতামামির 
দিন। গভগর রান্রির এই নীরবতায়, এই সূচ৯ভেদ্য অন্ধকারেও নিজের মুখোমশাখ দাঁড়য়ে 
আমার কাছে 'কন্তু সবই বাঙ্ধ, সবই প্রত্যক্ষ । সেজন্য স্বীকার করচেত দ্বিধা নেই 
যেভাবে যা বলতে চেয়োছিলাম অনেক ক্ষেত্রে তা হযত পাঁরান। আবার অনেক সময় 
অনুভূতির তশররতাই আমাকে মৃক করেছে: ভাবের আঁধক্যই হয়েছে ভাবপ্রকাশের 
অন্তরায়। শুধু একটা বিষয়ে সংশয় নেই আমার সাধ্য অনুসারে, আমার ক্যামেনা' 
ও কলমের শান্ত অনুসারে, আমি চেষ্টাম্স ত্রুটি কারিনি। 
এ বই-এর প্রথম লেখার অন্তার্নীহত সুরটিকেই এ নিবন্ধমালার মূল সুর হিসেবে 
, ধ্বনিত করতে চেয়োছ বরাবর। যাত্রা শুরু করোছিলাম রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি 'দিয়ে_ 
"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া 
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া 
একটি ধানের ?শিষের উপরে 
একট শাশর বন্দু ॥" 
সে উদ্ধৃতির পতাকা উঁড়য়ে ঘরকুণো অথবা বিদেশ-বিলাসশ বাঙালীকে আহবান 
করোছি তার সোনার বাংলার দিকে মুখ ফেরাতে, তার স্বাধিকারে প্রাতচ্ঠিত হ'তে। 
কতখানি সফল হয়োছ তার বিচার পাঠকপাঠিকাদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আজ, 
এ বই-এর সমাপ্তিরেখা টানবার মুহূর্তে, সেসব কঁ্পিত সহযান্নীর সান্লিধ্য যেন অনুভব 
করতে পারাছি। এ লেখাগুির মধ্যে ডুবে গিয়ে আম যখন ফিরে গিয়োছ গ্রাম-পাঁরক্রমার 
পরম রমণায় দিনগুলতে তখন আভাসে যেন বুঝেছি তাঁরাও আমার সঙ্গে আছেন, 


ডে 


তাঁরাও আমার অনুগামী । 

আর বরাবর সঞ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ ও িভাঁতভ্ষণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। প্রথম জনের নৈকট্য শুধু 'লিখবার সময়ে নয়, তাঁর উপণাস্থাত আমার সমস্ত 
জীবনব্যাপণ। তাঁর বিপুল সম্টির মন্দাঁকনশধারায় তাবৎ বাঙাল লেখকের মত 
আমিও আকণ্ঠ নিমজ্জিত । আমাদের প্রকাশ-বেদনাকে তান একাঁদকে যেমন তণর 
করেছেন, অন্যাদকে তেমনি ম্লান মূক মুখগ্ৃলতে প্রকাশের ভাষাও যুগিয়েছেন। 
তাঁর কাছে আমাদের খণের সীমা-পাঁরসীমা নেই । জীবনানন্দ দাশের দৃণ্টি অনুসরণ 
করে বারবার বাংলার মুখের দিকে তাঁকিয়োছ নতুন চেতনায়, নতুন উপলব্ধিতে। তাঁর 
কাছেই শিখোছ, আটপৌরে বঙ্গজননীর কোলের কাছাটিতে বসে কি করে তাঁর 
ভুবনমোহন রূপের গভশীরে অবলণলাক্রমে তাঁলয়ে যাওয়া যায়। রবান্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ 
সর্বদা সঙ্গে না থাকলে গ্রাম-পাঁরকুমার দীর্ঘ শারীরক রেশ হাসিমুখে সহ্য করতে 
পারতাম কিনা সন্দেহ । আর প্রেরণা যুগিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর সঙ্গে 
অল্তরগ্গতা, এক অর্থে আরও গভনীর। তিনিই সেই রূপকার 'যাঁন পশ্চমবাংলার এক 
বিশেষ অণ্ুলেব পলজ্লশপ্রকৃতির শোভা আমার মুণ্ধ দৃষ্টির সামনে মেলে ধরেছেন, যে 
অণ্টলে আম উত্তীর্ণ হযোছ কৈশোর থেকে যৌবনে । আমার 'পতৃকুদুলর নিবাস (ছিল) 
পূরববঙ্গের বারশালে আর মাতৃকুলের উত্তরবঙ্গের মালদহে। জন্মসূন্েই হয়ত বা 
যাযাবরবৃন্তির ছোঁয়াচ আমায় স্পর্শ করে থাকবে । সেই আম, জীবনের প্রথম উদ্মেষ- 
কালে, ঘটনাচক্রে এসে হাজির হয়েছিলাম বিভূতিভ্ষণের পল্লণপ্রশ্শীতর মাঝখানে । 
নদীয়া জেলার সেই ক্ষুদ্র মফস্বল শহরে. ঘেপ্টফুলের গন্ধে আমোঁদিত মাঠে-প্রান্তরে, 
চূণ্ণ নদীর ধারে ধারে আম-জাম-জামরুলের বাগানে আমার সেই কৈশোর-স্াতির 
আবিস্মরপীয় দিনগুলিন্দে নানা রঙে রাঁঙন করেছেন বিভাঁতিভ্ষণ। নিতান্ত ব্যান্তগত 
"সব বোবা উপলাম্ধকে আশ্চর্য কুশলতায় বার্ণত হতে দেখোঁছ তাঁর লেখনীতে। তখন 
সেই অবুঝ ছৈলেবেলায় মনে হয়েছে, আমার স্তব্ধ অনুভূতিগ্ালর প্রকাশের জনাই 
তান যেন কলম ধরেছেন; আমার প্রকাতিমগ্ন চেতনার বাণীর্প দিয়ে আমার বার্থ 
প্রকাশবেদনা "থকে আমাকে উদ্ধার করাই 'যেন তাঁর প্রত। কখনও তাঁকে দোখানি। তবু 
তাঁকে একেবারে আমাব নিজস্ব লেখক বলে বরণ করে নিতে একটুও দ্বিধা হয়নি। 
তারপরে, সেই অখ্যাত পঙ্ল-শহরে, কৈশোর থেকে যখন যৌবনে উত্তীর্ণ হলাম, তখনও 
মামার পাশাপাশি, আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি, বিভাঁতিভূষণ। জণীবন-জিজ্ঞাসার 
প্রথম প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, বেদনাদীর্ণ মনের আশ্রয়সন্ধানে বভূতিভূ্ষণের 
কাছেই ফিরে [গিয়েছি বারংবার । প্রকৃতিপ্রেমের মহৈশ্বর্যে ওষাঁধসন্ধান করোছি পার্ঘব 
দুংখ-বেদনার। বভাীতিভূ্ষণের আঁকা নদীয়া জেলার নিসর্গদৃশ্যের সেসব প্রাণজ্‌ড়ানো 
ছাঁব আজও আমার মনের গভীরে সমুজ্জবল। 

সেই যে প্রথম যৌবনে পল্লী প্রকৃতির দিকে, গ্রামের দুঃখী মানুষের দিকে আমার 
মুখ 'ফীরয়ে দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, তাতে বে*চে গিয়োছি আমি । চূণ নদশতাীরের 
সে জনপদ ছেড়ে এসৌছ বহুকাল। তবু সেখানকার কত শত স্মৃতি, কত অনুৃভন, কত 
উপলাব্ধি বড় বেদনার মত এখনও মনে বাজে। তারপরে দুর্বার স্রোতে ভেসে গিয়োছ 
জাঁবনের ঘাটে ঘাটে, নানা হর্ষাবষাদে, নানান আভজ্ঞতায়। সেসব আভজ্ঞতার সবই যে 
প্রশীতপ্রদ হয়েছে এমন নয়। তব: হূদয়নন্দনবনের নিভৃত নিকেনে আচার্ষের আসনে 
মৃখ্যত যে তিনঞ্জনকে বাঁসরোছ তাঁদের পূণ্য আশীর্বাদে উদার /্টি প্রসারিত করতে 
পেরোছি আঁভানবেশযোগা সব 'কছুর 'দিকে। তাঁদেরই আশশর্বাদে কোথাও আমার 
হাঁরয়ে যাবার মানা নেই; কি প্রক্ীততে, কি মান্‌ষের সমাজে । সেখানেই ঘুরে বোঁড়যোছ 
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দীর্ঘকাল। আর সে অসম রূপভান্ডার থেকে মণিম্‌স্তা কুড়িয়ে এনেছি দূ হাত ভরে। 
তারপরে সময়ের ব্যবধানে, মনের নভৃতে, সে রঙরাজির গাষে নানা রং চাঁড়য়োছ, নাাভাবে 
তাদের ঘুরিয়ে ফারিয়ে দেখোঁছ নিঃসঙ্গ পারতৃপ্তিতে। রঙের ওজ্জবল্য ম্লান হয়নি 
এতটুকৃ। কালের প্রকোপে কোন অংশ অস্পন্ট হয়ে আসোন। 

আমার সণ্চয়ে এইগুলিই আসল ছবি; মনের 'ডাকরিমে' পাঁরবার্ধত অসংখ্য চিন্রকম্প। 
তার অল্পই হয়ত পেশ করতে পেবোছি “দেখা হয নাই'-এপ পাঠকসমাজে। বিকল্প, 
“ফোটোগ্রাঁফক ডার্করুমে' প্রস্তৃত যে আলোকচিন্রগৃলি এ গ্রন্থে ম্যাদ্রুত হয়েছে তা যাঁদ 
বা কারও প্রশংসা অর্জন কবে, আমার কাছে তাদের মূল্য দন্ত খুব বেশ নয়। কেননা, 
মনের সৃজনীশাণ্তব সঙ্গে কামেরাব সীমাবদ্ধ িন্রণক্ষমতার কোন তুলনাই চলে না। 

মনের পদ্শীষ কি কবে ছাঁব ধরা পন্ড, কি করে তা স্থায়ী হয, দিনে দনে কি করে 

তে নতুন রঙেব প্রলেপ লাগে. সেসব দুব্‌হ প্রম্নের সমাধান না করতে পাবলেও ছবি ধরে 

রাখবার আর এক বিজ্ঞানসম্মত উপায়েব- ফোটোগ্রাফীর _নাবিড় চর্চা আমার অবসরের 
অন্যতম অবলম্বন। সেখানে রাসাযাঁণক প্রলেপমাখানো পর্দার উপরে ছবি ধবে 'কি 
করে তাকে চিন্নায়িত করতে হয় সে বিদ্যাব শিক্ষানানসী করোছ ধহ্কাল। সেখানে কোন 
হেণয়াল নেই, অজ্ঞেয় রহস্য নেই, নিবুত্তর প্রশ্ন নেই । সব কিছুই সেখানে দৃঢ় কার্যকারণ- 
সূত্রে বাঁধা । নার্দন্ট পরিবেশের মধ্যে প্রবহমান কালেব এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে হুবহু 
একইভাবে চিরাদনের মত বন্দী করে রাখবার সে এক অভ্রান্ত উপায়। কিন্তু সময়ের 
ব্যবধানে, হৃদয়ের উত্তাপে, মনের পর্দায়-ধরা ছবিব অবয়বে যে নানা রঙের উন্মোচন হয় 
তার তুলনা ফোটোগ্রাফীতে কোথায়! 

এক-এক সময়ে ভাব, ফোটোগ্রাফঈতে মেতে নিতান্ত মামুলি একটা খেলো নেশার 
দাসত্ব করছি আমি। বহ_ পারশ্রমে, দেশদেশান্তর ঘুরে, যে রাশি রাশি নেগোঁটভ সু-গ্রহ 
করে আনি, তাদের মল্য কতটুকু! অনেক আঁকিণিকর ঘটনা, অনেক আত সাধারণ বস্তুর 
'তারা জড় প্রাতকৃতি মান্ন। সৃজনশীলতার দ্যোতনায়, কল্পনার প্রলেপে, নিষ্প্রাণ আঁস্তিত্ব 
থেকে উদ্ধার করে তাদের বর্ণসুষমাময় আলেখ্যে পাঁবণত করবার ক্ষমতা ফোটোগ্রাফশর 
নেই। আমার সবত্নরাক্ষত নেগোটভের নাক্সগ্রলিতে হয়ত নানা রঙের ব্লাহনীর বীজ 
বন্দী হয়ে কাঁদে । কিন্তু তাদের সাধ্য নেই পাঁষ্পত তরুতে পাঁরণত হবার। মনের পরতে 
পরতে বহাদন আগেকার ছায়া-ফেলা কোন ছাঁব, নানা রূপে-রসে-রঙে বিকশিত করতে 
পারে এমন কুশলতা আলোকাঁচন্রণাবদ্যায় কোথায়! কেননা, আম যে রঙের কথা বলাছি 
সে তো আর বাজারে-কেনা কোমকেল রং নয়! 

নিজের মন রায়ে পাঠকের মনেও তা সন্টারত করবার সাধনায়, কলমের দু"চারটি 
আঁচড়ে অপর্ব এক-একটি দৃশ্যচিত্র ফোটাবার এই প্রয়াসে, গোটা একটা জীবন দেখতে 
দেখতে কাটিয়ে দেওয়া যায়। দূর্হ সাধনা সন্দেহ নেই। বাংলাসাহত্য এখন এত অগ্রসর, 
পৃর্বসরিদ্দেরর_বিশেষ করে ববীন্দ্রনাথের_অজন্্র দান এতই উচ্চ মার্গের, যে সে সাধনা 
আরও কঠিন লই সহজ হয়নি। তব্‌ শান্ত পরাক্ষার ক্ষেত্র এখানেই বিস্তৃত কেননা জাঁবনে 
কঠিন জানিস মাত্রেই সুন্দর । কিন্তু সে যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার তা আমার থেকে৷ 
বেশশ আর কে জানে! সম্পূর্ণ বিপরীতধমর্ঁশ জীবিকার জোয়াল কাঁধে নিয়ে লেখা, 
ফোটোগ্রাফীর চর্চা আর অফুরন্ত গ্রাম-পারক্রমার কাজ চলতেই থাকবে । আবার কখনও 
এ ধরনের পুস্তক রচযায় ফিরে আসব কিনা জানি না। যদ আস, হয়ত আরও একট; 
বলসণ্ণয় করে ফিরব, ।সারও অনেক নতুন জিনিস নতুনভাবে পাঁরবেশন' করবার ক্ষমতা 


নিয়ে। আজ- 
“পেয়োছি ছাট বদায় দেহ ভাই, 
সবারে আম প্রণাম ক'রে যাই।” 


অনঃক্রমাঁণকা 


[বিষষ পণ্ঠা 
অক্ষযকুমাব দত্ত ২৯, ৩০ 

অজন্ত। ১৪, ১৫৩ 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকৃব ২২১ 

অমূল; প্রত্রশালা ১২০, ১৮২ ১৮৫ 
অশোক মিএ ১০৩, ১৬৫ 


অম্টধাত/অস্টধাতুব মৃর্ড ১৭, ২০, হখ, 
১৯৪, ১৯৫ 

“আনালস অব বুবাল বেঙ্গল' পেস্তক) ১৯৯ 

“আইন ই আকবন্গী' (পুস্তক) ৪৭ 

আখডাপনার্জ ১৩ 9০9৪ 

আটচালা কুঁটিব/মাণ্ধব/শৈলশী বাড ১৯, 


২২, ২৩, ৩৪ ৬২, ৮০, ৮৫ ৮%, 
৯০, ৯২, ৯৫, ০৯৬, ১১৫০ ১৯৭, 


১৩৬, ২৪২ 

অটিপুৰব ৮৪-৯২, ১৮৩ 

আধি-গঙ্গ। ১৯, ২২ 

আনন্দ কৃমাবস্বামী। ৬৯ 

আনন্দনিকেতন বপীর্তশ।শা/আনন্দনিকে হন 
১৭৬, ১৭৭, ১৭৯-১৮২, ১৮৭, 
২২৫ 

আলপনা ৭৪, ১৭২, ১৮০, ২১৭ 


আশুতোষ মিউজিযম/সংগ্রহশালা ৯, ১৯, 
১৯, ৪৮, ৮৮, ১২০, ১৭২, ১৮৩, 
১৯১ 


ইউরে।পীয জাতি / জীবন / বাঁণক / মুভ 
৯৮-১০১ 

ইপ্ডিয়ান মিউজিযম/ভাবতীষ জাদুঘব ৯, 
১৭০, ১৭২ 

ইস্ট ইশশ্ডিন্না কোম্পানী/কোম্পানী-ব্গ ৩২, 
৯২, ৯৯, ১৩৮, ১৯২ 


উইলিয়ম উইলসন হান্টার/হাণ্টার ৯৯ 


বিষয প্‌ন্তা 
উত্তববঙ্গ/উত্তববাংলা ১১৮, ২৩১, ১৫১, 
১৬১, ১৬৩-১৬৬, ১৮৯, ১৯১ 


উমা মহেশ্বব / হব পার্বতী ১৬৯, ১৭৪, 
১৮১ 
উলাব মৃস্তোফী বংশ' পুস্তক) ১২৮ 


উলুটি'ব (তুষুটি'ব, 'পা্টাটি'ব, "তুলুটি'ব) 
কাজ/অলংকবণ/সজ্জা ১২৯-১৩১ 

উৎসব-পার্ণ ৭৬, ৮১৯, ১৪১, ১৩৭, ৯৯৬ 
২১৭ 

'এবসাইক্লোপাডিযা 'ব্রিটানিকা, (পতক) 
২৩৭ 

স্ব ছ্ হি ট 
'এমব্য।সী ট« টিবেও (পু্তক) ৭৩৩ 


এমরযডাব ১৮১৯, ২০৬-২০৯ 

এঁসযাঁটিক সে।সাইটি ৪৬, ১৮০, ১৯১, 
২৫৩ 

'এীসযাটিক সোসাইটি জর্নাশ” (পান্রিকা) ৩২ 


ঞসযাটিক বিস।চেস' পোব্রকা) ৩০ 


ওভা।ইচন্ড৭/ওলাবিঝধি ১৮, ১৯৭ 
ওযাবেন হেস্টিংস/হোস্ংস ৩০-৩৪, ১৫১ 


'গাববেন্টাল 'িপানটান” পোন্রবা) ৩৩ 
ককাইচন্ডী ১৮ 

কর্ণসবর্ণ ৯৭ 

কর্মকাব, কামাব সম্প্রদায়/গোষ্ঠগ/শিজ্প? 


১৪৪, ১৪৫, ২০১ 

কাঁন্টপাথর/এ মার্ত/ভাস্ক্‌ ৯২২, ১৩০, 
১৬৯, ১৯৪, ১৯৭ 

কাঠ-খোদাই 'শিল্প/1শল্পণ/কারগব, কাণ্ঠ- 
[শিজ্প/শিজ্পী, দারুশিজ্প/শজ্পণ, 
কাঠেব ঝারুকার্য/মার্তি/দেবদেবীর 
মূতি/বিষুহ/ভাপ্কর্য ৮, ৯, ৯৪, 
৬৬, 98, ৮০, ৮২, ৮৫, ৮৯১, 
১১৮-১২১, ১৩৯, ১৪৪, ১৬১, 


২৫৯ 


[বিষয় 
১৭৪, ১৮৪-১৮৬, ১৯৪, ১৯০ 
২০০ 

কাঠের পুল ৭১, ৮১, ৮২ 


কাপখ/কালাীমার্ত ৪১, ৪৩, ৫১, ৬৬, 
৬৭, ৮৭-৮৯, ১১৮, ১২০, ১/৫) 
১৯৪ 

কালীঘানঠ্ব প)/পটনযা ৮, ১২-১৪, ৭২ 

কাস। পিতণ শিপ/শিজ্পণ/কেণ্দ্র, কাঁসাবা 
সম্প্রদায/শিল্পী ৭৪, ১০৪, ১০৪, 


১৮০, ১৮৯ 
(িংবদন্তাঁ/প,বাকাহনী ৭৬, ১৯৭, ২৪%, 
২৪৯) 
কীঙ'ম,খ ১৮৫ ১৬৯ 
কুটলশহপ/।শল্প1, গৃহশিতপ ১০, ৬৪, 


৬৮, ৬৯১, 98, ৭৬, ৭৯, ৮১-৮৩, 
১১৩, ১৭২, ১৭৫৬, ১৮৬-১৮৯, 
১১৫, ১৯৭-২০১, ২০৪, ২০৫১ 
২০৯, ২১০, ২১৪, ২১৫, ২২১ 

কুমাবীল/কুমোবটাীলি ১১৫, ২১৪ 

কুম্ভকাব/কুমোব, কুম্ভকাবপল্লী ৮১, ১১৩; 
১১৪, ১৩০ 

কুষান যুগ ১৬, ১৮৪ 

কৃ্$/বেনূকৃত্। ককবাধিকা ৫১, ৮২, ৮ 
৯৫, ১০৮, ১২০, ১২৫, ১৩১, 
১৯৪ ১৯৬, ২৪৮-২৫০ 

কৃষ্ণনগব/এ পূতুল ৬৯, ৭১, ৭২, ৭9, 

২১২, ২১৪, ২৪৬ পু 

১১, ১৩, ৩৮, ৭৭, ৮৬, ৮৭, 

৯৩, ৯৬, ১৮, ১০৫, ১১৫, ১২০, 

১২১১ ১৯৩৯, ১৪০ 

কোচবিহার জেলা/বাজ্য ৩১, ৩২, ১০৬, 
১৬৬, ১৬৫, ২৪৭ 

ক্ষরপই ৯২৯৫, ১০৪, ২১৫, ২১৬ 


কৃষ্ণলটীলা 


দ্খাড়পেত্যে ১৪৫ 

খাবারের আমসত্, চন্দ্রপল, সন্দেশের) ছাঁচ 
৮) ১৮০০ ২১৭,২১৮ 

এীজ্টান &৪-৫৭ 

খুলনা (জেলা) ১০, ১৮০ 


৬০ 


পৃণ্ঠা * বিষয় 


প্তা 
খেলনা-পূতুল/পৃতুল ৮, ১৩, ৭০-৭২, ৮১১ 
৯৭, ১০২, ১০৯, ১১০, ১১৯, 
১৭২, ১৮০, ১৮৪, ১৮৫১ ১৮৭১ 
১৮৮, ১৯৯, ২০০, ২০২ 


গণেশ ৬৬, ৮৯, ১২০ 

গাঁদবেডে। ৫৯, ৬৯, ৬২ 

গযন। বড/জালাপ-বাঁড়/নকা?শ বাঁড় ১১৩ 
২১৭-৭২১ 

গালানে। মোম পদ্ধতি ২০২ 

গাজণ উৎসব/ সন্যাসী ৫২, ৬৭, ৯৬২, ১৯১৬ 

গ্রামীণ শিল্প / শল্পদ / শিল্পকলা ১২০ 
১৩৩, ১৭৫ 

গুবুসদধ দত্ত ৭-১০, ১৫, ৩৫-৩৭, ৩৯৯, 
১২৫), ১৯২৬ 

গুবুসদয মিউজিযম 
১২৬, ১৮৪ 

“গোল্ডেন বুঝ অব টেগোব' পেস্ঙক) 

গোসব। ২০০-২৪৫ 


৭-১৩, ১৬, ৩৫, ৩৭, 


২২৩ 


ঘুটিযাব। শবীফ ২৪-২৮ 
ঘূর্ণ ৬৯, ৭২, ৭৩ 
ববাডো? বাশ: 9৪, ৭৫ 


চন্ডীপট/দ,গাপ০ ১৩, ৪৯ 

চণ্ডীমন্ডপ ৯, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ১০৯৯ 
১২৭, ১২৮ 

চন্দ্রকেতৃগড় ১৬, ৯৭ 

চাঁব্বশ-পরগনা/২৪-পবগনা ১৩, ২৫, ৩৭, 
৪১, ৪৩, ৪৪, ৭১, ৮০, ৮১, ৮৫, 
১০০, ১৯১৮, ১২১৯, ১৬৩, ১৮, 
১৯০, ২৪২, ২৪৬, ২৪৭ * 

চঁড়দা ৬৪-৬৮ 

চক্ষুদান-পট ১৩, ১৪ 

চারচালা কুটির/মান্দর/শৈলী 
২৪২ 

চালা-মান্দির/শৈলশী ৯৫, ১৬৩ 

চিকন শিল্প/চিকনের কাজ 
২১১ 


৯৫, ১৯৩, 


২০৫, ২০১- 


বিষয় 

চন্রকরগ ১৩, ৩৬, ৪৩, ১৮০ 
'ছয়াত্তরে মন্বন্তর ১৫৬, ১৫৭ 
ছো নাচ ৬৫-৬৯ 


জগঘ্ধানী/-পূজা ৭৭, ৮৮, ৮৯ 

জন চীপ ৯৯ 

জলপ।ইগুড়ি (জেলা) ৪, ১৫৩, 
১৬০, ১৬৩, ১৬৫, ২২৯, ২৪৭ 

'জল্পেশবর কাহনাঁ ও শ্রীশ্রীবাণেশবর দেবের 
মহাত্মা ্কথা' (পুস্তক) ১৯৬৪ 


জড়ানে-পট ৮, ১২, ১৩, ১৮৪, ১৮৫ 

জাদ--পট ১৩ 

জ্যামীতিক নকশা ৮৯, ৯৮, ১০২, ১২৮, 
১৩৪ 

জীবনানন্দ দাশ ২, ২৫৭ 

জৈনমৃর্ত ১৮০, ১৯১ 

জোড়বাংল। (মাণ্দর) ৬২ 

জোহান জোফানী ২৩৭, ২৩৮ 


'টুইবস আ্যান্ড কাস্টস্‌ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল: 
(পুস্তক) ১০৩ 

'ঢেরাকোটা-গিজ্ডঃ ৯৬ 

'টেরাকোঠা” (পোড়ামাটির) চেয়ার ১১৩-১১৫৪ 

“টেরাকোটা” পোড়ামাটির) অলংকরণ / টালি / 
প্যানেল / ফলক / ভাস্কর্য / মুর্তি / 
»শিণ্পী/শৈলন/সজ্জা ৫২, ৬২, ৭৭, 
৮৫, ৮৬, ৮৯, ১৩, ৯৪, ১৬, ৯৭, 
১০০, ১০২-১০৬, ১০৯-১১১, 
১১৬, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৪- 
১২৬, ১৩৯, ১৮৫, ২৪২ 

“টেরাকোটা (পোড়ামাটির) কারগর/ভাস্কর/ 
,শিজপী ৯৪, ১০০১ ১০১, ১০৪, 
১০৬, ১১৬ 

“টেরাকোটা” 'পোড়ামাটির) মান্দর/দেবগৃহ/ 
দেবায়তন/সৌধ ৫২, ৮৪-৮৯, ৯৩, 
৯৪, ৯৭-১০৬, ১০৯-১১১, ৯১৭- 
১২১, *২৩-১২৫, ১৮০, ২৯৬, 
২৫৪ 


ঠাকুরদালান &০, ৮৮, ১৩৭, ১৪০ 


পৃন্ঠা |১বিষয় 


১৬৬, | 


প্ন্ঠা 
ঠাকুরপুকুর ৭, ৮, ১৬, ১২৫, ১৮৪ 


ডাকবাংলো ১৫৪, ১৫৫, ১৬৭-১৬৯, ২৩০- 
২৩৭ 

ড. এইচ. গর্ভন ৭০ 

, ডেভিড জে. ম্যাক্কাচ্চন/ডেভিড ৯১৭, ১৭১৯, 
২৫১-২৫৫ 

ডোকরা, ডোকরা কর্মকার/কামার ১৭3৪, 
১৮৫, ১৮১৯, ১৯৮, ২০১-২০% 
২১৭ 


ডোকরা শিল্প ৮, ১৮০, ১৮৯, ২০২, ২০৩ 


তারকেশবর/'তারকে*বর শিক্তত্ব 
১৮, ১৬২, ১৬৫ 

ওরাপদ সাঁতরা ১৪৩, ১৪৫, ১৭১, ১%০ 
১৮২, ২২৪ 

তারামৃর্ত ১৭, ৩৪ 

তশী লামা ৩১-৩৩ 

ন্রপৃরসংন্দরী ১৬, ১৭, ১৯-২১ 


(পেস্তক) 


দাক্ষণবঙ্গ ১৫১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬ 

দশ অবতার/দশাবতার ৪৬, ৭৭, ৯১৩, ৯৬, 
৯৮, ১০৫, ১২০, ১৩৯, ১৪%, 
১৬৪, ১৭০ 

দশঘরা ১৯০৭-১১১, ১১৮, ১৪৩, ২০৫ 

দশনামী (শৈব) সন্াসী/সম্প্রদায় ২৯, ৩০, 
৩৩, ৩৪ 

দশাবতার তাস ৮, ৪৫-৪৮, ১৯১ 

দাঁইহাট ১৯১, ১৯৩-১৯৫ 

দর্জীলং (জেলা) ১৫১, ১৫৩, ২৪৬ 

দালান-মান্দর ১৭, ২১, ৮৮, ১০১, ১০৮, 
১৩৯, ১৯৭, ২৪৭ 


দ্বারয়াপার ২০১-২০৪ 
দিনাজপুর (জেলা) ১০৭, ১৫৩, ১৫৭, 
১৯২ 


ণদ হিসার অব কক ফডুইীটিং পে্তক) ২৩৭ 
দুর্গা / দশতুজা / দু্ণী-পট / দূর্গাপ্জা / 
দুর্গোৎসব / দর্গাপ্রীতমা / দুর্গা- 
মৃর্ত / মহিষমার্দনী ৩৪, ৩৭, 


৬১৯ 


বিষষ প্‌ন্ঠা 
৪০, ৪১, ৪৩, ৪৯-৫২, ৬৬, ৩৭, 
৭৭, ৮১, ৮৮, ৮৯, ১০৯, ১১০, 
১২৮, ১৩৭, ১৪০, ১৭৪, ১৮), 
১৮৫, ২০২ 

দেউল/দেউল মাণ্দির/দেউলরণীতি 
১৪২ 

দেউসপুব ৭৪-৭৮, ১৮১, ১৯০ 


৫২, ৯, 


দেওযাল-ওস্কর্য ১২২, ১২৪, ১২৫ 

দেবনত/দেবীমধরতি/দেবদেবী মার্ত ৮৯, 
১৭৪, ১৯১, ১৯২ 

দেব। চৌধুরানী ১৫৬-১৫৮১ ১৬০ 

দোচাল[ কুঁটিৰ/মাণ্দির/শৈলন ৮৬, ৮৮, ৯৯১ 
৯৫, ২৯২৭ 

দোলমণ্ট ৮৫১ ৮৭, ১৯৩৬ 


ধর্মবজ ৫২, ১২১ 

ধামৃতিড় ১০২১, ১০৫) ১০৬, ১১৯, ১২২) 
১২৪ 

ধীঁবেন্দ্রনাথ মজমদাব ১৭৮, ১৮২, ১৮৪ 


নকশশী-কাঁথা ৮-১১, ১৪, ৭৪, ১৩০, ১৭২, 
১৮০, ১৮৪, ১৮৯, ২১৭, ২১৯৯, 
২২০ 

নদীয়। (জেলা) ১২, ২৫, ৬৯, ১০০, ১০১, 
১১৮, ১২১৯, ১২৮, ১৬২, ১৬৩, 
১৮৮, ২৪৬, ২৪৭, ২৫৭ 

নন্দলাল বস: ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, 
১৪৩, ২২১ 

নবগ্রহ শিলা ১৮৫ 

নবরক্ণ মন্দির ৫২, ১২১ 

নারায়ণ/-মৃর্ত ৮৯, ১৬৯, ১৯৭ 

ন্যারেটভ্স অব বোগলে' পেস্তক) 

নিবারণচন্দ্র ঘোখ ১৪ 


নির্মলকুমার বস ১৭৫, ১৭৯ 
নীলমাণ দাস ১৪ 


৩২ 


বিষয় পন্ঠা 
১০৫, ১৪৫ 

পণ্টানন/পণ্ঠানন্দ ২১৯, ২২, ৩৭, ৪৩, ১১০, 
১২০ 


পট/ পঠ1চন্র, জড়ানো-প8/দবঘল-পট/-শিল্প 
/পট-সংগ্রহ ১২-১৫১ ৩৫-৩৮, 5১৮ 
৪৮, ৪৯, &১॥ ৫২, ৭8, ৮৯, 
১৯১৯, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৫, ১৭৩) 


১৮০, ১৮৯ 
পটগশীত/পঠষ। সঙ্গদত ৩৮, ৩৯ 
পাটদার/পটুযা ১২-১৪, ৩৫-৩৮, ৪১-৪ 3, 


৪৮-৫১, ৮১, ৮২, ১৪৫, ১০২, 
১৭৫) ১৮০ 


'পটুযা সঙগণীত' (পুস্তক) ৩৫-৩৭, ৩৯ 

পরতৃগিজ/পত্গিজ জলদসন ১৯১ ৫৪-%৬, 
৯৮ 

পাঁশ্চম দিনাজপুর (জেলা) ২৫, ১৩০, 


১৫১, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, 
১৭১, ১৮৪, ২৪৭ 

'পশ্চিমবঙ্গেব প.জা-পার্বণ ও মেলা” পেস্তিক) 
১৬৫, ১৩৬ 

'পাঁশচমবঙ্গের সংস্কীতি' (পুস্তক) ৯৪, ৯৫, 
১০৩, ১০৪, ১৩৮, ১৮৩, ১৯৪ 

প্রেতিমা/শি্প/নিমণণ/তোরি ৭8, ৮১, 
১০৯, ১১০, ১১৯ 

প্রাতষ্ঠালাপ / ফলক, মান্দিরলাপ / ফলক, 
উৎসর্গলিপি, লিপফলক ১৯, ২১৯, 
৫২, ৬২, ৭৭, ৮০, ৮৫-৮৭৪ ১৪- 
৯৬, ১০১, ১০৪, ১০৫১ ১১৮, 
১৩৬, ১৩৯, ১৪৩-১৪৫, ১৪৭, 


১৭০ 
পাকুড়হাঁদ ১৩, ৩৫-৩৮ 
পাথরের প্রেস্তর) স্থাপত্য/ভাস্কর্য /মৃতি”/ 
খোদাই-কাজ ৮, ১১৯, ১৩০, 


১৪৪, ১৫১, ১৬৮, ১৬৯, ১০৭৪, 
১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯৩-১৯৫, 

£ 
২৩ 


পঙ্ক/এ ক ৩558 পাল-পার্বণ/পার্ণ/পৃজা-পর্বণ ৭৪, ১৩৭, 
৯১ 


৯৬, ১০৫, ১১০, ১৩৭ 


পণ্চররর মন্দির/দেবালয়/দেবগৃহ/শৈলী ১৯, | পাল-ভাষ্কর্য/শৈলী 


্৬ৎ 


১৭২, ১৮১, ১৯৩, ২৩৭, ২৪৮ 
১৭, ১৭০ 


'বষয় প্‌ন্ঠা 

পল-যঞ্জা/রাজত্ব ১২, ১৬, ১৭, ৪৭, ৯৭, 
১৭৪ 

পাল-সেন যগ/আমল ৮, ১৮) ১০২, ১ ৮১, 
১৬৮-১৭০, ১৮০, ১৯১, ১৯২, 
১৯৪ 

পহাড়পুর ৯৭, ১০২ 


'পুখ্যতীর্থ আঁটপুর' পেুস্তিকা) ৯০ 
পুতুলনাচ/নাচিয়ে ৭৪, ৮০-৮৩ 
পুাথ/পদুথ-সংগ্রহা ১৭৩, ১৭৫, ১৮০, 
প“ুথির পাটা/পাটা-চন্ত ৮, ১২, ১৭৩, 


১৮০ 

পুরাকীতি” / প.রাবস্তু / পুরাতত্ব / প্র 
বস্তু/প্রত্র-নিদর্শন ৮৫, ৮৭, ১৩, 
৯০০, ১১৩, ১৬৮, ১৭০, ৯৭৩, 
১৭৫, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৯১) 
২৩৭ 

পুর্ীলয়া (জেলা) ৪, ৫৯-৬১, ৬৫, ১3৩১, 
১৬২, ১৮৯, ১৯১, ২২৯, ২৩৮, 
২৪৭ 

পূরণ গার (পরী) ২৯-৩৪ 

পোলো বল ৭৪, ৭৫, ১৯০ 

পোড়ামাটির ঘোড়া ৭০, ৭১, 98, ১৭৫॥ 

পোড়ামাটির নকাঁশ) অলংকরণ/কারুকাষ/ 
টালি / প্যানেল / ফলক/ভাস্কঘ / 
মূর্তিফলক/সজ্জা ৮, ৫২, ৭৯, 
৭৬, ৮৫-৮৭, ৯৩, ৯৪, ৯৬-৯০, 
১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০:৯- 
১১১, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২?) 
১৪৪, ১৪৫, ১৭৪, ১৭৯, ১৮০, 
১৮৬ 

পৌরাণক অলংকরণ/কাহিনী/উপাখান/দেব- 
দেবী/নকশা/সজ্জা/চিত্/চরিত ৬৭, 
৭৭, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৯৩, ৯৬, ১০৫, 
১১৯-১২১, ১৩৯, ১৪৫, ২০২, 
২৪৯ 


১৮১৯ ১৮৪, ১৮৫ 


ফাঁরদপূর (জেলা) ১০, ১১, ১২৫ 


ফাঁরঞ্গী-চিত/দ্‌শা/জশীবনচিত্ত ৮৭, ১২০, 


বিষয় পস্ঠা 

১৪৫ 

ফ্লুনডাস পৌন্ত ৭০ 

ফুলকারি/ফুললতাপাতার নকশা/কাজ ৮৭, 
৮৯, ১৩, ১৮, ১০২, ১১৯-১২১, 
১২৮, ১৩১, ১৪৫, ১৯১ 

ফ্রেসকো/সাওতাল ফ্রেকসো/ফ্রেসুকো অলং- 
করণ / দেওয়াল-চিন্ন ৮৭, ১৩০, 
১৩২-১৩৫, ১৩৮, ১৩৯ 


বংশীহারী ১৬৭-১৭০ 

বাঁঙকমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়) ৩, ৪০, ৪৫, ১ %৬- 
১৫৮, ১৮২, ১৯৬, ১৯৭, ২২৫ 

বঙ্গীয় সাহত্য পারষং/পরিষুদ ১৮৫, ১৮৬ 
১৯১ 

বঙ্গীয় সাহত্য পারঘং (বিষুপুর) ৪৮, ১৭২, 
১৭৩, ১৭৫, ১৮২, ১৮৪ 

বর্ধমান (জেলা) ৪, ১২, ৯৫, ৩৭, ৪১, 95, 
৬৭, ৭১, ৯৩, ১০০, ১০২, ১৪), 
১২৩, ১৩৩, ১৪১, ১৪৩, ১১৫, 
১৬২, ১৬৩, ১৮০, ১৯২--১:১, 
২২৯, ২৪৭ 

বনকাঁটি ১২৩, ১৪১--১৪ 

বনাববি/বিধি মা ১৯৭ 

বারশাল (জেলা) ১০, ১৬৯, ২৫৭ 

বরেন্দুভূম/ভূমি ১৫১১ ১৫৭ 

বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি ১৯১ 

বহড়ত ১৩৬--১৩৯ 

ব্রতকথা ৭৪, ১৮১ 

'্হ্মবৈবর্তপুরাণ' পেস্তক) ৩৬ 

বাঁকুড়া জেলা) ৪, ১২, ২৫, ৬১, 3০, ৯৩, 
৯৯, ১০৪, ১১৮, ১২১, ১৩০, 
১৩৩, ১৩৪, ১৪৩--৯১৪৫, ১১২, 
১৬৩, ১৭২--১৭০ ১৮২, ৯৮৭, 
১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ২০১, ২১৯৬, 
২২৯, ২৩০, ২৪৭, ২৫৫ 

বাঁকুড়া জেলার পদ্মুকীত” (পুস্তক) 
১৪৫ 

াঁকুড়ার মীন্দির' (স্তক) 


১১৯ 


৯০০১ 


৯৫, ১০৩, 


২৬৩ 


বব পশ্ঠা 


'বাংপাদেশেব ইঙহাস' পোস্তক) ৫৫, ৯৭, 
১৯৩ * 

'ব।ংল। ভাযা বিষষক প্রস্তাব' পে-স্তক) 

'ব।ংলায ভ্রমণ" (প-্তক) ১৯, ২৬, ২৪৪ 

বাংল। গাণ্দব ৮৭, ৮৮, ৯২, ১১৭ 

বাগনাণ ৯৭৬, ১৭৭, ১৮২, ১৮৪ 

প।জ।নবোডব। ৭৯, ৮১, ৮৩ 

বণগড় ৯৭ 

বাণেশবণ ১৬২-১৬৬ 

ববণান ২০৫-২১১ 

ণশণ শ। ২১২, ২১৯৫১ ২১৬ 

ববাঙাকৃৰক ১৮ 

'ব। বাঁলিফ'/ণবাশফ'/ অর্ধ চিত পদ্ধাত/ 
ভ।স্কর্য ১৭১৮, ৮৯, ১১৩, 
১১৮, ১১৯, ১২৯১--১৩১, ১৪ 

বাবইসপ*ব ২৭, ৮৩, ১৮৮, ১৯৬-২০৭ 

বাবোচাল। মান্দব ৭৬ 

বাল্চব শাঁড ৭9, ১৩০, ১৮০, ১৮৮, 
১৮১ 

বাশ শপ ৭৪, ১৯৯ 

বস*্ত। ২5০, ২৪২--২৪৪ 

[4৭7 ঘোষ ৯৪, ৯৫, ১০৩, ১০৪, ১৩৮, 
১৮৩) ১৯৪ 

“বাব প্রবন্ধ পেজ্তক) * ২০ 

বিভূঁতডষণ বন্দ্যোপাধ্যায ২২৯, ২৫৭ 


২০ 


বিবহ। ২০৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০ 

বিশ্ব৬বত ৪৯, ১২২, ১২৬, ১৪৩, ১৪৬, 
১৮৫, ২২৬, ২৫১, ২৫২ 

'বফ,/অনন্তাবফ/বাসদেব ১৭, ১৮, ১৬৯, 
।১৭০, ১৭৪, ১৮০, ১৮১, ১৮%, 
২৪৯ 

গবফ,পও্ ১৩৩, ১৭৪, ১৮১ 


বিফূপুব ৪৫-৪৭, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, 
১৭৮, ১৮২, ১৮৪, ১৮৯, ১৯৩ 
'বিফ,পবেব সঙ্গত "্ঘবানা? ১৭৫ 
বীবভূম জেলা) ৪, ৭,(১২, ১৩, ২৫, ৩৯, 
৩৭, ৩৯, ৪১ 098, ৫০, ৯৪, ৯৯, 
১১৮, ১২১, ১২৫, ১২১, 
১৩৩, ১৪৩, ১৪৫, ১৫৬, ১৬২, 


২৬৪ 


'বিষয় পৃন্ঠা 
১৬৩, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ২১৩ 
২২৯, ২৩৮, ২৪৭, ২৫৫ 

'বীবভূম বিববণ' পেদদ্তক) ৩৫ 

বষকান্ঞ ১১৮ 

বেত শিপ ৭৪, ১৯৯ 

বৈকুণঠপুবেব জঙ্গল ১৫৬, ১৫৭, ১৬০ 
বৈবহাট। ১৬৭, ১৭০ 

বৈষব কাব্য/পদাবল ১৭২, ১৭৩ 

বোডাল ১৬--২৩ 

ব্রোজ/ মৃত/-শজ্পী/-মৃর্তিশিল্পী 


২০৩ 


ভবানঈ পাঠক ১৫৬--১৫৮, ১৬০ 

“ভাবতবধাঁষ উপাসক সম্প্রদায় 
২৯---৩০ 

ভাস্কব/ ভাস্কবগোমষ্ঠ/ ভাস্কর্য /ভাস্কর্যাশল্প 
১৯৩--১৯৫ 

ভা্কুবক ১১২, ১১৪ 

ভুটান ৩২, ১৫৬, ১৪৮, ১৬৫ 

ভোটবাগান ২৯-৩৪ 


(পধসতক) 


মংপু ১৪৬--১৪৯, ২২৯, ২৩০ 
মেংপুতে ববান্দ্রনাথ পেস্তক) ১৪৭, ১৩৩ 
মঙ্গলকাব। ১৭২, ১৭৩ 
মদনমল/মদনমল্ল/মেদনমল্ল পবগনা 
১৯৬ 
মদন বাধ ২৭, ১৯৬ 
মনসা ২২, ৩৭, ৪৩, ৬৭ 
“মনসামঙ্গল” পেক্তিক) ১৬ 
মান্দিব অলংকবণ/“টেযাকোটা"/শিজ্প/শিল্প৯ / 
সজ্জা ৮৬, ৯৪, ৯৭, ১০০, ১০৩ 
১৯৫) ১১৭, ১২০, ১২২, ১২৪-- 
১২৬, ১৪৪, ১৪৫, ১৭৪ 
মান্দব্বাব/অলংকৃত দ্বার/নকাশি কপাট ৯ 
১১৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১৮৫, 
মান্দির নির্মাতা/ভাম্কর ৯৭, ৯৮ 
মান্দর-স্থাপত্য /স্থাপত্যরশীতি/ফলা/গঠন- 
পদ্ধাতি/ির্মাণ-প্রকরণ/শৈলশী ৮৬, 
৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৫, ১০২, ১১১৯, 


১৬, ২৭ 


বিষয় প্‌ন্ঠা 
১৭), ১৯১৮, ২৫২--২৫৫ 
মযরা/মোদক সম্প্রদায় ২১৩--২১৬ 
গল্লপ-রজ /রাজা/রাজকুল/আমল ৪৫--৪৭, 
১৭২, ১৭৩ 
মসাঁজদ ৯৭, ১০২ 
মসলিন ৭৪, ১৩০, ১৮৯ 
সহাকাল ১৮, ৩৪ 
মহাভারত/এঁ উপাখ্যান/কাহনী ৯, ১১, ৩৭, 
৬৬, ৬৭, ৭৭, ৮২, ৮৬, ৯৩, ৯৮) 
১২০, ১৪৫, ১৭৩ 
মহারাজ/মহারাজা/কৃষ্ণচণ্দ্র (রায়) 
২১৪, ২৪৭, ২9৮ 
গহাস্থানগড় ১০২ 
মহেঞ্জেদরো ৬৯, ৭০, ১০২ 
গাকাল/মাখাল খাকুর ১৮ 
মাটর অলংকরণ/ভাস্কষ/সজ্জা ১২৪, ১৩০, 


৭১১ ৭৪ 


২০০ 

মাটির পৃতুল ৮, ৬৯, ৭১, ২০০ 

মাঁটর বাঁড়/%াটর ১২৭--১৩০, ১৩, 
৩ 

মানসং ১৫১,৯৫৬৩--১৫৫ 

মানিকলাল 'সংহ ১৭৩, ১৭৮, ১৮২ 

মালদহ (জেলা) ১০২, ১৫১১ ১৬৫, ১৮, 
১৯১, £৪৭ 

মিঙ্টাল্ন/মিঠাই/জলখাবার শিল্প ৭৪, ২১২-_- 
২১৫ 


মীবপূর ৫৪, &৫ 

মুকুটমাণপুর ২২৯--২৩২, ২৩৪ 

মুখোশ /এ শি্প/শজ্প ৬৫--৬৯, ১৮৮ 
১৮৯) 

মূর্তি-ভাস্কর্য /-নির্মাণ/শিজ্প/-সংগ্রহ 
৯১১৯, ১৬৯, ১৭০, ১৮০, ১3, 
১৯১, ১৯২, ১৯৪ 

মদ্রা/মদদ্রাসংগ্রহ ১৭৪, ১৮৩, ১৮৪ 

'ম্রাক্সক্ষস* পেস্তক) ৩৬, ৪২ 


মুরগির/মেরগের লড়াই ২৩৪, ২৩৭-- 
২৩৯ 
মার্শদাবাদ (জেলা) ১২, ২৫, ৩৫--৩৭, 


ৃ 


88, ১০২, ৯৪৩, ১৪৪, ১৬২, | 


১৬৩, ১৮০, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২ 

২৪৭ |] 

মৃৎশিজ্প/শল্পী ৬৬, ৬৭, ৬৯--৭৪, ৮৯, 
৯৭, ১০৯--১১১, ১৩০, ১৭৫, 
২১৪ 

মোঁদনীপুর (জেলা) ৪, ১২, ১৩১৯, ২৫, 
৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, 88, ৫৪, ৭১, 
৯২--৯৪, ৯৬, ১০৪--১০৬, ১১৩, 
১১৪, ১১৮, ১২১, ১২৪, ১৩৩, 
১৪৩, ১৪৪, ১৬২, ১৬৩, ১৪০, 
১৮৮, ২০১, ২১৫, ২১৬, ২১৯-_ 
২২১, ২২৯, ২৩৮, ২৪৭ 

মৈত্রেয়ী দেবী ১৪৭--১৪৯ 

মৈমশাসংহ (জেলা) ১০, ১২ 

মোসলেম/মহসলমান/মুঘল / নবাব /সুলতানণ 
আমল/যূগ/শাসনকাল ৯৭, ৯1, 
১০০, ১০২, ১৫২, ১৬৩, ১৭3, 
১৮০, ১৯২, ১৯৪, ২১৫ 


যদুনাথ সরকার ১৫৬ 

যমপ১ ১৩ 

'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' পেস্তক) ২৭ 

যশোহর (জেলা) ১০, ১৮০ 

শ্ামিনণ রায় ৭১ 

যোগেশচন্দ্র/আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীতি ভদ্»। 
১৭৩--১৭৫ 

যোগেশচন্দ্র রায় ১৭৩, ২২৫ 

রংপুর জেপা)/-গেজেটিয়ার ১৫৩, ১৫৩৬, 
১৫৭, ১৯২ 

রত্র-মন্দির/-শৈল ৮৬, ১২৭, ১৬৩ 

রথ (কাঠের/িতলের)/রথযান্রা * ৯, ৮১, 
১০৭, ১০৮, ১১৮,৯১৯৯, ৯২৩ 
১৪৩--১৪৫, ১৮৪, ১৮৫ 

রমেশচন্দ্র মজূমদার ৫৫, ৯৭, ১০০, ১৪২ 


“রবান্দ্রজশবনী' পেহস্আ)ট ১২৩ 
রবশন্দ্রনাথ/রবান্দ্রনাথ ভ্রীকুর/ রাঁব ঠাকুর /কাঁব- 
গুর/গুরর্দেব ১, ২, ৪০১ 9৬, 


১২২--১২৪, ১২৭, ১৪৬--১৫, 
২৬৫ 


বিষয 


পৃন্ত্ | বিষষ পৃচ্টা 


১৫৩,১৭২, ১৭৭, ১৮১, ১৮%, | শবগচন্দ্র/শবংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায ২২২_২২৭ 


২২০--২২২, ২২৬, ২২৯, ২+১, 


৭ *২৫৬--২৫৮ 

বাজনাবাধণ বসু ১৯, ২০ 

াজবলহাট ১৭৮, ১৮২১ ১৮৩, ১৯৮৫ 

লাজশাহ। লা) ১২, ১৯২ 

নাণ। লাসমাণ ১০৩, ১০9 

ব।ধা/বাধবা/বাপাকক। ৫১, ৮২, ৮৯, ১%, 
১০৮, ১২৫, ১৩৬, ১৩৮, ১১৯, 
১৮৫) ১৯৫, ২২৫, ২৪৭ ২৪ 

বামশধীপা/বামপশীলপা প9 ১১, ৩৮ 

বামামণ/এ উপাখাশ/বাহিনী ৯১ ১১৯, ৩৭, 
৬৬, শ?, ৭৭, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৯, 
৯৮, ১২০, ১২১, ১৪৫, ১৭৩ 

পাপস ওযা ১৪৫ 

বসমণ) ৮৫ 

বা১/ অন্টঠা/ বঙ্ণা তুখন্ড ১০৩, ১১৭, 
১২৭, ১৩৫, ১৫১, ১৯৭৩, ১৭ 
১৮৩, ১৯২, ২৪২ 

নপস। বাজ ৮৯, ১২৮ 


লক্ষনী/ প্রাতিমা/ মা ১৭, ৪৩, ৫১, ১৬০ 

লক্ষীসব। ১৮৫, ১৮৯ 

শট শিডিভ্যাল টম্পল স 
(প্‌স্তব) ২৫৩ 

৭৯, ৭৬ 

৭৪, 9৬ 


অন বিশাল 


+বাকপাথা 
লক্ণাতি 


শোকাশিষ্প/ শিশপী/লোকাযত শিজ্প/ শিল্পা 


৭১, ৭9২, ৯৭, ১৩০, ১৩৩--১৩%, 
১৭৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮৫, ১৮৮, 
১৮৯, ২০১, ২০২, ২১৭ 


লোবসংস্কৃতি/পল্লাসংস্কৃতি ১৭৫, ১৭৮, 


১৮৪, ১৮৭, ১৯১০ 


লৌকিক দেবতা/দেবদেবী/ কাব্য ৬৭, ৭৭, 
৭৬, ৭৯, ৯৮, ১১৩, ১২০, ১৭৩, 


১৯৭ 


শান্তপট ১৩ 
শঙ্খশিল্প/শাঁখেব কাজ ৭৪, ১৭৪, ২১৪ 


৬ 





ূ প্রীবাম কৃক্ড/ 7দা/ পবমহংয 
॥ শাদা ও 


ষণ্ঠ। 


২২৯৯ 

শবতচণ্দ্রঃ সামতারবাডন জীবন ও সাহি্ত। 
(পুত) ২২৪ 

শাণ্তিদব 7[ঘাবথ ৪৯১ ৫০, ৫২ 

শাণ্তিনিকতন ৪৯, ১২২--১২৪, ১২৬, 
১২৭, ১৪৩, ১৪৬, ১৮৮, ২২০, 
২২১৯, ২৫১, ২৫২ 

1শিকাণ দশ্য ৮৯, ৯৩, ১২০, ১৪৫ 

[শাণপ,দ ১৫৬, ১৬০ ॥ 


শি1/ ঠাকৃব/ [পঙ্গ মা মহাদেব ১৭, 
২১ ২২, শন, ৩৭, ৫১, ৬৭, ৮৯ 
১৫, ১২১, ১৬৩--১৬৫, ১১১, 
২5৬ 

২২, ২৩, ৫২), ৭৬, ৮০, ৮৭, 
৯০, ১৫, ৯১৬, ১০৪, ১৩৬, ১০২ 
[শবণ পাজন/শাজন ৬৭, ১৬২ 
শলাইদহ ২২৯, ২৩০ 
শিলালিপি/শিলালখ ১৭৪, ১৯৩ 
শিল্পশাস্দ (পুদতব) ৯, ১৯০১ ১৯৫ 
শশও৩না ১৮, ৩৭, ৪৩ 


1শবশাণ্দব 


চা 


৮৫, ৮৯--৯৯ 
বাজ পল শোশ। ?জ্গ/ শিপন 
৮, 98, ৮১, ১৯৯ 

?শবধ। ২২ 


১৮, 9৩ 
যডভুজ শোৌবাঙণ ১৩৯ 


প্েহশালা/প্রামীণ সংগ্রহশালা/মিউজিষম/ 
প্রামমণ মিউজিযম ১৯, ১২০, ১৪৬, 
১৭২, ১৭৮--১৮০, ১৮২--১৮৯১ 
১৮৬--১৮৮, ১৯০, ১৯১, ২০১ 


সংস্কৃতিব সংকট গ্রাম বাংলা) ৩ 


সমাজ চিন্র/-আলেখ্য/-'মোটিফ'/সামাজক চন্র 
/-চাব্/-দৃশ্য ৮৭, ৯৩, ৯৬, 
১০৫, ১২০, ১২১, ১৪৫ 

সবস্বতী/এ মৃর্ত ১৮, ৪১, ৪৩১ ৫১, 
১৬৩ 


[বিষয় পৃত্তা 

সামতাবে্ট ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৭-- 
২৩০ 

সাহেব-ভাম্কর্ষ ৯৯--১০১ 

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন/হ্যামিলটন সাহেব/ 
হ্যামিলটন ২৪৪ 

স্বামী বিবেকানন্দ/নরেন্দ্রনাথ ৮৫, ৯০, ৯৯, 
১৭৭ 

[সংহল ২৫, ৩১, ১৫৩ 

শস'ধূরধ-পালা”" ৩৮--৩৯ 

শসবে পাবদয' ঈদ্ধাত ২০২, ২০৩ 

সুতগ যুগ ১৬ 

স'ধ।ংশুকুমা? রায় ১৫, ১০৩ 

সুনীওকুমাপ চট্রোপাধ্যায় ৩৫, ১০৮ 

»এন্দরবন ৮০ 

সুরেন্্নাথ কব ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭ 
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